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প্রকাশক-_ 
শ্রীক্ুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বিশ্এল 
পুরাণাপণ্টন, পোঃ রম্ণা, ঢাকা! 
৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯ । 


প্রাপ্তিস্থান”. 

১। শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্ী 
শ্রীযোগপীঠ-জ্রীমন্দির, পো শ্রীমারাপুর, নদীয়া! 
২। মঞ্জুষ! প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ 
৪৮1১ ভগবৎশাহ শঙ্ঘনিধি রোভ., পোঃ ওয়ারী, ঢাকা! 


মঞ্জুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কজ্‌,ডা্ী। 
হইতে মুদ্রিত 


শ্ীশ্রীগতরগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ 


গ্রন্থকাঁরের নিবেদন 


শু বিষ্ুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তস্রস্বতী গোস্বামি-প্রভৃপাদ ও তদভিন্ন- 
বিএহ তদধস্তন শ্ীশীব্র্ষমাধ্বগৌড়ীর-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচাধ্য্্ধ্য 
পরমহংস গুবিষুণপাদ শ্রীত্রীল অনন্তবাস্থদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভূর 
কৃপাশার্ধাদে ভক্ত ও সজ্জনগণের চির-আকাজ্কষিত সচিত্র শ্রীত্রীমধবচরিত গ্রন্থ 
এই সর্ঝপ্রথম এরূপ বিস্তৃুতভাবে বঙ্গভাষার প্রকাশিত হইল। ভগবান্‌ 
শীশ্রীগৌরন্থুন্দর, াভ্রীনিত্যানন্দ ও ভ্রীপ্রীঅদ্বৈতগ্রভূ যে শ্রীব্রক্মমাধব- 
সম্প্রদ্ধায়কে স্বীকার করিবার লীল! প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্তপাদ- 
পন্মাশ্রিত গৌড়ীয়গণ আপনাদিগকে যে *শ্রীব্রহ্গমাধবগৌড়ীর” বা *শ্রীমাধ্ব- 
গোৌড়ীর” বলিয়। পরিচয় প্রদান করেন, সেই পুর্বাচাধ্য শ্রীশ্রীমন্মধ্বের 
চরিত্র ও শিক্ষা সন্বপ্ধে আমরা অনেকেই অনভিজ্ঞ। এই জনভিজ্ঞত! 
দূরীকরণার্থ ও বিঞ্ুপাদ শ্রীন্রীণ ভক্তিসিদ্ধান্তসরন্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই 
*বজদেশে ভ্রীস্মধবান্ধধ্যের চরিত্র ও মৌলিক গ্রন্থাদি আলোচনা করিবার 
সর্বপ্রথম শভ্রেরএ প্রদান করেন । জ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশব্রমে 
'বৈষ্ণবমঞ্জুব/,এামক বৈষ্ণব-বিশ্বকোষ-সঙ্কলনে উদ্যোগী হইরা শ্রীল প্রভুপাদ 
চারার মৌলিক গ্রন্থসমূহ বিশেষভাবে অনুশীলন, শ্রীমধ্বাচার্যের 
মাবিতভাবস্থলী ও লীলাক্ষেত্রসমূহে বিচরণ ও সেই সকল প্রদেশ হইতে বহু 
তথা আহরণ-পুর্ধক সেই সকল মৌলিক হুশ্রাপ। তথ্যরাজি বঙ্গভাষায় 
'জ্ীসজ্জনতোষণী”, “গৌড়ীর”, “দৈনিক নদীয়াপ্রকাশত 41381090890 
প্রভৃতি সামরিকপত্রে তথা শ্রীচৈতন্তচরিতামুতের অন্ুভাষ্য, ্ীযুস্তাগবত, 
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শ্রীচৈতন্তভাগবত ও প্রমেয়রত্বাবলী প্রভৃতি গ্রন্থের গৌড়ীয়-ভাষ্যে প্রচার 
করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাহার সম্পাদিত ১৮শ বর্ষ সজ্জনতোষণীর ১ম 
খ্যার “শ্রীমধবমুনিচরিত” ও ২র সংখ্যায় আ্রীজয়তীর্থ নামক প্রবন্ধে 
পূর্বগুরু শ্রীমধ্বমূনি ও শ্রীজয়তীর্থের সংক্ষিপ্ত চরিত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীয়খে শ্রবণ করিরাছি যে, বিস্তভাবে শ্রীমধবাচার্যের 
চরিতগ্রন্থ-প্রণর়নের জন্য তনি এ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় রূপে সজ্জনতোষণীর 
অষ্টাদশ বধের প্রথম সংখ্যায় শ্রীমধবমুনি-চরিত” প্রবন্ধটর লিখিয়াছিলেন। 
ইহ! এ প্রবন্ধ পাঠ করিলেও বেশ বুঝা বার । কারণ, এ প্রবন্ধটিতে 
কেবল শ্রীমন্মধবাচার্যের আবির্ভাবের স্থান, কাল ও পাত্র-সম্বন্ধে বিচার 
আছে । শ্রীল প্রভৃপাদ ভ্রাহার এই অধোগ্যতম দাসাভাসকে একসময়ে 
শ্রীসজ্জনতোধনাতে প্রকাশিত শ্রারামানুজাচার্ধ্য” ও  ীমধ্বমুনিচরিত, 
প্রবন্ধন্বয় অনুসরণ ও অসমাপ্তাংশ সমাপ্ত করিয়। ছুইটি বিস্তুত গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিবার জগ্ত আদেশ জ্ঞাপন করিরাছিলেন। শ্রীল প্রভৃপাদ্র 
প্রকটকালে রানার সেই মনোহ্ভীষ্টের সেব। করিতে সমর্থ হই নাই। 
শ্রীল প্রত্‌পাদের সেই আদেশের অনুসরণ ও তীাহার ক্কপাশার্বাদ মন্তকে 
ধারণ করিরা স্টাহার পঞ্চবষ্টিবর্ষপুর্ি-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীব্যাসপুলোপলক্ষে 
এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল । ক: 

এই গ্রন্থের চরিতাংশ-সঙ্গলনের উপকরণরপে শ্রীমন্মধবাচাদ্যেরু গৃহস্থশিশ্য 
শ্ীত্রিবিক্রম পণ্ডিতাচার্যের আত্মজ শ্রীনারায়ণ পণ্ডিতাচার্যের রচিত 
*ল্রীমধ্ববিজর১ গস্থকেই প্রধান ভাবে অবলম্বন করিয়াছি । ্রীমধববিজুর 
দুরূহ সংস্কৃতভাষার রচিত গ্রন্থ । শ্রীমন্মধবাচার্যের সিদ্ধান্ত ও উপদ্শে 
সংগ্রহের জন্য শ্রীমধ্বরচিত ্রন্গস্তত্রভাষ্যসম্হ (ব্রক্গসথত্রভাষ্য, অণুভাম্য ও 
অন্ুভাষ্য বা অনুব্যাখ্যান % তন্সংখ্যান, তন্ববিবেক, উপনিষদ্ভাষ্যসমূহ, 
গীতাতাৎপুর্ঠানির্য়,  মহাভারত-তাঁৎপর্য্যনির্ণয়, শ্রীমস্তাগবত-তাৎপর্যয, 
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সদাচারস্বৃতি, শ্রীকুষ্ণমৃতমহার্ণব ও দ্বাদশস্তোত্র-গ্রন্থ তথা শ্রীজয়তীর্থ ও 
শ্রীবাদিরাজতীর্থস্বামীর কতিপয় মূল গ্রন্থ ও ভাম্মাদির সাহাযা গ্রহণ করিতে 
হইয়াছে । ূ 

শীপ্রীল প্রভূপাদ স্বয়ং উড়,পীতে গুভবিজয় করিয়া যেসকল তথা 
সংগ্রহপূর্বক আমাকে প্রদান 'করির়াছিলেন, উহারও কোনও কোনও 
অংশ এই গ্রন্তে সন্নিবিষ্ট হইর়াছে। শ্রীশ্রীল আচাধ্যদেব শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের 
্রান্তানুশালন করিয়া যে সকল বিশেষবিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, 
তাহাও কৃপাপুর্ধক তিনি আমাকে প্রদান করিয়াছেন। আীমন্মধবাচার্যের 
উদাঙগত শ্রোত বাক্যসমূহে অচিন্তাভেদীভেদসিদ্ধান্তের নির্দেশ ও 
্ীব্রদ্গমাধ্বগৌড়ীর সম্প্রদায়ের অন্তকুল বিচারপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ শ্রীল 
আঁচার্্যদেবের কৃপায় প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীল আচার্ধ্যদেবের সম্পাদিত 
'অণুভাষ্যম্” গ্রন্থ হইতেও এই গ্রন্থ-সঞ্কলনকালে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি । 
উড়,পীর তত্ববাদি-পণ্ডিত শ্রীমদ্‌ অদমার বিগঠলাচার্য দ্বৈতবেগাস্তবিদ্বান্ 
পণ্ডিত প্রবর শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত 
শচীন্দ্রচন্ত্র চক্রবস্তী ষট্তীর্থ নুদর্শনবাচস্পতি, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ 
রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণরাগতীর্ঘ, মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ 
ব্রহ্মচারী প্রতুবিদমলস্কার, মহোঁপদেশক শ্রীপাদ নবীনকুষ্ণ বিদ্যালঙ্কার 
প্রভৃর্তি পাগুতবর্গ এই গ্রন্থসঙ্কলন-কার্যে কুপাপুর্বক সহায়তা করিয়াছেন। 
গৌড়ীর যষ্ঠবর্ষে শ্রীমধ্বাচ।ধ্য সম্বন্ধে মদ্রচিত কএকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহ! হইতেও এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে অনেক কথা 
গসক্ষলিত হইয়াছে। কাশীর উত্তরাদিমঠের শ্রীমদ্‌ বখুনাথতী্ঘস্বামীও 
 শ্রীমধ্বাচা্যের একটি আলেখা-সংগ্রহে আমাকে সহায়ত। করিয়াছেন। 


আধুনিক আধাক্ষিক-সম্প্রদায়ের কতিপর পণ্ডিতন্মন্ত ব্যক্তি প্রকৃত তত্ব . 
অবধারণ করিতে অসমর্থ হইয়। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে শ্রীব্রন্গ-মাধ্ব-আমায়- 
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ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য যে সকল অভিসন্ধিযুক্ত প্ররাস 
করিয়াছেন, এই গ্রন্থের অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে তাহা বহু শাস্তরযুক্তি ও প্রমাণের 
দ্বারা খণ্ডিত হইর়াছে। 

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত 7, 0১ ই, 15100555201 1951 
ও [7 5, 58150027২৯০ এর রচিত “5756 15012, 8150 
[50107219005 ও টা, 07 04, 25010202580 27 এর রচিত 
প)514109 2170 00920101755 0£ 5:55 2501) প্রভৃতি ইংরাজী 
ভাবার লিখিত গ্রন্থে গৌড়ীর-সম্প্রদায়ের বিচার-ধার| উপলব্ধিতে যে সকল 
ন্রম প্রবেশ করির।ছে, তাছাও এই গ্রন্থে সমালোচনামখে সংশোধিত 
হইয়াছে । 

শ্রীধুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এমএ, বি এল মহাশরের সৌজন্তে স্থানীর 
অঞ্তুষ। প্রিন্টিং ওরার্কসের সহারতার এই গ্রন্থ দ্রুত প্রকাশের স্থযোগ 
হইরাছে । এজন উহাকে ধশ্তবাদ প্রদান করিতেছি । 


জীীমধব-তিরোভাব-তিথি 
১৫ই মাধ, ১৩৪৫ 3 ২৭শে 
জানুয়ারী, ১৯৩৯ । 


শ্রীগুরুবৈঞ্ব-কুপাকণা-প্রার্থ 
প্রীন্থন্দরাঁনন্দ বিুাবিনোদ । 


বিষয়-সূচী 


অধ্যায় ও.বিষর় পত্রাস্ক 
১। গ্রথম অধ্যায় 
রজতগীঠপুর বা উডভুপী রঃ ও রা 
২। দ্বিতীয় অধ্যায় 
মধ্যগেহ ভট * রা নু যা 
৩। তৃতীয় অধ্যায় 
মধ্বের আবিভাবের পূর্বাবস্থা "** *-, ৯-১৪ 
৪1 চতুর্থ অধায় 
শ্ীমধব বাষুর তৃতীয় অবতার -*" ৮০" ১৫-২৮ 
৫1 পঞ্চম অধ্যায় 
আচাধ্যের অভ্যাপদয়-কাল-নির্ণয় *** **" ২৯-৩৭ 
৬। ষষ্ঠ অধ্যায় 
বাস্থদেবের বাল্য-লীল। **. **- ৩৮-৪৪ 
৭1 সপ্তম অধ্যায়, 
» বাস্ছ্দেবের বালোই বিষ্ু প্রীতি 2 ৪৫-৫০ 
৮1 অফ্টম অধ্যায় 
বানুদেবের বি্ভারস্ **- ৮০ ৫১-৫৫ 
৯ নরম অধ্যায় 
বাস্থদেবের উপনয়ন তত **" ৫৬-৬৬ 
১০ | দশম অধ্যায় | 


গুরু-গৃহে বাস্থদেব ** -*" ৬৭-৭৩ 


অধ্যায় ও বিষয় 


৬১১ | একাদশ অধায় 
সন্নাস-গ্রহণের শচন। 
১২ | দ্বাদশ অধায় 
অদ্রাতপ্রেক্ষ 
১৩। ত্রয়োদশ অধ্ায় 
বাস্থুদেবের সন্ন্যাস 
১৪ | চতুর্দশ অধায় 
পুর্ণপ্রচ্ছের আচাধ্যত্ব প্রক'শ্‌ 
১৫1 পঞ্চদশ অপায় 
দাথজর ৪ প্রচার 


১৬। বোড়শ অধানু 
বদরিকা শ্রমে 

১৭। সপ্তদশ অধায় 
গুরু ৪ 1এম্য 

১৮। অক্টাদশ অধায় 
ভাব্-প্রণরন 

১৯। উনবিংশ অধ্যায় 
্রীনর্তকপোপাল 


২০। বিংশ অধায় 
'আচার্ষে্র এরর্ন্য-প্রকাখ-লীল। 
২১। একবিংশ অধায় 
আচার্য-লীলার ঘটন।-পরম্পর। 
২২। দ্বাবিংশ অধায় 


নান। অভক্তি-মতবাদ-নিরাস ও এতরন্য-প্রকাশ." 


পত্রাঙ্গ 


৭8-৮৫ 


৮৬-৯০ 


৯৯-৯০৩ 


১০১-১০৭ 


১০৮-১৯১০৭ 


১১১-১১৫ 


১১ ১৩-১১৮ 


৯১৯-৯৩ ৫ 


৯২৬-১৩০ রী 


৯৩১-৯ ৩চছা 


১৩৯-১৯৫* 


১৫৩-১৫৩ 


হাধ্যায় ও বিষয় 


২৩। ভ্রয়োবিংশ অধায় 
বৈকু%-বিজয় 
২৪ । চতুর্বিবংশ অধায় 
মধবা চাধ্য-কুত গ্রন্থাবলী 
২৫। পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
শুদ্ব-দ্বৈতআ সার 
২৬ । ষড়বিংশ অধায় 
দাসকুট ও*ব্যাসকুট 
২৭। সপ্তবিংশ অধায় 
শ্রীমধবাচাধ্যের সিদ্ধান্থ 
২৮। অক্টাবিংশ অপায়ু 


শ্রীরক্গ-মাধব-গৌড়ীর-সম্প্রাদাব 


২৯ । উনতিংশ অধায় 


শ্রীমন মধ্বাচার্যের উপদেশ 


৩০ । পরিশি 


শ্রীমদদ্বাদ শস্তোত্রম 


পত্রান্থ 


১৫৭-১৫৭ 


১৬০-১৭৩ 


১৭৪-১৮৩ 


১৮১-১৮৭ 


১০৯১০-৯ 6 


»২৪১-২৭৪ 


+১৭৫-৩০৩ 


১-৩৯ 


1৮61৮৮৮১ আ744% এন রখজিন 


৭ (দি টিন ২81৮ 
্ চর 
মি 





শ্রীপ্ীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ 





রজতলীঠপর বা উড প 


ভারতবর্ষের দক্ষিণপশ্চিমভাগে গোকপক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া 
কন্যা-কুমারিক1 পধ্যন্ত একটা সুদীর্ঘ গিরিশ্রেণী বিরাজিত রহিয়াছে | 
এই শৈলমাল৷ ভাষা ও দেশভেদে "সহাাক্ি» “কোল- 
পর্বত”, 'মলয়গিরি” প্রভৃতি নাষে খ্যাত। এ 
গিরিশ্রেণী একটাঞসু প্রাচীন পুণ্যময় ভূভাগের পূর্বদিকে মালিকাকারে 
বেষ্টিত থাকিয়া সেই পুণ্যস্থলীকে নিরস্তর অধ্যপ্রদানে পূজা করিতেছে ২ 
আকাশচুদ্ধিত বিশাল আরব-সমুদ্র পশ্চিমে বিরাজিত থাকিয়া সেই 
পুণ্য-তীর্ের পাদধৌত করিয়া দ্িতেছে। এই 
পবিত্র ভূভাগ 'প্রশুরামক্ষেত্র-রূপে পরিচিত। 
_শ্রীপরশুরাম স্বয়ং কন্দলেপ-রহিত হইলেও লোকোপদেশার্থ মাতৃ- 
হত)ার প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের জন্য গোকর্ণক্ষেত্র হইতে কন্থা-কুমারিক।- 


সহ্যাঞ্ি 


পরশ্ুরামক্ষেত্র 


বৈষ্ণবাচা্য গ্রীমধব 


ক্ষেত্র পর্য্যন্ত বাণপ্রয়োগে সমুদ্রকে অপসারিত করিয়া তথায় এক 
নৃতন ভূভাগ নিশ্মাণ করেন এবং উহা বৈষ্ব-ব্রা্ষণগণকে দান করেন । 
স্বন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে এইবপ উপাখ্যান শ্রুত হইয়া থাকে । এই 
পরশুরামক্ষেত্র উত্তরসীমা হইতে দক্ষিণসীম! পর্যাস্ত আদিকেরল, মধ্য- 
কেরল ও অন্তকেরল--এই তিনটা ভাগে বিতক্ত। আদ্িকেরল উত্ত র- 
কর্ণাট ও দরক্ষিণ-কর্ণাট-_এই দ্বিবিধ প্রদেশে পরিগণিত । উত্তর কর্ণাটকে 
'কেনারিজ ভাষা আর দক্ষিণকর্ণাটকে 'তুলু' 
ভাঁষারই বিশেষ প্রচার লক্ষিত হু। এই দক্ষিণ- 
কর্ণাটক-প্রদেশই 'বরজতপীঠপুর” বা “রৌপ্যপীঠপু র*"- 
এই প্রাচীন সংজ্ঞা-পরিমপ্ডিত 'উদ্ভুপী” ক্ষেত্রদ্ধারা স্থশোভিত। স্থতরাং 
উড্ভুপীর অপর প্রাচীন নাম--“রজতপীঠপুর? | 

এই পবিত্র ক্ষেত্র ছয়ক্রোশ পরিধি-বিশিষ্ট। ইহার পশ্চিমদিকে 
আরব সাগর ও পূর্বদিকে বেধাচল পর্বত বিরাজমান) দক্ষিণে পাপ- 
নাশিন।৷ এবং উত্তরে সুবর্ণা নামী নদীঘয় প্রবাহিতা 


টদক্ষিণ-কর্ণাটক ক! 
রজতপীঠপুর 


ত্রিসহআধিক বর্ষ পূর্ববে পরশুরাধ-ভক্ত রামভোজ নামক কোন 
ক্ষত্রিয় ভূপতি বিষুগ্রীতির জন্য একটী মৃহ্দ্‌ যঙ্ঞান্ুষ্ঠানের অভিলাষ 
করিয়া! ষজ্ঞবিদ্ঞানিপুণ কতিপয় ব্রাক্ষণের অনুসন্ধানে 
তৎপর হইগ্লাছিলেন। কোখায়ও তাহার অভীষ্টানু- 
যায়ী স্থনিপুণ যাজ্তিক ব্রাহ্মণ দেখিতে ন| পাইক্জ। পরিশেষে *পাঞ্চাল- 
দেশান্তর্বন্তী গঙ্গাতীরস্থ অহিছত্র দেশ হইতে কর্মকাগুনিপুণ,। পরম 
পণ্ডিত, অগ্নিহোত্রী একশত বিশ জন ব্রাক্ষণকে তাহাদের , কুটুত- 
গণের সহিত স্বদেশে আনয়ন করেন। সেই সকল কুলীন 
ব্রাহ্মণের বংশ অগ্তাপি পরশুরামক্ষেত্রে বাস করিতেছেন। কাল প্রভাবে 


৯ এ 


রামভোজ নৃপতি 


' প্রথম অধ্যায়--রজতগীঠপুর 


তাহাদের কয়েকটী বংশ লোপপ্রান্ত হইলেও এখনও শতাধিক ব্রাহ্মণবংশ 
তথায় দৃষ্ট হর । ইহারা সকলেই শ্রীমন্মধবাচাধ্যের আবির্ভাবের পর 
| মধবান্ুগত হইয্রা “মাধ্বব্রাহ্ষণ নামে পরিচয় লাভ 
করিয়াছেন । রাঁমভোজ নুপতি ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন 
করিক্পা যখন বজ্ঞস্থলীর শুদ্ধির নিমিত্ত শ্বহস্তে লাক্গলাদির দ্বারা ভূমির 
শোধন করিতেছিলেন, তখন একটা মহাসর্প লাঙ্গলপরিনরে পতিত 
হইয়। আহতের স্থায় দৃষ্ট হয়। রাঁমভোজ নৃপতি তাহার সেই কার্য্যের 
প্রারশ্চিত্তার্থ উড়পীক্ষেত্রের চতুঃসীমায় “তাঁজেড়+, "মাঙ্োড়ু 
'অরিতোড়,, “মুচ্চিলকোড়,* নামক দেবালয় চতুষ্টয় নির্মাণ করাইয়। 
মধ্যপ্রদেশে ক্রোশব্যাপী রজতময় গীঠ সংস্থাপন করেন এবং পীঠোপরি 
সুবর্প-শেষ” প্রতিমা প্রকাশ করিস! তাহার পুজা বিধান করেন। কালে 
সেই পীঠঈ ভূগর্ভস্থ হইক্াা পড়িয়াছে বলিয়া শ্রুত হয়। বজ্ঞকালে ভগবন্‌ 
পরশুরাম রজতপীঠস্থ সুবর্ণ-সর্প-ফণার অধোভাঁগে লিঙ্গ।কারে প্রত্যক্ষীভূত 
হইয়াছিলেন | সেই শেবশাযী “অনস্তেশ্বর” নামক 

“রজতগীঠপু'র* নামের 
রা বিষুর পুরাতন দেবালক় অগ্ভাপি উড়ুপীক্ষেত্রে 
বর্তমান রুহিয়াছে। রজতপীঠের সংস্থান-হেতু সেই 
ক্ষেত্র প্রাচীন কাল হইতে 'রজতপীঠপুর-আখ্যা প্রাপ্ত হইর! আসিয়াছে । 
এই কক্ষেত্রের 'উড়পী”-আখ্যা বিষয়েও একটী উপাখ্যান পুরাণে 
শ্রুত হইয়া থাঁকে। অশ্বিনী, ভরণী, রোহিণী। কৃতিক। প্রভৃতি সপ্ত- 
বিংশতি-সংখ্যক শারক। চন্দ্রের পত্ভী। ইহার! 
সকলেই দক্ষকন্ত1া। চন্দ্র দক্ষের অপর পুক্রীগণের 
প্রতি উদাসীন থাকিয়া কেবলমাত্র রোহিণীতে অত্যাঁসক্ত ছিলেন । 
অপর পুক্রীগণের প্রার্থনীয় দক্ষ চন্দ্রের এইরূপ অসম ব্যবহারের জন্ত শাপ 


[৩ ] 


মাধবব্রন্মণ 


'উঁড় পী" স্নাখ্যার কারণ 


বৈষ্ণবাচার্যয মধ 


প্রদান করির! বলেন যে, চন্দ্র তাহার শ্ররূপ কার্যের জন্য কলাহীন : 
হইয়া পড়িবে । চক্র শাপগ্রস্ত হইয়া স্বীর কলাক্ষয় পরিহাঁরার৫থ সেই 
পরশুরামক্ষেত্রে 'অজ্গারণ্য' * নামক স্থানে তপন্তাদ্বারা রুদ্রকে পরিতুষট 
করেন। রুদ্রদেব চন্দ্রের তপস্তায় প্রসন্ন হইরা রজতপীঠ-ক্ষেত্রস্থ মহা- 
সরোবর-মধ্যে প্রকটিত হন এবং চন্দ্রের সম্পূর্ণ কলাক্ষয়-নিবারণার্থ 
চন্দ্রকে বিশাপ প্রদান করিষ। বলেন যে, তাহার একপক্ষে ক্রমে কল৷ ক্ষয় 
এবং অপরপক্ষে ক্রমে কল! বুদ্ধি হইবে । “সই সময় হইতেই কৃষ্ণপক্ষ 
ও শুক্লপক্ষের প্রচলন হইঞ়্াছে, এইরূপ কথ। শ্রুত হইর। থাকে । 
চন্দ্রের অপর নাম 'উড়,প”। উড়,+-পদে নক্ষত্র এবং “প?-পতি। 
চন্দ্রের তপঃগ্রসনন রুদ্রদেবতার অধিষঠিত-ক্ষত্র বলির এস্থানের নাম 
“উড়,পী হইয়াছে । থে সরোবর-মধ্যে কুদ্রদেব প্রকটিত ভইবাছিলেন, 
তাহার তট প্রদেশে অধুন। শ্রীরুদ্র “চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব” 
নামে খ্যাত হইয়া জুবুহৎ দেবাঁলয়াভ্যন্তরে বিরাজ 
করিতেছেন ৷ উড় পী-ক্ষেত্রদ্ছ বৈষ্বগণের দ্বারা বিষু্-নির্্মাপা ও 
বিধুণপাদসরিৎ উপকরণ-সহধোগে চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব বিষুপ্রিয়-বিগ্রহ রূপে 
নিত্য সম্পৃজিত হইয়া থাকেন | 
সহ-গিরিরাজের পশ্চিমে সমুদ্রকুলবাপী ব্রাক্ষপ্গণ তিন শ্রেণীতে 
বিন্ক্ত। কে “কোন্কান্” কেহ ব। “পারন্বত এলং অন্ত কৈহ ঝ। | 
শিবাল্লা” বলির। নিজ ব্রাহ্ণণাখার পরিচস্ছ প্রদান 
করেন । কোন্কান্‌ ব্রাহ্মণ ও সারশ্বত* ব্রাহ্মণ, 
দেশ হইতে শ্রেণী :স্থির করিরাছেন। শিবাল্লীগণ তদ্রপ নহের্ন। 


চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব 


শিবাল্লী ব্রাহ্মণ 





* উড় পী শ্রীবক-মন্দির হইতে প্রায় অর্দমাইল দূরে এই ভূগগু বিরাজিত। ইহ! 
বর্তমানে পুষ্পবাটিকার পরিণত । এই স্তনের পুষ্প হারাই প্রীকুফের পুজা হইয়। থাকে । 


[৪ ] 


প্রথম অধ্যাত্-_রজতপীঠপুর 


ক্যানারি ভাষায় “শিবাল্লী” বা £শিববেল্পী* শব্দে শিবের রৌপ্য” বুঝায় । 
ইহারা রজতপীঠপুরস্থ অনস্তেশ্বরের রৌপ্য সিংহাসনের উল্লেখ নিজ 
পরিচর প্রদান করেন । 

কাষারগড় ও বেকালের মধ্যে চন্দ্রগিরি ব| পয়স্থিনী নদী প্রাচীন 
তুলুব রাজ্যের দক্ষিণসীম! বলিয়া নির্দিষ্ট হয়| তুলুব রাঁজ্যের অধিবাঁসি- 
গণের ভাষ! “টুলু।” শিবাল্লী ত্রাহ্মণগণ টুলু-ভাঁষায় কথোপকথন করিয়া 
থাকেন। 

কাধারগড় জনপদের চারি ক্রেশ উত্তরে সমুদ্রকূলে 'কুম্বা” নামী 
নগরী; এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে । এই নগরী পূর্ব্বকালে বিশেষ 
সমৃদ্ধিশালিনী ছিল । এখানে এক সামস্তরাঁজের বাস ছিল। ইহাদের 
অধীনেই ম্যাঙ্গেলোর ও উড্ভূপী তালুকগুলি ছিল বলিয়া.অনেকে অঙ্গু- 
মান করেন । আজও কুলার সামন্ত রাজবংশ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের 
নিকট বুত্তিভোগ করিয়! “রাজ” বলিয়। পরিচিত আছেন । | 


০৮৮০8৮০৮০- 


ছিতীয় অধ্যায় 


মধ্যগেহভট্ট 


৯ 


উড়ুপীক্ষেত্র হইতে সাত মাইল পূর্বব-দক্ষিণ-কোঁণে পাপনাশিনী নদীর 
তটে “বমানগিরিঃ নামক একটী উচ্চ পর্ধত বিরাঁজিত। পুরাকালে 
শ্রীপরশুরাম শিলাখণ্ড ভেদ করিয়া সেই পর্বতের চতুষ্পার্থে পরশুতীর্থ, 
ধন্ুস্তীর্ঘ, বাণতীর্থ ও গদাতীর্থ নামক কুগ্ু-চতুষ্টর নির্মাণ করিয়াছিলেন । 
বিমানগিরির শিখর-প্রদেশে শ্রীপরশুরাম-স্থাপিত যোগমারা একটা বুহৎ 
মন্দিরাভ্যন্থরে বিরাজনানা থাকিব বৈষ্ুব-ব্রাহ্ষণগণের দ্বারা নিত্য 
সম্পূজিত? হইতিছেন। বিমান-গিরি হইতে প্রায় এক মাইল পূর্বদিকে 
পরশুরাম-স্থাপিত তীর্থ-চতুষ্টরের অন্ঠতম ধন্ুস্তীর্থ বিরাজিত। সেই 
ধন্ুন্তীর্থের সন্নিহিত প্রদেশ 'পাজকাক্ষেত্র” নামে 
প্রসিদ্ধ । বর্তমানকালে কেহ কেহ 'পাজক শব্দের 
এইরূপ 'বোগ' নির্দেশ করিরা থাকেন। পাতি উতি "প» ন জায়তে 
ইতি “অজ+, পশ্চানৌ অজশ্চেতি পাজঃ, পাজাৎ কং,(জলং ) বন্রিন তং 
পাজকম্‌ অর্থাৎ উৎপতি-রহিত পরশুরাম-বিঞ্ুদ্বারা যে ক্ষেত্রে জল অর্থাৎ 
ধনুস্টীর্থাদির প্রকাশ হইয়াছে, তীাহারই নাম পাজকাঙ্গেত্র | এই 
পাঁজকাক্ষেত্র পাপনাশিনী নদীর তীরে অবস্থিত । 

এই পাজকাঁক্ষেত্রে মব্যগেহ-কুলোৎপন্ন বেদব্দোঁঙ্কুশল) সদাচাররত 
জনৈক নিঃস্ব ব্রাঙ্গণ বাস করিতেন। পুরাকালে রামভোঁজ নৃপতি 
অহিচ্ত্র প্রদেশ হইতে থে বিংশত্যুত্তরশত স্বকুটুম্ব-ব্রাহ্ষণকে পরশুরাম- 
ক্ষেত্রে আনয়ন করিরাঁছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ তথায় আগমন করিয়। 


প1জকাক্ষেত্র 


দ্বিতীয় অধ্যায় মধ্যগেহভ: 


বিভিন্ন গানে তাহাদের গৃহাঁদি নির্াীণ করেন। সেই বিংশত্যুত্তরশত 
রাহ্মণগণের অন্যতম যে ব্রান্মণ গ্রামের মধ্যভাগে তাহার গৃহাদি নিম্মীণ 
করিয়া বাদ করিতে থাকেন, তিনিই 'মধ্যগেহ+ 
নামে পরিচিত হন। এইরূপ যে যে ব্রাহ্মণ পুগবন, 
পিকুচবন-মধ্যে গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার! স্থানের নামানুসারে 
“পুগবন+) 'লিকুচবন” ও তাহাদের অধস্তনগণ “মধ্য গেহ-বংশ” 'পুগবন-বংশ?, 
(পিকুচবন-বংশ” প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হন। “মধ্যগেহ*- 
শএবটীকে কঞ্নড় ভাষার নড্ডত্তিল্লায়” বলা হয়। নড্‌ (মধ্য )+ অন্ত 
(স্থ)+ইল্লায় (গৃহবান্‌)। মধ্যগেহ-বংশোৎপন্ন পাঞ্কাক্ষেত্রবাসী সেই 
সদাচাররত ব্রাহ্মণের নাম 'নারায়ণ ভট্ট” ছিল। তিনি তাহার সহধন্মিণী 
বেদবতী (বা বেদবিদ্ভা) দেবীর সহিত পাঁজকা- 
ক্ষেত্রে বাস করিয়৷ পরশুরাম-পীঠস্থ ত্ব-কুলদেবত। 
শেষশায়ী ভগবান্‌ বিষ্ণুর আরাঁধন। করিতেছিলেন। বেদবতীর গর্ভে 
একে একে ছুইটী পুত্র উৎপন্ন হইরা অচিরকাল-মধ্যেই মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। 

মব্যগেহভষ্ট পুজন্থখে বঞ্চিত হইয়! চিন্তা করিতে লাগিলেন,_- 
“যে নরক হইছত বক্ষ/ করিতে পারে, সেই পুরুষই “পুত্র নামে 
অভিহিত হয়) কিন্তু অপর্বজ্ঞ ও অপূর্ণ পুরুষ হইতে সম্যক রক্ষণ 
সম্ভবপর নহে; অতএব আমি পাঁধারণের স্যার অবৈষ্ণব-পুভ্রের কামন' 


“মধ্যগেহ"-নামের কারণ 


নারাঁয়ণভট ও ব্দবতী 


* শ্রীমধ্বশিষ্ঠ শ্রীহবীকেশতীর্থের “অন্ুমধ্বচরিতে, এই নাম পাওয়া যায়। পরস্ত 
মধ্ববিজয়গ্রচ্থে' এইরূপ নাম নাই, কেবলমাত্র “মধ্যগেহ" নাম আছে । আবার কেহ 
কেহ বলেন, ইহার নাম মধেজীভট্ট ৃ 


বৈষ্ঃবাচার্য্য মধব 


করিব না কন্দম, পরাশর, পা প্রসৃতি প্রাচীন আর্ধাগণ একমাক্র 
বীহার সেবাবলে সর্বগুণ-বিভূষিত পুর লাভ করিয়াছিলেন, আমি 
সেই পুর্ণ সদগুণবিগ্রহ করণাসুধানিধি কুলপত্তি 
নারায়ণেরই শরণাঁগত হইব*_-এইরূপ চি করি! 
তদগতচিত্ত শুদ্ধমন| ব্রাহ্মণ পরমাগ্রহের সহিত রঙ্গতপীঠপুরাধিপতি 
শেধণায়ীর ভজন করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীবিষুণর পাণপদ্ম-সেবায় 
আসক্ত দ্বিজবর স্বভাঁবতঃ দ্বন্প বিষরভোগকে আরও 
লঘু করিলেন, হৃদয় স্বতঃ দান্ত হইলেও তাহাকে 
আরও দমিত করিলেন এবং স্বভাবতঃ নির্মল দেহ সংবঘাদি দ্বারা আরও 
শুদ্ধ করিলেন। ব্রাঙ্গণ-দম্পতি সকলগুণসম্পন্ন অমরপুন্রপ্রাপ্তি-কামনাব 
অদ্'ত ও কশ্তপের স্যার পরোব্রত প্রভৃতি বিবিধ তাব্র ব্রতানুষ্টানের দ্বার! 
ঘ্বাদশবর্ধকাল পধ্যন্ত অতীব কঠোর তপন্তা করিতে লাগিলেন । 
শ্রীশেবশারী ভগবান্‌ ভক্জিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণদস্পতির এই কঠোর তপস্তার 
সমুচিত পুরস্কার প্রদানে উন্মুখ হইলেন। 

পাজকাক্ষেত্রেই শ্রীমন্মধবাচার্ধ্য প্রথম ক্র্ধযালোক দশন করেন। 
পাজকাক্ষেত্রে অগ্যাঁপি তাহার জন্মস্থান নিদিষ্ট আছে। মধ্বের 
অস্থ্যদয়কালের পর্ণকুটীরাধিষ্িত স্থান তাহার পশ্বর্য্য- 
সম্পন্ন কোন সেবক কর্তৃক পরে পাষাণ নিশ্মিতগৃহে 
পরিণত হইয়াছে । তবে পাথরের ঘর-ক্ষুদ্র এবং পল্লীটা_ জনহীন ; 
পূর্বের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র বর্তমান অছে। 


মধ্যগেহের বিচার 


ব্রাঙ্মণ-দম্পতির তপস্ত। 


মধ্বজন্মতুঁমি 


০০০৪০০৪১৭৯৪ 


তৃতীয় অধ্যায় 


মধ্বের আবির্ভাবের পুর্ববীবস্থ। 


এই সময়ে সনাতন-ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের সর্বত্র শুদ্ধ-ভগবছুপাসনার 
তীষণ ছুর্ভক্ষ উপস্থিত হইরাছিল। প্ররচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদরূপ নাস্তিকতা! 
জীবকুলকে জীবের নিত্যধর্খ্ বিষণণভক্তি হইতে দুরে পাতিত করিয়া 
তমোরাজ্যের প্রতি ধাবমান করাইতেছিল। জুনিম্মল ভারতীয় বেদাস্ত- 
গগন একদিন যে কষ্ণ-স্থর্য্যের উপাসনার প্রভায় 
উদ্ভাসিত ছিল, বেদান্তের অকৃত্রিমভাম্য পুরাণার্ক 
একদিন ভারতীয় গগনে যে প্রোজ্ৰন কিরণমাল। 
বিতরণ করিতেছিলেন। সে স্থান ভুর্ভাষ্-মেঘের গাঢ় অন্ধকারে আবৃত' 
হইয়| পড়িয়াছিল। এরূপ অন্ধকারে জনসমূহ অন্ধ হই] বিষ্ণুর নিত্য- 
উপাসনা-পথ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলে বরহ্মাদি-দেবগণ অত্যন্ত 
ছুঃখিতচিত্তে শ্রীহরির শরণাগত হইলেন । ্বয়ং ভগবানের এই সমগ্ন 
অবতরণকাল নহে, পরবর্তিকাঁলে তিনি ত্বয়ংই অবতীর্ণ হই?বন। এবপ 
বিচার এবং তাহার কৃপায় জগৎপ্রাণ বাযুরই উপস্থিত- 
কাধ্যে সামর্থ্য ও সর্বজ্ঞতাশক্তি দর্শন করিরা শ্রীবিষুণ 
* মুখ্য বাুকে এইরূপ আদেশ করিলেন।_“হে সুমুখ, 
তুমি আমার প্রতিনিধিন্বরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া বেদান্ত-গগনের 
ুর্ান্কুজ্থাটিক।৷ অপসারিত কর এবং সম্তপ্ত, নিরাশ্রয় জীবগণকে ক্কপা- 
ভাজন ও আনন্দিত কর ।” | 


আবিভাবের পূর্ববাবস্থ! ও 
কারণ 


মুখ্যবাযুর প্রতি 
ভগব্দাদেশ 


বৈষ্বাচার্য্য মধ 


পবনদেব কৃতাঞ্রলিপুটে এই ভগবদাদেশ শিরোভূষণরূপে মস্তকে গ্রহণ 
করিলেন এবং শ্রেষ্ঠদেবগণের প্রার্থন। মুক্তামালার স্ঠায় হৃদ:র ধারণ করিয়া 
নিজ-জনের অন্ধগ্রহ-কামনার ভূতলে অবতরণ করিতে ইচ্ছা! করিলেন। 
এই সময়ে পৃথিবীতেও সাধুগণ চিন্তায় আকুল হইয়া 
ভাবিতেছিলেন --“্হায় ! আমরা সৎ্সম্প্রদা়গত 
বৈদাঁন্তিক-সিদ্ধান্তে অনভিজ্ঞ হইয়া পড়িরাছি, আমরা কি করির] বিষ্ণুর 
পরম-পদ দর্শন করিব ?” , 

এক বিষুবসংক্রান্তির দিনে রজতপীঠপুরে প্রভু অনস্তেত্বরের মন্দিরে 
কোন এক বিশিষ্ট মহোত্সৰ দর্শনের জন্য নানা স্থান হইতে বহু লোক 
সমাগত হইয়াছেন। সকলেই কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া 
উত্নব দর্শন করিতেছেন, এমন সময় একটা ব্যক্তি 
রঙ্গমঞ্চের নটের স্টায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ও 
বিম্মর উৎপাদন করিরা নানারূপ অঙ্গভঙ্গীর নহিত অনন্তেশ্বরের মন্দিরের 
উন্নত ধ্বজ-স্তস্তের উপর নৃত্য করিতে করিতে জনতাকে সন্বোধনপুব্বক 
উর্ধবাহু হইয়া শপথ সহকারে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,_-ণ্হে জন- 
মগ্ডলি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন, শ্রবণ করুন। এই ভূমগুলে বিশ্ব- 
ছিতৈধী এক সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ অচিরেই অবতীর্ণ হইবেন।” বে সকল 
সাধু ব্যক্তি এ পুরুবের বাক্য শ্রবণ করিরাছিলেন, তাহার! বলিতে 
লাগিলেন, নিশ্চর়ঈ এই ব্যক্তিতে রজতপীঠপুরন্দর প্রভূ অনন্তেশ্বর আবিষ্ট 
হর! এই ভবিষ্যদ্বাণী কীর্তন করিতেছেন! ্‌ 


বজ্জনগণের চিত্তের অবস্থ। 


আবিষ্ট পুরুষের মুখে 
অবতার-বঝাণী 


৫ 


এদিকে মধ্যগেহ নারায়ণভট্ট ও তৎসহধন্ষিণী বেদবতীর একান্ত 
ভগবদারাধনার কলে ভগবদাঁদি্ বারুদেব এ সম্ভক্তিসংঘুক্ত ব্রাঙ্গণ- 
ধম্পতিকে আশ্রর করিয়াই জগতে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছ। করিলেন। 


| [১০] 


তৃতীয় অধ্যায়-_-মধ্বের আবির্ভাবের পুর্ববাবস্থা 


'বেমন পুর্ব সপ্তরশীর ত্রেতাধুগে কেশরী-পত্ী অঞ্জনাকে আশ্রয় করিয়। 
মহাবীর বজাঙ্গজী জগতে শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য প্রচাঁরার্থ অবতীর্ণ 
টন্যাবারার হইযাঁছিলেন, নি অষ্টাবিংশ ঘাপরযুগে পাগুপুক্র 
টিলিজিগিত ুস্তীকে আশ্রয় করিয়। বৈষবস্রে ভীমসেন জগতে 
টিন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তন্দ্রপ অষ্টাবিংশ কলিধুগে 
ভগবান্‌ শ্রীবেদব্যাস-প্রণীত নিখিল শান্ত্রের প্রতি- 
পাগ্ভ ষথার্থতত্ব সঙ্জনগণকে উপদেশ করিবার জন্য পাঁজকাক্ষেত্রবাঁসী 
মধ্যগেহকুলোৎপন্ন নারায়ণভট্রের সহধর্মিণী বেদবতীকে আশ্রয় করিয়। 
মুখ্য বাধু জগতে অবতীর্ণ হইলেন । 
শ্ীরামখনুজাচার্য মধ্বজন্মের ছুই শতাব্দী পুর্বে অবৈষ্ণব মত নিরসন 
পূর্বক লৌকসমাজে নারাঁরণের সর্বোত্বমতা স্থাপন করিলেও সহাত্রির 
টা পশ্চিম বিভাগে তৎকালীন বামানুজীয় বিশিষ্টা- 
ভাগবতত-ম্প্রদার় . দৈতালোক প্রবেশ করে নাই । সম্থাদির প্রাৰ্‌ প্রদেশ 
কর্ণাট ও চোলদেশে রামান্জের প্রভাব অদৈত- 
পন্থিগণের কঠোর গ্রন্থি অবশ্তই ন্যুনাধিক শিথিল করিয়াছিল। শঙ্করের 
অহংব্রক্ষোপাসনার কুফল অচ্যুতপ্রেক্ষ্য শ্বীর গুরুর নিকট হইতে অস্তিম- 
কালে, গৌণভাবে' শ্রুত হুইরাঁছিলেন। স্থতরাং ভাঁগবত-সম্প্রদারের 
কথঞ্চিৎ অস্তিত্ব মধবাবি9ভাব-কালের পুর্ধেও তুলুব দেশে লক্ষিত হয়| 
প্রীমধ্বাবির্ভাবের পুর্ব হইতে আমরা পাঁঞ্চরাত্রিক ও ভাঁগবত- 
*সন্প্রদায়ের কথ! শুনিয়া থাকি । পাঞ্চরাত্রিকগণের মধ্যে শঙ্খচত্রদি 
সুদ্রাধারণ-বিধি . প্রবন্তিত ছিল, পরস্ত ভাঁগবতগণ গোপীচন্দন বা গোপী- 
মুত্তিক. দ্বারা তিলকাদি অঙ্কিত করিতেন। এখনও তুলুব দেশে 
মাধ্ববৈষ্ণবগণের মধ্যে পাঞ্চরাত্রিক ব্যবহারমত মুদ্রা ধারণের ব্যবস্থ। 


১১ এ | 


বৈষ্ণবাচার্ধ্য মধব 


আছে, কিন্তু তুলুব দেশীয় ভাঁগবত-সন্প্রদায় মাধ্বগণের হায় মুদ্রপি 
ধারণ করেন না। মধ্ব জন্মের পূর্বে রামান্গজীর পাঞ্চরাঠিক মত 
রানার সহাদ্রির পশ্চিষে প্রাবন্য লাভ ন! করিলেও তথায় 
ভাগবত-সম্্রদায় . ভাগবত-স্প্রদায়ের অধিষ্টান প্রশ্নের বিষর হইতে 
পারে না। শঙ্কর-মতের প্রবণ বিস্তৃতি অনেকট। 
রাষানুজীক়গণের পাঞ্চরাত্রিক ধন্ম এবং ভাগবত-সম্প্রদায়ের বৈভবক্রমে 
খর্বিত হয়। 'শিবাল্লীগণের মধ্যে সেই ফল মধ্বের উদ্য়কালের পুর্ব্বেই 
কিছু কিছু লক্ষিত হয়। 
কর্্মফলবশে যে প্রকার অধৈষ্ণব জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ 
পূর্বক নিজযে।গ্য কর্মফল ভোগ করেন এবং ভোগান্তে বাসনাবশে 
পুনরাঁর কর্্মবোগ্য শরীর পাইয়া কর্্মকল লাভ 
করেন, নিত্য বিষুত্দাস বৈষ্বগণ তাদৃশ নহেন। 
জীবের সৌভাগ্যক্রমে কখনও তাহাদিগের মধ্যে 
শ্রীনারায়ণ নিজে অবতার হইয়া জীবের মঙ্গল বিধান করেন । কখনও 
বা বৈকুষ্ঠস্থ নিঞ্জ পার্দগণকে ধরাধামে অবতারণ পূর্বক লৌকিক 
তন্থ গ্রহণ করিবার অন্ুজ্ঞ। প্রদান করেন। যে কালে ধর্মের গ্লানি 
উপস্থিত হইয়া অর্থের প্রবলত। হয়, তৎকাঁলে ভগবান্‌ মর্ত্য জীবহলাকে 
শুভাগমন পূর্বক ধর্ম স্থাপন করেন। শ্রীরামান্ুজীয় পুর্বতন সিদ্ধ- 
স্ুরিনকলও বৈকুণ্ঠ হইতে কালে কালে অবতীর্ণ 
হইগ্সা অজ্ঞান-জীব-হৃদয়ে হরি-কৈষ্কধ্যের প্রভাব. 
বিকাশ করিরাছেন। সকল বৈষ্ণবেরই নিত্য স্বরূপ 
আছে। বৈকুঞটস্থ নিত্য স্বরূপ সিদ্ধিকালে আপন! হইতেই পরিস্ফুট- 
হয়। সেই নিত্য-পার্ষদতন্ুর অবতার বলিয়াই বৈষ্ণবগণ সমাঙ্জে পরিচিত 


[১২ ] 


বৈঞ্বাচীর্য কন্মফল- 
বাধ্য নহেন 


বৈবগণ নিত্য- 
পারদতনুর অবতার 


তৃতীয় অধ্যায়-_-মধ্বের আবির্ভাবের পূর্ববাবস্থ 


হুন। নির্ব্বিশেষবাঁদী বৈকুের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে অপমর্থ হইয় 
'সিদ্ধিতে “সাইহংঃ প্রভৃতি ভাবমাত্রের অবস্থান বিশ্বীম করেন। সুতরাং 
নির্বিশেববাদের অধীনে যে সকল কর্মমফলবাদী জগতে উদ্দিত 
হইঝাছেন, তীাহখদের মতে ভগবানের বা ভক্তের নিত্য স্বনাম, স্বরূপ, 
স্বগুণ ও স্বক্রিরা নাই ; কেবল মায়া বা কুগ্ঠাদ্বারা পরিমিত হইয়া তাহারা 
কর্মফল ভোগ করেন। অবৈষ্ণবগণের নিত্য পরিচয়ে *সাইহং-ভাব 
আবদ্ধ, তজ্জন্য তাহারা বৈকুগ্ঠ হইতে অবতীর্ণ না হইয়া ভ্রান্তিবশতঃ 
মায়ারাজো কর্ম্মফলমাত্র ভোগের যোগ্য । আমাদের বৈষ্ঞবাঁচার্ধ্য শ্রীমধব- 
মুনি সেইরূপ বিচারের আদর্শে কর্মফল-নিগড়ে আবদ্ধ ছিলেন না 
বলিয়া বৈকুণ্ঠে তাহার নিত্য-বিগ্রহ আছে । বিশেষতঃ নির্বিশেষ- 
বাদিগণের মতে চিন্ময় বিগ্রহ ব। পরিচয্লাদি-বিশেষ- 
সমূহ কুগাবুত্তির ক্রিয়াবিশেষ। ্বর্গ-নিবয়াদি- 
সনে দেব-কাটাদি-দেহ নশ্বর ও মায়াজাত মিথা। | 
সেই জন্য নির্ধিশেষবাদিগণ শ্্রীশঙ্করাচাধ্যকে "শঙ্করাবতার”রূপে নির্দেশ 
করিলেও তাহার দেহ অনিত্য ও মিথ্যামাত্র বিচার করেন । বৈষ্ণবের 
শ্রীমঙ্গ তাদুশ নহে । 
আদিত্য পুরাণ নাঁমে এক উপপুরাণের মধ্য চত্বারিংশ ৪০ অধ্যায়ে 
কোন বৈষ্ণব-বিরোবী নির্বিশেষবানী হ্বীর যড়রিপুর চাঞ্চল্যে মধ্বা চার্্য 
সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত চিত্র প্রতিফলিত করিয়া নিজ 
মৎসব ন্র্ব্িশেষবাদীর স্বৃণিত স্বার্থের পরিপোবণ করিয়াছেন । তাহার 
জিত কল্পন। শ্রীমধবাচাধ্যকে খতুরাজ বসন্তের অবতার” 
| বলিয়া কীর্তন করিয়খছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা! 
নহে । প্রীব্রক্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীরুষ্জন্মথণ্ড চতুর্থ অধ্যায়ের নিদর্শন-মত 


৯৩ এ 


বৈষ্ণবাচাধ্যের দেহ 
মিথ্যা! নহে 


বৈষ্ঞবাচার্ম্য মধৰ 


আমরা দেখিতে পাই যে, বৈকুগ্খাম এবং গোলোকধাঁম উভয় নিত্যাশ্রয়ই 
বায়ু কর্তৃক ধৃত আছে । যেমন দেবীধামে বায়ু “মরুতাখ্য দেবঃ বলিয়। 
পরিচিত, তন্্রপ বৈকুণ্টে বাযুদেব বৈকুগ্ঠ-ধারণ-সেবায় সর্বদা নিযুক্ত 
আছেন । বলা বাহুল্য, জড়ের বাধু ব। দেবলোকের মরুদেেব বৈকুষ্ঠের 
অপ্রাকৃত বারদেবের সহ তুল্য নহে । 
বৈকুগ্ঠং পরমং ধাম জরামৃত্যুহরং পরম্। 
বারুন। ধাধ্যমাণঞ্ ব্রহ্মা গানৃদ্ধ মুত্তমম্‌ ॥ 
ন বর্ণনীরং কবিভিবিচিত্রং রত্বনিশ্মিতম্‌। 
গোলোক বিবয়ে “উদ্ধং বৈকুগ্ততোহগম্যং এবং 'বাধুনা ধার্যমাণঞ্ 
নির্মিতং স্বেচ্ছর! 'বিভোঃ» প্রভৃতি ব্রন্মবৈবর্ত-বাক্যে বাঝুর গ্ীনারায়ণের 
নিরিতে বৈকুগ্-ধাঁরণ-সেবা জানা | বাইতেছে । আমাধ্বগণ 
বামুর অবতার বলেন, তাহাদের আচাধ্যপাদ--বাযুন অবতার। 
স্তরাং প্রুমধ্বকে পপ্রাণনাথ সংজ্ঞা দেওয়া হয় | 
তুলুব ও অন্তান্ত প্রদেশ যে-কালে জৈন ও প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী 
শঙ্কর-মতাবলম্িগণ এবং শৈবদমূহ ভাগবত-সম্প্রদায়ের গহণে ব্যস্ত 
ছিল, তদ্দর্শনে পিরিঞ্চপ্রমুখ দেবগণ, তাহাদের ক্রিয়া-কলাপে উপদ্রত 
অধিবাসিবর্গের মঙ্গলের জন্য গ্নারারণের সমীপবর্তী হইয়াছিলেন। 
প্ীনারারণের আদেশক্রমে বৈকুগ্ধবারক প্রাণনাথ বারুদেব তুলুব দেশে 
জন্ম পরিগ্রন্থণ করিয়াঁছিলেন। | 


চতুর্থ অধ্যায় 
শ্রীমধ্ব বায়ুর তৃতীম্প অবতার 


আচার্য শ্রীমৎ পূর্ণপ্রচ্ছপাদ শ্রীব্র্গস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যান্্ের ৪র্থ 
পাদের ১৩শ স্ত্রের-€(*গ ॥ পঞ্চবৃত্তিন্মনোবদ্যপদিপ্ততে ॥ ও ॥ )- 
ভাষ্কে বারুরূপ বিষন্ে যে সকল প্রমাণ-বাক্য উদ্ধার 
করিয়াছেন, তাঁহ1 হইতে জানা ষাঁয় যে, বিছ্বাল্লোকে 
ব। বাসুলোকে প্রধান বাধু বা মুখ্য প্রাণ বিরাজিত । 
সেই মুখ্য প্রাণের পঞ্চরূপ £--(৯) প্রাণ, (২) অপান, (৩) ব্যান, €৪) 
উদ্ান ও (৫) সমান । তাহাদের আবার “ভারতী” নাক্মী দেবীগর্ভজাত 
পঞ্চপু্র, এই পঞ্চপুক্রও “প্রাণ” “অপান*, “ব্যান” দান” ও “দমান+ 
নামে বিখ্যাত। এই পঞ্চপুভ্রের অন্যতম প্রণই নাসিক্য বায়ু নামে 
অভিহিত হন । এই নাঁসিক্য ঝাযুই অইদিক্পালের অন্যতম দিগধিপ। 
এই নাসিক্য বায়ু হইতে অনন্ত বারুগণের উৎপত্তি হইরাছে | এই বায়ু" 
গণের মধ্যে একোনপঞ্চাশৎ বাধু প্রধান | পুর্বে যে মুখ্য প্রাণ হইতে 
প্রাণ, অপানাদি পঞ্চ বায়ুর কথ। উক্ত হইরাছে, তাহাই প্রধান বারুর নিত্য 

অবতার অর্থাৎ ইন্থারা সর্বুগেই প্রধান বায়ুর অবতারব্ধপে প্রসিদ্ধ । 

এতদ্যতীত যুগ-বিশেষে প্রধান ধায়ুর তিনটা প্রধান অবতারের কথা 

শ্রুত হয়।* যথা-_ত্রেতাধুগে শ্রীহন্ুমান।, দ্বাপরে শ্রভীমসেন এবং 


বাযুরপ বিষয়ে শাস্ত্রীয় 
প্রমাণ 


* সবেব ব এতে মুখাদাসাঃ। প্রাণোহপানো ব্যান উদ্ানঃ সমান ইতি । অঞ্চ 
প্রীণো "বাব সম্রাড়িতি কৌওিস্তশ্রুতিঃ। প্রাণাপানাদয়ঃ সর্বেধ মুখ্যদাস। ষতোইনিশম্‌ 1 
অতম্তদাজ্ঞয়| নিত্যং স্বানি কর্ম্াণি কুর্বত ইতি যুক্তির্বারুপ্রোক্তেঃ । মুখ্যস্তৈব ব্বরূপাঁণি 
প্রাণাছ্যাঃ পঞ্চবায়বঃ | স এব প্রাণিনাং দেহে পঞ্চধ। বর্ততেইনিশমিতি গৌপবনশর্দতঃ | 
অতে। বক্তি--অথ পঞ্চবুত্তেতৎ প্রবর্তিততে প্রাণে! ব1 পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণোহপানে! ব্যান 


বৈঞ্বাচাধ্য মধ্ব 


কলিষুগে শ্রীমধ্বাচাধ্য ১) সুতরাং শ্রামধবাচার্ধ্য প্রধান বাবু বা মুখ্য 
প্রাণের তৃতীয় অবতার । এতৎসম্বন্ধে শ্রামন্মধ্বাচার্ধ্য পাদ তাহার স্বরচিত 
মহাভাঁরত-তাৎপধ্য-নির্ণর, “হ্ুত্রভাষ্য৮ “তৈত্তিরীবভাব্”। “এতরের- 
ভাষা”, 'অন্ুব্যাখ্যানঠ প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থে স্বয়ংই উল্লেখ করিয়াছেন । 
এতদ্ব্যতীত তত্ববাঁদি-সম্প্রদায়ের অধস্তন আচাধ্য- 
গণ। বিশেষতঃ “দ্বিতীয় মধ্বাচীধ্যতপ নামে খাত 
বাদিরাঁজস্বামী তাহার 'যৃক্তিমল্িকা গ্রন্থের ফল- 
মৌরভে ৪৯৮--৭২* শ্লোকে গ্রীমন্মধৰাচার্য্যের বায়ুর তৃতীরাবতারত্ব 
সম্বন্ধে বৃবিধ বেদবাক্যের প্রমাণ, উহ্থাদের মধবপর ব্যাখ্যা! এবং বিচার 
প্রদর্শন করিরাছেন। সেই সকল বিক্ভুত বিচার পৃথক গ্রন্থাকারে 
প্রকাশিত হইবে । এখানে সংক্ষেপে শ্রীমন্মধবাচার্যের বামূর অবতার 
সম্বন্ধে কয়েকটীমাত্র বেদ প্রমাণ-বাঁক্য তাঁৎপর্যযব্যাথ্ণার পহিত প্রদত্ত 
হইতেছে । 

খগ্বেদের বষ্ঠাষ্টকৈ ৭ম অধ্যারের ১৬শ বর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়। 
সম্পূর্ণ বষ্টাষ্টক অর্থাৎ বষ্ঠা্কের ৮ম অধ্যারের শেষ পর্যন্ত এবং সপ্তুমা্ইকের 
১য হইতে ৫ম অপ্যার পর্যন্ত এক সঙ্গে কিঞ্চিনযন 
সপ্ত অধ্যায়ে যে স্থত্র'সমূহ [ংগ্যম£ন রহঠিরাছে। তাহা 
“পবমান সুত্ক নামে প্রসিদ্ধ । “ন্বাদিটয়ামদিই্রয়।”-- এই খকু হইতে 
আরন্ত কবিরা পবমান কত্ত” কথিত হর়। 'পবমানঃ শব্দের 


সুখা বায়ুর প্রধান 
অবতারত্রয় ও প্রমাণ 


পবমান-সুক্ত 


'উদ্দানঃ সমান ইতি । তে.ভ্যা বা এতেভাঃ পঞ্চ দাসাঃ প্রজায়ন্তে প্রাণাদ্বাব প্রাণোইপানা- 
দ্রপানো বানাদ্ান উদানাদ্দানঃ সমানাদেব সমালে। যথাহ বৈ মনঃ পঞ্চধ। ব্যপদিশ্তাতে 
“মনে! বুদ্ধিরহন্কারশ্চিত্তং চেতনেতি ক্েভ্যে। বা এতেভাঃ পঞ্চ দাসাঃ প্রজায়ন্ে মনসে! 
বাব মনো! বুদ্ধেবু দ্ধিরহক্ক।রা দহস্ক।রশ্চিতাচ্চিততং ছেতনায়া এব চেতনৈবমিতি ॥ 


হি এ 


চতুর্থ অধ্যায়__শ্রীমধব বায়ুর তৃতীয় অবতার 


অর্থ_-“বাযু* যথা অমরকোষে--“পবমানশ্চ বাঝুরিতি নভম্বপ্বাতপবন- 
পবমানপ্রভঞ্জনাঃ”। সেই পবমানস্থক্তে মুল বাসু এবং তাঁহার অবতার 
সম্বন্ধে স্ততি শ্রুত হয়। নিম্নে সেই সকল খকু তাৎ্পধ্যসহ . 
উদ্ধৃত হইল । | 
পবমানহভোক্ত ““প্রধারা মধ্বো! অশ্্িয়ো মহীরপো। বিগাহতে। 

প্রমাণাবনী হবিহৃবিঃযু বন্দ্যঃ 1৮ ১ ॥ 

অগ্রিন্ঃ (দেবাগ্রণীঃ) হবিঃ (প্রলয় বিষ্ঞোহবিভূঁতঃ ) হবিঃযু 
€ বিষ্গেরাহুতিসভূতেষু দেবেধু) বন্যযঃ (স্তত্যঃ গুরুত্বেনেতি শেষ) 
মধবঃ (মধবাচাধ্যঃ ) প্রধারাঃ ( উৎ্কষ্টজ্ঞানাখ্য ধারাবতীঃ ) মহীঃ (মহতীঃ) 
অপঃ €( আপ্তিসাধনখগাদিসপ্তবিদ্ভাঃ ) বিগাহতে ( অর্থবিচারাকাব- 
গীহতে)__অন্ার্থস্ত ) অশ্রিয়ঃ ( ব্দরীগমনে অগ্রেসরঃ ) হবিঃ ( ব্যাসেনা- 
হৃতঃ ) হাঁবহষু ( স্বেনাহ্তশিব্যেতু) বন্য্যঃ (স্তত্যঃ ) মধ্বঃ ( মধ্বাচাধ্যঃ ) 
প্রধারাঃ (প্রকুজলধারাঃ ) মহীঃ €( মহতীঃ ) অপঃ ( গঙ্গাদিনদীজলানি ) 
বিগাহতে (অবগাহতে )॥ ১ ॥ ্‌ 

প্রলরকাঁলে সঙ্কর্ষণাখ্য বিষ্ণুর আহুতি-স্বরূপ দেবোভ্ম মধ্বাচার্য্য 
বিষ্ণুর আহুতিসূত দেবগণের মধ্যে বন্দ্য অর্থৎ গুরুন্ধপে স্তবাহ্ন। 
সেই মধ্বাচা্য ক্উৎক জ্ঞানধারাবতী, মহতী মোক্ষাপ্তি-সাধনভূতা 
খগাদি-সন্তবিদ্ভ। বিচারার৫ধ তাহাতে অবগাহন করেন । অপরার্থ-_বদরী 
গমনে অগ্রণী, ব্যাসের দ্বার! আহত, আত্মাহৃত শিষ্াগণের মধ্যে বন্দ্য 
অর্থাৎ 'সর্কশ্রেষ্ঠ গুরুরূপে পুজিত মধ্বাচধ্য জলপ্রবাহবিশিষ্টী মহত? 
পাাদি-নদী-ধারায় অবগাহন করেন ॥ ১ ॥' 


অস্মভ্যমিন্দবিন্দ্রয়ুমধ্বঃ পবস্ব ধারয়া | 
পর্জন্যো বুষ্টিমান্‌ ইব ॥ ২ ॥ 


[| ২৭ এ 


বৈষ্ণবাচাধ্য মধ্ব 


হে ইন্দো, ইষ্দানশীল বারো,) ইন্দরবুঃ (ইহ্দ্রং এশ্বধ্য পুর্ণবিষুতঃ যুনক্তীতি 
সুজনেধু যোজয়তীতি ইন্্রযুঃ ) মধ্বঃ ( মধ্বাখ্যস্ত্ং ) বৃষ্টিমান্‌ ( বুষ্টিদাতা ) 
পঙ্জান্তঃ ইব (( মেঘ ইব) অস্মভ্যং (অন্মাঙ্গদ্দিপ্ত ) ধারয়া (জ্ঞানধারয়া ) 
সহ পবস্ব ( পবনসধ্চারং কুরু, বৰ পবন্ব পবিভ্রীকুরু ) ॥ ২ ॥ 

হে অভীষ্টপ্রদানকারি-বাঘুদেব, আপনি পরমৈশ্বর্ধ্যপুর্ণ বিষুণকে 
সুজনগণের সহিত যোজন। করিয়া দেন অর্থাৎ স্থুজনগণের সখন্ধ জ্ঞান 
উৎপাদন করেন। আপনার নাম--মধ্ব। বর্ষশকারী-মেঘের গ্তায 
আপনি আমাদিগের প্রতি জ্ঞানধার! বর্ষণ করিয়া! সর্বত্র বিচরণ করুন্‌ 
অথব! তন্দার৷ আমাদিগকে পবিত্র করুন্‌ ॥ ২ ॥ 

স পুর্যঃ পবতে বং দিবস্পরি শ্যেনে! মথায়দিষিত স্তিরোরজঃ | 
স মধব আয়ুবতে বেবিজান ই কৃশানো রস্তর্মনসা হ বিভ্যুষা ৩ 

পুর্ধ্যঃ “ সর্বপ্রীবেধু পুর্বতনঃ ) সঃ (বানুঃ ) পবতে (সর্বদেহেষু 
শ্বাসূপেণ সঞ্চরতে ) যং ( বাধুং ) দিব (ছ্যনামকবৈকুগ্ঠাদিলোকন্ত ) 
পরি ( পরিতঃ বদন্তীতি শেষঃ |) গ্ঠেনঃ (শী সুখরূপী বিষুতঃ ইনঃ 
প্রভূঃ যন্ত সঃ) ইষিতঃ (সজ্জনেষ্টঃ বারুঃ ) রক্গঃ ধেলীঃ) তিরঃ (তিরস্কৃত্য) 
মথার়ৎ ( বুক্ষাদিমথনং কৃতবান্‌ যদ্ব| ) গ্তেনঃ ইবিতঃ সঃ (বায়োরবতারঃ ) 
মধ্বঃ ( মধ্বাচাধ্যঃ ) রঃ (রজোগুণনিম্মিতং উপলক্ষণয়া৷ তমোগুণ 
নির্ম্মিতং চ ছুর্ভাব্যাদ্িকং ) তিরঃ ( তিরস্কত্য ) বেবিজানঃ ( বিজ. পৃথগ্‌- 
ভাবে, ঈশ্বর-জীব-জড়ান্‌ পৃথকুর্ববন্‌) আন্ুবতে ( সজ্জনেধু মিশ্রীভবতি ) 
ইৎ ( ইথমেব ) বিত্ুষ। (ভরঙ্করেণ) মনস। (চিন্তেন) কশানোঃ (প্রলয়াগ্নেঃ 
অস্তঃ ( নিরসনণাপঃ ) হ (প্রপগিদ্ধঃ ) ॥ ৩॥ 

সর্বজীবের মধ্যে পূর্বতন দেই বাঝু জীবের সর্বদেহে সঞ্চারিত 
আছেন। আবার সেই বারুই মুূলন্বরূপে শুদ্ধ মুক্তভাবে বৈকুগ্ঠাদি লোকে 
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চতুর্থ অধ্যায়-_শ্রীমধব বায়ুর তৃতীয় অবতার 


সর্বত্র বিরাজিত। স্ুখরূপী বিষ্ণুর নির়ম্য, সঙ্জনগণের প্রি বায়ুদৈৰ 
ধুলি-পটলকে অপসারিত করি! বক্ষা'দি মহদ্‌বস্তকেও তীব্র সঞ্চালন 
করিয়াছিলেন। অপরার্৫থে-আননস্বরূপ বিষ্ণুর দ্বারা পরিচাি ত, সঙ্জন- 
গণের অভিলধিত বাুর অবতার মধ্বাঁচাধ্য রজজ্তমোগুণ-নির্মিত 
দুর্ভাব্যাদিকে খণ্ডন করিয়া ঈশ্বরঃ জীব ও জড়ে শুদ্ধ পঞ্চভেদবাদ স্থাপন- 
পূর্বক সঙজ্জনগণের সহিত মিলিত হন। শ্রমন্মধবাচাধ্য যেরূপ প্রবল 
পরাক্রমে দুর্ভাষ্যাদি খণ্ডন করিয়া জগন্নাশকরী অবস্থার শান্তি বিধান 
করিয়াছিলেন, তন্ত্রপ প্রলয্বকালেও বাধুদেব ভয়ঙ্কর রি প্রলয়াগ্ির 
নির্বাপণ সাধন করিয়। থাকেন ॥ ৩ ॥ 

উন্মধব উদ্ষির্বনন| অতিষ্ঠদপো বসানো মহিষো৷ বিগাহতে । 
রাজ] পবিভত্ররথো বাজমারুহুৎ সহজ্ভূত্টির্জয়তি শ্রবো বৃহৎ ॥ ৪ ॥ 

বসানঃ ( ভূমৌ বাঁসং কু্ববন্‌ ) উম্মিঃ ( উর্া মিঃ মতি্যন্ত সঃ) মহিষঃ 
(সকলাধিকরিষু শ্রেষ্টঃ ) মধবঃ ( মধবাচার্য্যঃ ) বননাঃ (ভজনীয্াঃ) অপঃ 
(আপয়স্তি জ্ঞাপয়স্তি পরমাত্মানমিতি ব্যুৎপত্ত্যা অপ্পদবাঁচ্যাঃ খগাদি- 
বিছ্যাঃ ) বিগ্বাহুতে ( বিচারফতি ) পবিভ্রপরথঃ ( পবিভ্রং সুদর্শনচক্রং রথে 
রথ ইব যন্ত সঃ চক্র্পরিস্থিত ইতি যাবৎ) সহজ্ভৃষ্টিত ( সহজ্ধা ব্যাপ্ত- 
কিরণঃ, 'ত্রস্জ পাঁকে ইতি ধাতুঃ | সুদর্শনরূপী নারায়ণঃ ) রাজা (যন্ত 
মধ্বস্ত নিয়াঁমকঃ) বৃহৎ ( সর্ধেভ্য উৎকৃষ্টম্‌ ) বাজং (অন্নবৎ প্ররিয়ং ) শ্রবঃ 
( মধবাচাধ্যককতং ব্যাঁসমুখাচ্ছাক্সশ্রবণম্‌ ) আরুহৎ আরোহণং কতবাঁন্‌ তত্র 
সপ্সিহিতোহভূদিতি যাবৎ ) জয়তি (উৎকর্ষেণ বর্ততে ) ॥ ৪ ॥ 

ভূমগ্ুলে অবতীর্ণ, সর্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধিমান, সকল-স্রিশ্রেষ্ঠ মধবাচার্য্য 
সর্বসেব্যা বিঞ্ুপ্রাপ্তি-সাধনা খগাদ্িবিষ্ভা বিচার করিয়া থাকেন। 
নুদর্শনচক্রাসন সহত্রদিকৃপরিব্যাগুকিরণমণ্ডগ সুদর্শনরূপী নারায়ণ সেই 


১৯ এ 


বৈষ্তবাচার্ধ্য মধব 


ম্ধবাচার্যের নিয়ামক । সেই বিষুণ অন্নের স্তায় প্রিয়, ব্যাসমুখ 
হইতে মধ্বাচাধ্যের শান্ত্-শ্রবণরূপ উতৎকই সেবার মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া 
সর্ববোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন । অর্থাৎ মধ্বাচাধ্য যে ব্যাসগুরুর 
নিকট হইতে শৌতপন্থাস্ন শাস্ত্র শ্রবণ করেন, তাহা পরমোৎকষ্ট অন্নের 
তায় পুষ্টি-তুষ্টি ও ভবক্ষুধানিবৃত্তি-কারক | মধ্বাচ।ধ্যের সেই শাক্সশ্রবণ- 
কালে সুদর্শনরূপী বিষ স্বয়ং তথাঁর অধিষ্ঠিত থাকেন ; তাৎপর্য এই যে, 
শৌতপন্থার মধ্যে কোনও প্রকার কুদর্শন বা মায়ার প্রভাব নাই। 
সেখানে সাক্ষাৎ সুদর্শনরূপী পরম-ব্রহ্ম স্ুদর্শন-চক্রে আরূঢ় হইছ। শব্দ-্রঙ্গ- 
রূপে বিরাজিত থাকেন। সেই শৌতবাণী-শ্রবণে জীবের সর্বমঙগল 
লাভ হয় ॥ ৪॥ 

সপ্ত স্বসূররুষীর্বাবশানো। বিদ্বান মধব উজ্ভভারাদূশে কম্‌। 
'আন্তর্ষেমে অন্তরিক্ষে পুরাজা ইচ্ছন্‌ বত্রিমবিদৎ পুষণন্ত ॥ ৫ ॥ 

বাবশানঃ ( অতিশরেন দীপ্যমানঃ) কং (আনন্দরূপং বিষুণ্ম্) বিদ্বান্‌ 

(সাক্ষাৎ পশ্ঠন্‌) মধবঃ ( মধবাঁচার্য্যঃ) অরুষীঃ সি 
গুণদাঃ। প্রলঙ়ে ভগবদতি তরিক্র্ষিরহিতাঁঃ )। £ ( স্বতন্ত্রভগবৎ 

স্যতাঃ) সপ্ত ( খগ্যজুঃ -সামাধর্বপঞ্চরাত্র- নী ভারতাখ্ -সপ্তবিদ্ভাঃ ) 
দুশে ( তথ্বজ্ঞানায়) উজ্জভার (উদ্ধং জহার অপ্রমাণতব-পৌরুযেয়ত্ব- 
মিথ্যাত্বাতত্বাবেদকত্বাদিনাধঃপতিতাঃ অপৌরুষেয়-তত্বাবেদক-প্রমাণত্বেন 
সাধয়াযাসেতি যাঁবৎ) পুষণন্ত ( পুর্ণবড় গুণন্ত বিষ্ণোঃ ) বব্রিং (বরণং 
প্রসাঁদম্‌) ইচ্ছন্‌ (বাঞ্চন্‌ ম্ধ্বঃ) অর্তারক্ষে (অব্যাককতাকাঁশে ) 
পুরাজাঃ (ত্য্টেঃ পুর্বমেব) ( অভিব্যক্তাঃ) বিদ্ভাঃ অবিদৎ 
(জ্ঞাতবান্) অন্তঃ (সাধুনাং হৃদরাত্তঃ) যেমে (নিয়ময়ৎ 
প্রেরয়ামাসেতি.যাবৎ )॥ ৫ ॥ ৰ 


০ 


চতুর্থ অধ্যায়-_শ্রীমধ্ব বায়ুর তৃতীয় অবতার 


অতিশয়্িত দীপ্তিমান্‌ আনন্দ-স্বদ্ধপ শ্ত্রীবিষ্ণুর প্রত্যক্ষকা রী শ্রীমন্মধবা- 
চা্য রোষাপিদোষ-বিরুদ্ধগুণ-প্রদারিনী অথব! প্রলয়কালে ভগবদতিরিক্ত- 
খবিরহিত। স্বপ্রকাশ-ভগবৎ্-শ্রীমুখ নিঃহ্যতা1 খগ্-যজুঃ-সামাথর্ব-পঞ্চরাত্র- 
পুরাঁণ-মহভ।রতাখ্য। সপ্তবিদ্ভা জীবের তত্বজ্ঞানার্থ, উর্ধে স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। স্থষ্টির পূর্ব্বে মধবাচাধ্য পুর্ণ ষড় গুণ-বিশিষ্ট বিষুরর প্রসাদ ইচ্ছা 
করিয়া অব্যাক্কৃতাঁকাশে প্রকাশিত। বিদ্যা জ্ঞাত হইয়াঁছিলেন এবং সাধু- 
গণের অন্তঃকরণে সেই বিছ্া। প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ 


বিষ্টস্তো দিবো! ধরুণঃ পৃথিব্যাঃ বিশ্বা উত ক্ষিতয়ো হস্তে 
অস্ত । অসত্ত উৎসো গৃণতে নিষুত্বান মধ্বো অংশুঃ পবতে 
ইন্ডিয়ায় ॥ ৬ ॥ 

(হে বায়ে”) দিবঃ (ন্বব্গন্ত ) বিষ্স্তঃ (আধারভূতঃ) পৃথিব্যাঃ (ভুলোকস্ত) 
ধরুণঃ (ধাঁরণশীলঃ ) উৎসঃ ( হরিস্ততিকরণে উৎস্থকঃ ) নিষৃত্বান্‌ (নিতরাং 
হরিবিবয়কযোগবান্‌ “যু যোগে” ইতি ধাতুঃ )। তে (তব) অংস্তঃ ( মূল- 
রূপাংশঃ ) মধবঃ ( মধবাচাধ্যঃ) অসৎ (ভুর্জনাগম্যং পরং্রহ্ম ) গৃণতে 
(স্তৌতি) ইন্ডিয়ার (ইন্দিয়াণাং চলনায় ) পৰতে ( সর্ধপ্রাণিশরীরেষু 
সঞ্চর্তি বদ্বা ) ইন্দ্রিয়ার ( সজ্জনবাগিন্দ্রিয়ায় ) পবতে ( দেখে দেশে সঞ্চ- 
রতি) অন্ত (মধবস্ত ) হন্তে (করে) বিশ্বাঃ (শমস্তাঃ ) ক্ষিতয়ঃ উত 
(লোকাশ্চ বর্তস্ত ইতি শেষঃ)॥ ৬॥ 

হে বায়, স্বর্থের আধারভূত, পৃথিবী-ধারণশীল, ভগবৎ স্বতিকাধ্যে 
উৎসুক, নিয়ত শ্রীহরি-সেবায় যুক্ত মধব তোমার মূলরূপের অংশ-স্বরূপ। 
মধ্ব হুর্জনগণের বুদ্ধির অগম্য পরক্রঙ্গকে স্তব করিতেছেন। তিনি 
সর্ধপ্রাণীর ইক্ড্িয় ভগবৎ-সেবার্থ প্রেরণ করিবার জন্য তাহাদের 
শরীরে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন অথবা সজ্জনগণের বাগিন্দ্রির় ভগবৎ- 


[ ২১ ] 


বেঞ্খবাচাধ্য মধ্ৰ 


কীর্তনে প্রেরণ করিবার জন্য দেশে দেশে বিচরণ করিয়া থাকেন | 
ভ্রীমধবাচার্যের হস্তে নিখিল লোক বিরাজিত অর্থাৎ তিনি জগদ্‌- 
গুরু গোস্বামী ॥ ৬ ॥ 

সিংহং নসম্ভ মধ্বে। অরাসং হরিমরুষং দিবো অস্ত পতিম্‌। 
পুরো যুতন্থ প্রথমঃ পৃচ্ছতে গা অন্ত চক্ষস। পরিপাত্যুক্ষ] ॥ ৭ ॥ 

যুৎস্থ ( বাগৃযুদ্ধেবু ) শৃরঃ ( শোধ্যবান্‌) প্রথমঃ ( জীবেবু প্রথমঃ ) 
মধবঃ ( মধ্বাচাধ্যঃ ) অন্ত (স্থুজনন্ত ) দিবঃ (জ্ঞানস্ত) পতিম্‌ (অধিপতিম্‌) 
অরুষং ( ভক্তেষু কোপন্রহিতম্‌ ) অরাসং ( স্তম্তাদাগতম্‌) হরিং ( ভ্রর্জন- 
ংহারকম্‌ ) নসন্ত ( বিবৃতনাসাঁপুটং, সপাং স্ুলুগিতি হত্রেণ জুলোৌপঃ ) 
সিংহং (নরসিংহম্‌) গাঃ ( খগাদিবিদ্ভাঃ ) পুচ্ছতে (শিষ্ো তৃত্বা অর্থ- 
বিশেষং পৃচ্ছতি ) অন্ত (নরসিংহন্ত ) চক্ষসা ( জ্ঞানচক্ষুষ! ) উক্ষা (জ্ঞান- 
প্রোক্ষণং কুর্ববন্‌ মধ্বঃ ) পরিপাঁতি (সজ্জনান্‌ পরিপাঁতি )॥ ৭ ॥ 

বাগ্যুদ্ধে প্রবলবীর, নরোভ্তম মধ্বাচাধ্য সুজনগণের জ্ঞানের অবি- 
পতি; স্বীয় ভক্তগণের প্রতি কোঁপরহিত+ স্তস্তনির্গত, বিস্ত।রিত-নাসাপু্ট। 
দুর্জন-সংহারক নৃসিংহদেবের নিকট শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া খগাদি বিদ্যা 
শিক্ষা করেন । এই নৃসিংহদেবের কৃপা-দৃষ্টি-লন্ধ জ্ঞানের প্রচার করিয়া 
মধবাচাধ্য সজ্জনগণকে পরিপাঁলন করেন ॥ ৭ ॥ ৰ 

ইদ্বং তে পাত্রং সনবিন্বমিন্দ্র পিবাসোমমেনা শতক্রতে। | 
পুর্ণ আহাবে৷ মদিরম্ত মধেব! ষং বিশ্ব ইদরভি হর্যন্তি দেবা£ ॥ ৮ ॥ 

ভে শতক্রতে, ( অপরিমিতজ্ঞানপুর্ণ) ইন্দ্র ( পরমৈশ্বধ্য পুর্ণ ভগবন্‌) 
সনবিত্বং (দাঁনযোগ্যবৈরাগ্য-জ্ঞানভক্ত্যাদিবিভ্তবৎ ) ইদং ( বক্ষ্যমাণস্‌ ) 
তে (তব) পাত্রং (সন্নিধানযোগ্যং স্থানম্‌) এন (অনেন দত্তমিতি 
শেষঃ ) সোমং (সোমরসম্) পিব (তস্ত পাঁনং কুরু)। মদিরন্ত ( মত্তঃ ঈরণং 


টা 


চতুর্থ অধ্যায়__-শ্রীধব বায়ুর তৃতীয় অবতার 


৩এররণং হস্ত তন্ত বেদোৎপন্নজ্ঞানস্তেত্যর্থঃ ) পুর্ণঃ (পরিপুর্ণঃ ) আহাবঃ 
€অ। সমন্তাঁৎ হাবঃ জ্ঞানহবনং যন্মাৎ সঃ) মধ্বঃ (ম্ধবাঁচাধ্যঃ ইদং 
তে পাত্রমিতি পূর্বেণ সন্বন্ধঃ)। যং ( মধ্বং.) বিশ্বে (সর্ববে) দেবা 
(স্থরাঃ) ইৎ (ইথং) অভি (অভিতঃ) হ্স্তি (জ্ঞানরসসংগ্রহায় 
প্রা্ধবস্তি ) ॥ ৮॥ 

হে অপরিমিত-জ্ঞানবান্‌ পরমৈশ্বর্ধ্যপৃর্-ভগবন্, দানযোগ্য-বৈরাগ্য- 
জ্ঞান-ভক্ত)দি বিত্তবান মধ্ব আপনার আবাসযোগ্য পাত্র । মধ্বকর্তৃক 
প্রদত্ত সোমরস পান করুন্। এই মধ্বাচাষ্য বেদোৎ্পন্ন জ্ঞানপুর্ণ। 
ইনি সজ্জনগণের নিকট জ্ঞানোপদেশ করিরা থাকেন। নিখিল স্থরিগণ 
জ্ঞানরসলাভের জন্য এই মধবাচার্যযকে আশ্রয় করির| থাকেন ॥ ৮ ॥ 

মধ্বো বো মাম মারুতং যজত্রাঃ প্রযজ্ঞেযু শবসা মদস্তি। 
যে রেজয়ন্তি রোদসী চিদুর্বা পিন্বস্ত্যৎসং যদয়াস্রু গ্রাঃ ॥ ৯ ॥ 

(মরুৎসথত্তে বেদপুরুষঃ বাষবতারান্‌ প্রার্থরতে)। উগ্রাঃ (করাঃ হে 
বাঁধ বতারাঃ, ) বত (ষম্মাৎ ভবস্তঃ) উ্বাঁ (উর্বাং ভূমিমিতি যাবৎ ) অয্স্থঃ 
€ আজগ্ও তম্মাৎথ ) উৎ্সং (শ্বসেবোতৎ্স্থকং পুরুষং ) পিন্বস্তি (ভাগ্য- 
সেচনেন রক্ষস্তি) যে চিৎ (যে কেচিৎ) উর (উৎরুষ্টে) রোদসী 
(দ্যোবাপুথিব্যোৌ )১* রেজয়স্তি (রাজয়স্তি প্রকাশরস্তীতি যাবৎ তেষু 
অবতারেষু) বঃ.৫ ভবৎসম্ন্ধী ) মধ্বঃ নাম (মধ্বাখ্যাবতারঃ ) তং মারুতং 
(মুখ্যবাষটাবতারং মধবাচাধ্যম্‌ ) বজক্রাঃ (যাজকাঁঃ) শবস। (স্তোত্রেণ ) 
প্রমদত্তি (সন্তভোষয়ন্তি যদ্বা ). বজভ্রাঃ (যজমানখত্বিক্সভ্যাঃ ) শবসা 
৫ কঠিনার্থকর্্মনির্ণযব্যাখ্যাত-ব্রাঙ্গণখণ্ডার্থদর্শন-সুখেন ) প্রযদস্তি (মদ 
যুক্তা ভবস্তি ).॥ ৯ ॥ 

মরুৎন্থক্তে বেদাঁভিমানী দেবতা বাঁঘুর অবতার-সমুহকে স্তব 


[ ২৩ ] 


বৈষ্বাচার্্য মধব 


করিতেছেন,-_হে উগ্রবায়ুঅবতারগণ, যেহেতু আপনারা প্রপঞ্চে অবতরণ 
করিয়াছেন, সেই হেতু ক্কুপাপুর্বক আপনাদের সেবায় উৎসাহ-বিশিষ্ট 
পুরুষগণের প্রতি প্রপাঁদদ বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করুন্। যে 
বাঘুর অবতারগণ হ্বর্ণ, মর্ত্য লোকত্বয্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন; সেই 
অবতারগণের মধ্যে ভবৎ সন্বন্বী «মধব”-নাঁমক অবতার অন্ঠতম : সেই 
মুখ্য বায়ুর অবতার মধবাচাধ্যকে ভক্তগণ স্ডোত্রের ছার! সন্ত করিয়া 
থাকেন অথবা খত্বিগগণ মধবাচাধ্যকৃত “কর্্মনির্ণয় গ্রন্থে ব্যাখ্যাত 
'ব্রান্মণখণ্ডার্থ” দর্শনে আনন্দিত হইয়! থাকেন ॥ ৯ ॥ | 
তদন্য প্রিয়মভিপাথেো অশ্যাং নরে! বত্র দেবযবো। মদস্তি | 
উর্রক্রমস্য সহি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পরমে মধব উৎসঃ ॥ ১০ ॥ 
প্ররিয়ং ( সর্ধমুনিশ্রিয়ম্‌ ) তৎ (প্রসিদ্বম্‌) অন্ত (নারায়ণস্ত) অভিপাথঃ 
(সর্ধাঙ্গেযু অন্ভিযিক্তং জলম্) নরঃ (মনুষ্য অহ্ম্‌) অশ্াং ( প্রাশনং 
কুষ্যাম্‌ ) যত্র ( তীর্থে) দেবঘবঃ (ব্রজ্জাদিদেবাঃ ) মদস্তি ( হর্যং কুর্ব্বস্তি ) 
পল্মে ( উত্তষে ) বিষ্গোঃ (নারায়ণস্ত ) পদে ( পাদে ) উৎসঃ (উৎন্ুকঃ) 
সঃ মধবঃ (স্‌ মধবাঁচা্যঃ ) ইথা ( পুর্বোক্তরীত্য ) উরুক্রমস্ত (উৎকৃষ্ট 
পাঁদনিক্ষেপবতঃ ত্রিবিক্রমস্ত ) বন্ধুঃ হি ( পুত্রতরা শিষ্যতয়! চ বন্ধুরেব )॥ 
সর্বজন-প্রিক ত্রিবিক্রম-বিষু-পাদোদক নররূপী আামি পান করিতে 
ইচ্ছা! করি। উরুক্রমের পদাঘাতে সেই ব্রহ্গাগ্-কটাহ-ভিন্ন ঘনোদকে 
ব্রহ্মাদি দেবতাগণও আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। বিষ্ণুর সেই 
পরমপদে উৎপাহবিশিই মধ্বাচাধ্য ব্রন্গাদি দেবগণের স্তায় ত্রিবিক্রম 
দেবের পরম প্রীতিভাঁজন ॥ ১০ ॥ ক 
বলিখা! তদ্ধপুষে ধায়ি দর্শতং দেবস্য ভর্গ সহসো! বতো জনি । 
যদ্দীমুপহ্বরতে সাধতে মতি খতস্য ধেনা অনয়ন্ত সম্রুতঃ ॥ ১১ ॥ 


চতুর্থ অধ্যায়-_শ্রীমধব বায়ুর তৃতীয় অবতার 


 সহসঃ ( বলপুর্ণন্ত ) দেবন্ত ( বায়ুদেবস্ত ) বট. (বলাজ্মকং) দর্শতং 

(দর্শেন জ্ঞানেন ততং ব্যাপ্তম্‌ ) ভর্গঃ (ভরণগমনশীলম্‌ ) তৎ (মুলর পম্‌ ) 
যতঃ (যন্মাৎ বিষ্োোঃ) অজনি (উৎপন্নমভূৎ) ইথ| (ইথমেব সূল- 
রূপবদেবেতি যাবৎ ) বপুষে (অবতাররূপায়) ধায়ি (অধারি প্রথমাবতারং 
হ্ুন্তং স্তৌতি )॥ যদীং (য এব) মতিঃ ( মতিমান্‌ হনুশব্বন্ত জ্ঞান- 
বাঁচিত্বাৎ মতিমান্‌ হনুমাঁন্‌ ) উপ (রামসমীপে ) হবরতে ( স্চরতে “হ্বর” 
ক্রীড়া কৌটিল্যক্কোরিতি ধাতুঃ, রামসমীপে কুটিলঃ নশ্রীভূয় তিষ্ঠতি )। 
সাধতে (রামকাধ্যাণি সাঁধয়তি ) খতন্ত (জ্ঞানরূপস্ত অরণ্যবাঁসে সত্য 
প্রতিজ্ঞম্ত বা রামন্ত ) সক্রতঃ ( অমুতআাবিণীঃ). ধেনাঃ ( সজ্জনপোষণকর 
বাচঃ) অনয়ন্ত (আনীতবান্‌ ) ॥ ১৯ ॥ 

যেরূপ বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন প্রধান বাধু বা মুখ্যপ্রাণ জ্ঞানবল ও দেহ 
বল-বিশিষ্ট, সেইরূপ বলপুর্ণ বাধুদেবের অবতারেও জ্ঞানবল ও দেহবল 
স্শারিত হইয়াছে অর্থাৎ অবতারীর গুণ অবতারেও প্রবিষ্ট আছে। 
ইহা ছার! প্রধান বাধুর প্রথম অবতার শ্রীহন্নমানকে স্ব করিতেছেন । 
সেই হনুমান রামসেনামধ্যে বিশেষ খুদ্ধিমান্$ তিনি সর্ধবদ! রামচন্দ্রের 
পূমীপে বিনীতভাবে সঞ্চরণ করেন এবং রামকার্যা-সমূহ সাধন করির! 
থাকেন। এই হন্ুমানই সত্য-প্রতিজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্রের অন্ৃতআাবিণী সঙ্জন- 
পোঁষণকারিণী বাণী সীতা-সমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ 

পৃশ্ক্ষে। বপুঃ পিতুমান্সিত্য আশয়ে দ্বিতীয়মাসপ্ত টি 
মাতৃযু ॥ ১২ ॥ 

“ বোক্কোর্দিতীয়াবতারং ভীমসেনং স্তৌোতি। পৃ্ক্ষ ইতি)। অন্ত (বায়োঃ) 
পৃ্ক্ষঃ € কৌরবপৃতনাক্ষরকারি ) দ্বিতীক়্ং ( হন্ুমদপেক্ষয়া দ্বিতীন়্ম্‌ ) 
বপুঃ (ভীমসেনরূপম্‌) পিতুমান্‌ (বহন্নং ভোক্তা পিতুরিত্যন্নমিতি- 
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বৈষ্ণবাচার্ষা মধ্ব 


শ্ররতিঃ)। নিত্যঃ (নিত্যজ্ঞানত্বাৎ নিত) ) সপ্ত ( সপ্তসংখ্যাস্থ ) শিবান্তু 
( মঙ্গলান্থ ) মাতৃযু (মীয়ন্তে অর্থাঃ আভিরিতি মাতৃশব্ববাচ্যখগাদিযু) 
আ (সমস্তাৎ ) শয়ে ( শেতে সর্বত্র বিমর্শনং করোতি ইতি বাঁবৎ )॥ ১২॥ 

বাবুর দ্বিতীয়াবতার ভীমসেনকে স্তব করিতেছেনঃ_-কৌরব-সৈস্ত- 
ধ্বংসকারী ভীমসেন বাযুর দ্বিতীয় অবতার । তিনি বহু অন্নের ভোক্তা । 
তিনি নিত্য জ্ঞানবান। তিনি সর্ধমঙ্গল-প্রবারিনী সপ্ত-খগাদি-বিদ্য। 
সর্বত্র বিচার করিয়। থাকেন ॥ ১২ ॥ 

তৃতীয়মস্ত খবভস্তয দোহসে দশপ্রমতিং জনয়ন্ত যোষণঃ । 
নির্ষদীং বুান্মহ্ষস্ঠ বর্পস ঈশানাসঃ শবসাক্রস্ত সুরয়ঃ ৷ ষদীমনু 
প্রদিবো! মধ্ব আধবে গুহাসন্ভং মাতরিশ্বা মথায়তি ॥ ১৩ ॥ 

(বায়োস্ৃতীয়াবতারং মধ্বং স্তৌতি)। খষভস্ত (শেষ্টস্ত) অস্ত (বায়ে) 
তৃতীয়ং (বপুঃ তৃতীরাবতারং) যোষণঃ ( বেদাভিমানি শ্রীভূতুর্াখ্যাঃ 
যোধিতঃ ) দোহসে (জ্ঞানদে।ভার ) দশপ্রমতিং (পুর্ণপ্রজ্ঞনামকম্‌ “দশেতি 
পুর্ণসুদ্িষ্টং প্রমতিজ্ঞণীনমুচ্যতে” ইতি কোশঃ ) জনয়ন্ত ( অজনয়ন্ত )। 
বুধ (জ্ঞানরূপাৎ) যত (যন্মাৎৎ মধ্বাৎ) ঈং ( ইথং ) ঈশানাসং 
( ঈশানাছাঃ ) কুরয়ঃ মহিবন্ত (সর্ববোত্তমন্ত নারায়ণন্ত ) বর্পসঃ বেরণীয়ত্ব।ৎ 
পালকত্বাঁৎ বর্পোনামকান্‌ গুণাঁন্‌ ) শবস। (ত্তোত্রেণ) €নবাক্রস্ত (“ক্রন্দিগতি 
শোষণয়েো”রিতি ধাতোঃ নিতরামজানন্‌ ) যৎ ( বন্াৎ) প্রদিবঃ ( প্রকুষ্- 
জ্ঞান প্রকাশবান্‌) মধ্বঃ ( মধবাখ্যঃ ) মাতরিশ্বা ( বাঃ) অন্ধু (জন্মানস্তর- 
মেব) গুঙ্থাসন্তং ( হৃদরগুহাক়াঁং বিগ্ধমানং নারয়ণম্‌ ) আঁধবে ( আ। সমণ্তাৎ 
ধবে পতিত্বে) মথারতি ( বেদশাক্ত্রীদিমথনং করোতি ) ॥ ১৩॥ ১ এ 

" বাঘুর ভৃতীরাবতার মধ্বাচারধ্যকে স্ব করিতেছেন,--শ্রীমন্মধব শেষ্ঠ 

বায়ুর তৃতীয় অবতার । বেদাভিমণনিনী। গ্রী-ভূ-হরগ্ধীখ্যা শক্তি পৃথিবীতে 
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চতুর্থ অধ্যায়__শ্রীমধৰ বায়ুর তৃতীয় অবতার 


জ্ঞান-প্রচাঁবার্থ 'পূর্ণপ্রজ্ঞ' নামক পুরুষকে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন অর্থাৎ 
পৃথিবীতে জ্ঞান-প্রচারাঁ্থ পুর্ণপ্রজ্-নামক বায়ুর তৃতীপ়্াবতারের আবির্ভীবের 
কথ| বেদে শ্রুত হইয়া থাঁকে | এইরূপ জ্ঞানপুর্ণ মধবাচার্য্য হইতে শিবাদি 
দেবতা'গণ স্তোত্রাদি প্রণিপাত-পরিপ্রশ্ন সেবাসহকারে পুরুষোত্বম বিষ্ণুর 
গুণাবলী শ্রবণ করিয়াছিলেন । যেহেতু প্রুষ্ট গ্রান-প্রকাঁশবান্‌ বাঘুরূপ 
মধবাচাধ্য জগতে আবিভূত হইবামাত্রই শীল্লাদিমস্থন করিয়া! শ্বীর হৃদয়- 
গুহায় অবস্থিত বিষ্ণুর সর্ধোভমত্ব প্রচার করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ 
বায়োদ্দিব্যানি রূপাণি পদ্মত্রয়যুতানি চ। 
ত্রিকোটিমুত্তিসংযুক্ততস্ত্রেতায়াং রাক্ষসান্তকঃ ॥ 
বারপুরাণেক্ত হনুমানিতি বিখ্যাতো৷ রামকাধ্য খুরন্ধারঃ | 
প্রমাণ সবায়ুভীমসেনোভূদ্বাপরাস্তে কুরদ্বহঃ । 
কৃষ্ণং সংপুজয়ায়াস হত! ছুর্যোধনার্দিকান্‌ || 
দ্বৈপায়নস্ত সেবার্থং বদর্ধ্যাং তু কলৌ যুগে। 
বায়ুশ্চ বতিরূপেণ কৃত্বা ছুঃশাস্ত্রথগুনম্‌ ॥ 
ততঃ কলিযুগে প্রান্তে তৃতীয়ো মধবনামকঃ। 
ভুরেখাদক্ষিণে ভাগে মণিমদ্গর্ববশান্তয়ে | 


পন 


,  ধিকুর্ধন্‌ ততপ্রভাং সম্ভোহবতীর্ণোহত্র দ্বিজা য়ে ॥ 


বারুপুরাণে বর্ণিত আছে যে, প্রধান বাধুব পদ্মত্রয়পরিমিত 
দিব্যরূপ বিরাজিত 'আছে। ব্রেতাধুগে ত্রিকোটিমুর্তি-সংযুক্ত অর্থাৎ 
চ্ত্রকোটি অনুচরগণের অধিনায়ক বাক্ষপকুলের বিনাশক, বাম-০েবাঁয় 
সর্বাগ্রণী “হনুমান” নাঁমে বিখ্যাত বাধুর প্রথম অবতার । সেই বাঘুদেব 
দ্বাপরাস্তে কুঞ্ণবংশে আবিষ্ভূতি হইয়া “ভীমসেন” নামে খ্যাত হইয়া ছিলেন 
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বৈষ্ুবাচার্্য মধব 


এবং দুর্যোধনাদি ছুষ্টগণকে বিনাশ করিয়া! শ্রীকষ্চকে বিশেষরূপে পুজা 
করিয়াছিলেন। অনন্তর কলিকাল আগত হইলে মধ্ব-নামক বায়ুর 
তৃতীয় অবতার ভূরেখার দক্ষিণ ভাগে *শিবাল্লী” ব্রাহ্মণবংশে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন এবং সন্ন্যাসীরূপে ব্দরিকাশ্রমে গমন করিয়াছিলেন । 
তিনি কলিধুগে ছুঃশীন্ত্-সমূহ খণ্ডন করিয়া কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের 
সেবা-বিধান করিয়াছিলেন | মণিমান রাক্ষসের গর্ধপাত ও তাহার 
প্রতিভা সম্ধ শ্লান করিবার জন্যই কলিবুগে মধ্ব-নামক বায়ুর তৃতীয় 
অবতারের আবির্ভাব । 


সম ও ও ৭০১ ৬০৮ 


পঞ্চম অধ্যায় 
আচারের অভ্যুদয-কাল-নিণয় | 


মধবাচাধ্যের আবির্ভীব-কাঁল সম্বন্ধে বু মতভেদ দৃষ্ট হয়। তত্ব- 
বাদ্দিগণ বলেন যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীহ্বীকেশতার্থ 
মহাভারত-তাৎপধ্যধূত বাক্য হইতে শ্রীমন্মধাচার্য্যের আঁবিত্ভাব-কাল 
বিষে যেরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই স্থির 
সিদ্ধান্ত। মহাভারতীয় শাস্তিপর্বের মোক্ষধর্থ্ে 
রর ভীম্ম পঞ্চপাগডবকে বলিয়াছিলেন যে, কলিধুগে 
চতুঃসহত্র বর্ষের পর পাও্বগণের পুনরায় জগতে আবির্ভাব 
হইবে । এই ভীম্মোক্তি অবলম্বনে ভারত-তাৎপধ্য-নির্ণয়ে এইরূপ 
দুষ্ট হয়,_ 

“চতুঃসহত্রে ত্রিশতোত্তরে গতে সংবৎসরণান্ত কলো৷ পৃথিব্যাম্‌। 

আঁতঃ পুনঃ বিপ্রতন্থঃ স ভীমে! দৈত্যৈনিগুঢ়ং হরিতত্বমাহ ॥৮ 
-কলিষুগে ত্রিশতোত্বর চতুঃসহজ্র (৪৩০) সংবৎসর অতীত হইলে 
পৃথিবীতে পুনরায় ভীমসেন বিপ্রতন্থর্ূপে অবতীর্ণ হইয়। জগতে দৈত্য- 
কর্তৃক আচ্ছাদিত বিুতত্ব প্রচার করিয়াছেন। এই বাক্য অবলম্বন 
করিয়া শ্রীমন্মধ্বাচাধ্যের সাক্ষাৎ শিষ্য অই্টমঠের অন্যতম “পলমার” নামক 
আঁদি মঠের মূল মঠাধীশ শ্রীহবীকেশতীর্থ তদ্রচিত “অন্ুমধবচরিত গ্রন্থে 
এইরূপ লিখিয়াছেন__ 


বর্তমান তত্ববাদ্বিগণের 
মত 


বৈষগবাচার্ধা মধ্ব 


“ত্রিশতাব্দোত্রচতুঃসহক্রাব্দেভ্য উত্তরে | 
একোনচত্বারিংশাক্ধে বিলদ্বিপারবৎসরে ॥ 
আশ্বিজ-শুক্ূদশমী-দিবসে ভূবি পাঁবনে | 
পাঁজকাখ্যে শুচিক্ষেত্রে হুর্গয়। চাভিবীক্ষিতে ॥ 
জ7তা মধ্যাহ্ু-বেলায়শং বুধবারে মরুতুঃ | 
ভূন্থরেন্্রোপনীতো৷ যঃ ততঃ একাদশাবকে ॥ 
সৌম্যে জগ্াহ ভগবান্‌ তুরীয়াশ্রমমুত্তমম্‌। 
মধবনামা জিগায়ায়ং বাঁদিনে! বাদকৌশলী । 
*. একোঁনাশীতিবর্ষাণি নীত্ব। মানুযদৃষ্টিগঃ | 
পিক্কলাব্দে মাঁঘশুদ্ধনবম্যাং বদরীং যযৌ ॥% 
শ্রীহধীকেশতীর্ঘের বিচার গ্রহণ করিলে শ্রীমন্মধবাচার্য্যের আবির্ভাব- 
কাঁল ৪৩৩৯ কল্যব্দে নির্ণীত হয়। বর্তমানে তত্ববাদিপঞ্জিকার মতে 
৫০২৯ কল্যন্ধ চলিতেছে । এ পঞ্জিকার মতে 'ীমসেনের গদাপ্রহাঁরে 
দুর্যোঁধনের পতনের পর যুধিষ্টিবের বাঁজ্যারস্ত কাল হইতে কল্যুগাত্দ গণনা 
কর| হয়। শ্ীমধ্বের আবির্ভীবকাল শ্রীহধীকেশতীর্থের বিগরান্থুসারে 
৪৩৩৯ কল্যবে স্থিরীকৃত হইলে বর্তমানকাল হইতে ৬৯০ বৎসর পুর্ধে 
শ্রীমধেবর আবির্ভীব হইয়াছিল জানা যায়। অনুমধ্বচরিতে শ্রী্বীকেশ- 
তীর্থ বলেন, নরায়ণভট্-তনয় বান্ুদেব পাঁজকাক্ষেত্রে ৪৩৩৯ কলিধুগাব্ধে 
বিলঘ্বি বৎসরে আশ্বিন মাপের শুক্লা দশমী তিথিতে € বিজয়! দশমীতে ) 
বুধবারে মধ্যাহ্নকালে আবিভূতি হন । অই্মঠীর় বর্তমান তত্ববাদদিগণ 
অনেকেই শ্্রীহধীকেশতীর্থের মতকে সমীচীন বলেন । 
কিন্তু এই বিচার সর্ধবাঁদিসম্মত নহে । এই কাল বিষয়ক গবেষণায় 
আমর! সর্বাগ্রে ছয়টা মূল প্রমাঁণ উদ্ধত করিতেছি £-_ 


৩০ 


ঞ্হাধীকেশতীর্থের মত 


পঞ্চম অধ্যায়--আচার্যের অভ্যুদয়-ক।ল-নির্ণয় 


(৯) শ্রীভাগারকার দৃষ্ট পূর্ব মঠ তালিক! এবং বাধুপুরাণ প্রমাঁণ। 
তাগ্ডারকার বলেন;__বাহ্‌ম্পত্য বর্ষ নিরূপণ ব্যতীত অতি প্রাচীন মঠ- 
তালিকায় শকাদির উল্লেখ নাই। পর পর মঠ 
৩ালিকায় গণন। দ্বার অনুমানক্রমে শক বর্যাদি 
নিরূপিত হইয়াছে । অদমার মঠন্বামী মহোদয়ের সমক্ষে শ্পন্মনাভাচাধ্য 
সম্প্রতি উড়ুপীস্থ পপ্ডিতকুলকে আহ্বান পুর্ববক বারুপুরাণ ও অন্তান্ত 
অপ্রামাণিক উদ্ধত শ্লোকাদি হইতে জানিয়াছেন যে, (বিলম্বি বর্ষে মধ্বের 
জন্ম হর। বাযুপুরাণের শ্লোকার্থ মাঘী শুর্ল। সপ্তমী বিলাম্ব বর্ষে 
আচাধ্যের জন্ম, আবার অগ্ত শ্লোকের মতে এ বর্ষে বিজয়] দশমীতে 
জন্ম হয়। 

(২) উড় পীস্থ অই্টমঠন্ববামিগণের এবং উত্তরাটী মুলমঠের তীর্থস্বামী 
মহোদয়ের মঠ-তালিকা। সংকথ নামক কানাড়ি ভাষায় ভীমরাও 
্বামিরাও লিখিত গ্রন্থ যাহা ধারবাড়ের প্রসাদ 
রাঘব যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়াছে । এই তালিকান্ব 
শ্রীমধেবর অভ্যুদয়-কশল বিলম্বি বর্ষে ১৯৪০ শকাঁক' 
বলিয়া উল্লিখিত আছে । শ্রীমাধ্ধ পঞ্ডিতগণ এই মঠ-তালিকাকে 
“বিশেষ সম্মান করেন ।" কেহুই ইহাতে সন্দিহান হইতে পারেন না। 

(৩) শ্রীমন্মধবাঁচার্য্য স্বপ্রণীত মহাভারত-তাঁৎপধ্য-নির্ণয় গ্রঙ্থে কালের, 
বিষয় ছুই স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, 
প্রার়শে রাক্ষসাশ্চৈব ত্বরি কৃষ্ণত্বমাগতে | 
শেষা যাস্ততস্তি তচ্ছেষ! অষ্টাবিংশে কলৌ যুগে । 
গতে চতুঃসহআম্বে তমোগাক্িশতোত্তরে ॥ ১০০ ॥ 

ত1, নি ৯ অধ্যায় । 


ভাগ্ডারকারের মত 


উত্তরাট়ী মঠের 
মঠ-তা!লকার প্রমাণ 


মধ্বের মহাভারত- 
তাৎপধ্য নির্ণয়ের প্রমাণ 


চি. ৩5 এ 


বৈষ্ণবাচার্য্য মধ্ব 


চতুঃসহত্রে ভ্রিশতোত্তরে গতে সম্বৎসরাণাস্ত কল পৃথিব্যাম্‌। 
জাঁতঃ পুনব্বিপ্রতঙ্থঃ স ভীমে৷ দৈত্য নিগুঢ়ং হরিতত্বমাহ ॥ ৯৩১ ॥ 
তা, নি ৩২ অধ্যার | 


মহাভারত-তাৎপর্যয-নির্ণয়ের স্থানঘয়ে যে কালের উল্লেখ উদ্ধ,ত 
হইল। তাহাতে শ্রীমধবমুনি ৪০০* কল্যব্দ অতীত হইলে পর অর্থাৎ 
চতুম্চস্থারিংশ কলি-শতাব্দীতে তাহার উদয়কাল নিরূপণ করেন। ঠিক 
শতাব্দী প্রারভ্তেই তাহার উদয়কাল এরূপ কথার নির্দেশ নাই। 
বিলদ্বি বর্ষে তাহার জন্ম হয়,_একথা ভাগুারকার দৃষ্ট পুর্ববমঠ-তালিকাতে 
উল্লেখ আছে । আবার দেখা ধায়, পর মঠ-তালিকার নিরূপিত শক 
এবং স্থত্যর্থসাগরলিখিত শঞ্ পরম্পর ভিন্ন হইলেও উভয়েই পরে 
বিলম্বীকে আশ্রর . পূর্বক শকে পরিণত করিয়াছেন। দক্ষিণদেশে 
বাহৃম্পত্যবর্ষের যথেষ্ট প্রচলন পুর্বে ছিল। পরে ক্রমশঃ শকাি 
লিখিত হত । সুতরাং ৪৩০০ কল্যব্দকে শকে পরিণত করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ 
স্বামী আক্জার এবং দক্ষিণ কানাড়1 জিলা ম্যানুয়েল গ্রন্থে ১১২১ শকাঁন্দায় 
অর্থাৎ কল্যব্দ ৪৩০০ বর্ষে শ্রীমধ্বের আবির্ভাব স্থির করেন। ডাক্তার 
বুকানন ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৭২৯ শকাম্দে মহীশৃর, কানাড়া ও 
ম্যালেবার রাজ্যের স্থানে স্থানে ভ্রমণ পূর্বক উড়্ুপীতে পণ্ডিতমগ্লী 
আহ্বান করিয়া! আচাঁধ্যের জন্মকাল ১১২১ শকাব্দ স্থির করিয়াছেন । 
বুকাননের মূল প্রমাণ আর কিছুই নাই। 


(৪) :শ্রীমচ্ছলারিস্বৃতি হইতে শ্রীগোপীনাথরাও ““দক্ষিণাগ্থে 

“ছলারি নৃসিংহম্মতির শ্রীবৈষ্ণবধন্মধের লঘু ইতিবৃত্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় গবেষণ! 

। প্রমাণ খণ্ডে” শ্রীমধ্বের উদয়-কাঁল জ্ঞাপক এই শ্লোকদ্বর 
উদ্ধার করিয়াছেন ।. | 


চিখ 


(রা 
ঠ 
টার্ব 

9 


পঞ্থম অধ্যায়__আচাধ্যের অভুযদ্বয়-কাল-নির্ণর 


কলো৷ প্রবৃত্তে বৌদ্ধাদি মতং রাঁমান্ুজং তথা । 
শকে হোোকোনপধ্চাশদধিকাঁঞ্ধে সহশ্রকে ॥ 
নিরাকর্ত,ং মুখাবারুঃ সন্মতস্থাপনায় চ। 

একা দশ-শতে শাকে বিংশত্যই্টযুগে গতে ॥ 

_-্ষ্ণাতীরস্থ বাইক্ষেত্রনিবাসী বালাচাধ্যতন্গজ. উদ্ধবাচা্ধ্য, শ্রীমদা- 
অন্দতীর্ঘ পূর্ণপ্রজ্ষ-পাদ-প্রণীত সর্ধ-সুল” গ্রন্থের ভূমিকার এইরূপ 
(লিখিয়াছেন £-- 

“উৎদন্ান্ায়ং পুননিরূপরিতুৎ রৌপ্যপীঠে সুপীঠে মধ্যগেহ স্থগেহে 
আবিরাস ভগবান্‌ দশশত-তম-শক-শতকে প্রমৎপূর্ণপ্রজ্ঞঃ সুপ্রজ্ঞঃ 1” 
উক্তম্তচ্ছলারি-হৃসিংহাচাধ্য-কত-স্ৃত্যর্থসাগরে | নৃসিংহাচার্ষেযর মতে 
১১০* শকাৰে শ্রীমধ্বের আবির্ভীব-কাল। 


(৫) গ্রীনরহরি তীর্থের প্রস্তরফণকত্রয়ের আফ্ির়লজিক্যাল 
বিভাগ কর্তৃক যেরূপভাবে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় 
যে, ১১৮৬ শকান্ধা হইতে ১২১৫ শকাঘ্দ1 পধ্যন্ত উক্ত তীর্ঘস্বামী কলিঙ্ষ 

ৃ রাজ্যের শিশুরাঁজের অভিভাবক থাকিয়া নাঁনা- 
নরহরিতীর্থের প্রস্তর- 
ফলকের প্রমাণ. এপ্রকার মহিমা বিস্তার করিতেছেন। পুক্রযোত্তম 
তীর্থের সন্ন্যাসী শিষ্য আনন্দতীর্থের নিকট নরহরি 
তীর্থ দীক্ষিত হইরাছেন। আনন্বতীর্ঘ ব্যাঁসের ধিপথগামী অনুচরবর্গকে 
দণ্ড দ্বারা' সুপথে আনয়ন করিয়াছেন। আনন্বতীর্থের বাক্যাবলী পালন 
করিলে .জীব হুরিপাঁদপন্ম লাভ. করেন। : আনন্বতীর্থের বাক্য 
বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রি এবং শৎপাদপদ্স-দানে সমর্থ। এই. শিল'লিপি 
১২০৩ শকাব্ে খোদিত হয়। অধ্যাপক কিলহর্ণ এই প্রস্তর-ফপকের 
তারিখ ২৯শে মার্চ ১২৮১ খ্রীষ্টান্ধে স্থির করিয়াছেন | কৃন্দমাচল চিকা- 


দিতি ও 


বৈষ্ঃবাচার্য্য' মধ্ব 


কোলে এবং পিংহাচল নৃসিংহ-মন্দিরে ফলকত্বরও নরঠরিতীর্থের তথাক্ 
অবস্থানের কাঁল নির্ণয় করে। 

বিদ্ভারণ্য ভারতী' ১২৬৮ শকাঁন্দে বিজরনগর-রাঁজ হইতে তাহার 
শুর্সেরিমঠের জন্য ভূসম্পত্তি লাভ করেন। তিনি শ্রীমাধব চতুর্থ শিশ্য 
অক্ষৌভ্যের সমসাময়িক | 


অসিনা তত্বমসিন। পরজীবপ্রভে দিন! । 
বিছ্যারণ্যমরপ্যানীমক্ষোভ্যমুনিরচ্ছিনৎ ॥ 


আবার বেদাস্ত-দেশিক ত্রয়োদশ শক শতাব্দীতে জীবিত থাকিয়া 
বিজয়নগর-রাজের অন্থরোধে বিগ্ভারণ্য ও অক্ষোভ্যের বিচার মীমাংদক 
হইয়াছিলেন। বেদান্ত-দেশিকের “বৈভব-প্রকাশিকা” গ্রন্থে এই ঘটনার 
রা কারা উল্লেখ আছে । জব্মতীর্থ-বিজয়ে জতীরষেি সহিত 
তীর্থ ও অক্ষোত্য বিষ্যারপ্যতীর্থের সাক্ষাৎকার উল্লিখিত হইয়াছে । 
সমসাময়িক বিদ্বারণ্য নিজ গ্রন্থে জয়তীর্থের ভাষ্য উদ্ধার পূর্বক 
বিচার করিয়াছেন। আুসতরাং বিদ্ভারণ্য, জরতীর্ঘ, 
অক্ষোভ্য ও বেদাম্ত-দেশিক একই সময়ের ব্যক্তি । উপ রি-উক্ত প্রমাণা- 
বলী হইতে আমর! অল্প কথায় এই বুবি বে, মধ্বের জন্মকাঁল ১-- 
(১) শকাঁব। ১০৪০, ১১০০ বা ১১৬৯ বিলম্বী বর্ষে। 
(২) শকাব। ১০৪০ । 
(৩) ১১২১ শকাঁবাঁর পর কোন বর্ষে । 
(৪) শকাব্দ। ১১০০। পু 
(৫) নরহরিতীর্ঘথ ১২*৩ শকের পুর্বে মধ্বের নিকট সন্যাস গ্রহণ 
করেন ও ১২১৫ শকের পর তীয় পীঠে আধরোহণ করেন । প্রস্তর- 
ফলককত্রক্ন ইহার প্রমাণ । 
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; (৬) ভিন্ন ভিন্ন কাল-তালিকা হইতে জানা যায়, বি্ভারণ্য, 
মধ্বশিষ্য অক্ষোভ্য ও বেদান্ত-দ্শিক ত্রয়োদশ শক-শতাব্দীর মধ্য- 
ভাগে বর্তমান ছিলেন। এই প্রমাণগুলির মধ্যে কোন্টা গ্রহণ করা 
নানান কর্তব্য, তদ্বিষয়ে একটী শ্তদ্ধ মীমাংসা হওয়। উচিত । 

রনি প্রমাণগুলি আলোচন। করিলে আমর! দেখিতে 

চিক পাই, প্রথম প্রমাণ অন্ত প্রমাণাবশীর মধ্যে পরস্পর 
বিরুদ্ধ হইলেও অন্ত পাঁচটা প্রমাণের সকল- 
গুলিরই পৌঁধকতা করে। প্রথম প্রমাণের সহিত অন্ত প্রমাণগুলির 
বিরোধ নাই । 
দ্বিতীয় প্রমাণ স্বীকার করিলে যদিও প্রথম প্রমাণের সহিত 
বিরোধ হয় না) তথাপি তৃতী, চতুর্থ, পঞ্চম ও যষ্ট-_-এই প্রমাণ-চতুগ্করকে 
পরিত্যাগ করিতে হয়। তৃতীয় প্রমাণ শুদ্ধ বলিয়! গ্রহণ করিলে 
দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণদ্বর ত্যাগ করিতে হয়। 
চতুর্থ প্রমাণ স্বীকার করিলে যদিও প্রথম প্রমাণের সহিত বিরোধ 
হয় না, তথাপি দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ট প্রমাণ-চতুষ্টক় ত্যাঁগ 
কৰিতে হয় 

* পঞ্চম প্রমাণ শুদ্ধ বলিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণ ব্যতীত প্রথম, 
তৃতীয় ও বষ্ঠেকু বিরোধ হয় না। 

ষষ্ঠ প্রমাণ শুদ্ধ হইলে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম প্রমাণের সহিত 
বিরেছ হয় না এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণের সত্যতা থাকে না। 

এই প্রমাণগুণির প্রত্যেকটী, ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের বিরুদ্ধ যুক্তির দ্বার! 
কিরূপ আক্রমণযোগ্য, তাহার পধ্যালোচন। করা আবশ্তক। শীমধ্বের 
নিজ-লিখিত গ্রন্থে, প্রস্তরফলকে বা ইতিহাসে প্রথম প্রমাণোক্ত বিলম্বী 
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বর্ষের কথা উল্লেখ নাই। পূর্বমঠ তালিকার শকের উল্লেখ না থাকার, 
স্মৃত্যর্থাগর” নামক প্রসিদ্ধ স্থৃত্তি-লিখিত শকের সহিত পার্থক্য হওয়ায়, 
গ্রীমধ্বের নিজলিখিত কালের সহিত পার্থক্য হওয়ায়, প্রস্তর-ফলকের 
মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন না! হওয়ায় এবং এঁতিহোর বিরুদ্ধ হওয়ায় এ পাঁচটার 
প্রতিপক্ষে শক ১০৪০ নিরূপিত হইতে পারে না। শ্ীমধ্ব-লিখিত 
তাঁৎপর্য্য-নির্ণয়-গ্রন্থে কাল-বিষয়ক স্থানদ্বয় প্রন্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবন। 
থাকায় অথব। অর্থান্তর-যোগ্যতা-ক্রমে ৪৩০০ কল্যক্ লোক-কথিত 
বিলম্বী বর্ষ না হওয়ায় বা! লেখকের কাল-বিষষে সুক্মতার যাথার্যযোপলন্ধি 
না থাকিলে উহা! প্রমাঁণ বলিয়া গৃহীত হইবে ন।। স্থৃত্যর্থপাগর রচনা- 
কালে লোকমুখে বিলম্বী বর্ষে মধেবর জন্মাব্ব শ্রবণ করিঘ্লা অন্ুমানক্রমে 
১১০০ শকাব্দের বিলম্বী বর্ষ মধ্বজন্মব্শাল নিরূপিত হুইয়া থাকিলে 
প্রস্তরফলকের মিথ্যাত্ব প্রণ্তপন্ন না হওরারঃ মধ্ব-লিখিত তাৎপর্য্য- 
নির্ণয়ের কালের সহিত বিরোধ হওয়ার ইতিহাসের সহিত সামঞ্জন্তাভাবে 
সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে ন1। পঞ্চম প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রস্তর- 
ফলক পরে কোন ব্যক্তি কর্তৃক রক্ষিত হইবার অপন্তাবনা না থাকার, 
প্রস্তর-ফলকোক্ত ভাষার প্রকৃত অর্থের বিপধ্যয় হইবার সম্ভাবন। থাকায় 
প্রস্তর-ফলক-প্রমাণ নির্ব্িধিদে ক্ষব সত্য বনিয়া! গৃহীত হইতে পারে 
না। এতিহ্-সমৃহের নানাপ্রকার সাপেক্ষত।-নিবন্ধন নানাপ্রকার ভ্রম 
প্রবেশ করিবার সম্ভীবনা থাকে বলিস! উহাকে ও ঞ্ুব সত্য বলা যাইতে 
পারে না। যাহা হউক, প্রমাণগুপি অবিশ্বাস করিবার নানাপ্রকার 
যুক্তি সন্বেও প্রমাণাবশী নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে ইহাই 
প্রতিপন হয় বে, শ্রীমধবাচাধ্য ১১৬০ শকাব্দে বিলম্বী বর্ষে জন্মগ্রহণ 
করিক্পছেন। এই জন্মকাল নব্য মঠতালিক? বা 'স্তৃত্যর্থ-সাগরে”র 
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বিরোধী হইলেও অন্ত চাঁরি প্রকারের প্রমাণের বিরোধী নহে) পক্ষান্তরে, 
১০৪০ এবং ১১০* শক পক্ষদ্বর গ্রীমধ্বাচাধ্যের নিজ লেখনীর প্রতিকুল। 
১১৬০ "শকাধ্ায় জন্মগ্রহণ করিলে চারিটী প্রমাণ পক্ষাবলম্বন করে; 
অথচ ১০৪* পক্ষে বা ১১০০ পক্ষে প্রথম প্রমাণ অর্থাৎ বিলম্বী বর্ষ 
ব্যতীত অন্য নিরপেক্ষ প্রমাণাভাব রহিয়াছে । ১১৬৭ শক বিলম্বী বর্ষ। 
ম্ধব-লিখিত ১১২১ শকান্দের পর ১১৬ শক । ১১৬০ শকে জাতব্যক্তির 
১২০৩ শকের পুর্বে নরহরি তীর্থকে সন্ন্যাস দিতে বাঁধা নাই, ১১৬০ 
শকে জাতব্যক্তির নিকট গৃহীত-মন্ন্যাদ অক্ষোভ্য তীর্থ, বিদ্ভারণ্য ও 
বেদান্ত-দেশিকের সমপাময্রিক হইবার অধোগ্য 
নহেন। ইতিহাস ও প্রস্তর-ফনকাভাবে পুর্ব পূর্ব 
বিলম্বী বর্ষের উপর নির্ভর করাই স্বাভাবিক । 
তীহারাও এই ছুইটার সাহাঁষ্য পাইলে ১১৬৭ শকাব্দাই এক বাক্যে স্থির 
করিতে পারিতেন। 


১১০ শকাবই মধব।” 
বিভাব-কাল 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 


বাহদেবের বাল্য-লীল। 


পাঁজকা একটা ক্ষুদ্রা পল্লী ১ ত্ষুদ্রা হইলেও পরম সৌভাগ্যবতী । 
এই পল্লী-লক্ষী নির্ূত পাঁপনাশিনী তটিনীর বারি-ধারায় স্নান করিতেছে, 
নারির ধনুস্তীর্ঘথ ইহার অঙ্গভূষণরূপে শোভিত থাকিয়া 
মধবাবিভাব লোকলোচনানন্দ বপ্ধন করিতেছে! আজ আবার 
এক মহাঁসৌভাগ্য-সিন্দুর-রেখা তীহার ললাঁটে 
রাজ-টাকা'র মত উজ্জল হইয়া উঠিয়ছছে। আজ শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব, 
বিষ্ণভক্তগণের ম্হা-আনন্দের দিন । বিষু্ভক্তগণ এই দিনে হরিগুণ- 
কীর্ভনমুখে উজ্জাব্রতারস্তের অধিবাদ করিয়া থাকেন । এই দিনে 
ভক্তগণের মধ্যে পরস্পর আনন্দ-আলিঙ্গন হইয়! থাকে । এই মহানন্দের 
মধ্যে ভবিষ্যতে যিনি “আঁনন্দতীর্থ নামে বিখ্যাত হইরেন, সেই 
মহাপুরুষ পাজকা-পল্লীর নারায়ণ ভট্টের পর্ণকুটার অলঙ্কত করিয়। 
বেদবিদ্ভার অঙ্কে অবতীর্ণ হইলেন । সেই সময় এক আকাশবাণী 
হইল$ ভূতলস্থ মাঁনবগণ কৌতূহলের সহিত শুনিতে 
পাইলেন,_-?হে সাধুগণ ! আপনারা সন্তষ্ট হউন, 
ছুর্জনগণ সম্তাপগ্রস্ত হউক, পৃথিবীতে সম্প্রতি বাধুদেব অবতীর্ণ 
হইলেন ।% এই দৈব-বাঁণীর সহিত দেবপুরে এক গম্ভীর ছুন্দুভিধ্বনি 
হইতে লাগিল। 
পণ্ডিত মধ্যগেহ প্রভু অনস্তেশ্বরের আরাধন! করিয়। গৃহে ফিরিতে- 
ছিলেন ; গৃহের অনতিদূুরে আসিয়াই সেই ছুন্দুভিনাঁদ শুনিতে পাইলেন। 
পরে ' পুত্র-রত্বের জন্মবার্ভী শ্রবণ করিয়! শ্রৃহরির কৃপাভিষেক উপলব্ধি 


দৈব-বাণী 


ষ্ঠ অধ্যায়-_বান্থদেবের বাল্য-লীলা 


কারতে লাগিলেন। দ্বিজবর তখন নিজ-কুটারে প্ররেশ করিয়৷ নবীন 
শিশুর চন্দ্রবদন অভিনন্দন করিলেন এবং শ্রীহরির চরণ বন্দনা করিয়া 
পরম-প্রতিভা-প্রভা-বিকাশী পুত্র-রত্বের জাতকর্দ্াদি-কৃত্য বথাবিধাঁনে 
সম্পাদন করিলেন। দ্বিজবর মধ্যগেহ দৈব-বাঁণী শুনিয়াই জানিতে 
পারিকাছিলেন যে এই বালক অস্থদেব অর্থাৎ প্রাণাধিপতি বায়ুর 
অবতার, জগতে বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রচারের জন্য আবিভূতি হইয়াছেন । 
এই বালক নিশ্চয়ই বাস্ুদেবের চরণে নিরন্তর 
ভক্তিযুক্ত হইবে,_এই বিচার করিস্জা পণ্ডিত 
মধ্যগেহ বালকের নাম “বাসুদেব বরাখিলেন। দেবতাগণ আকাশে 
দুন্দু'ভধবনি করিয়া! মধ্যগেহের এই বিচার অনুমোদন করিয়াছিলেন | 
৪পুর্ব্ধালয়” নামক এক ব্রাঙ্গণ এই শিশুর হুদ্ধপানের জন্য মধ্যগেহকে 
একটা ছুপ্ধবতী কামধেন্ু দান করিলেন। এই ব্রাক্গণ কিছুকাল 
পরেই প্রপঞ্চ-লীলা পরিত্যাগ করিয়া নিজ পুত্ররূপে 
পুনরাস্ব জন্মগ্রহণ করিলেন এবং শ্রীমন্মধবাচার্যের 
নিকট হইতে পরম মুক্তিদায়ক পরমাত্মতত্ববিষয়ক- 
জ্ঞান লাভ করিয়া ধন্ত হইলেন । 
একদ্বিন সুজঝ্জনা মধ্যগেহ শশধরনিন্দিত-কান্ত, প্রফুল্ললোচন 
পুত্র-রত্রটীকে লইয়া প্রভু অনস্তেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হুইলেন এবং 
বালককে উপহারস্বরূপে প্রান করিয়া বলিছে ন,_ 
“প্রভো ! এই বালক আপনার, আমি কেবল 
আপনার গচ্ছিত ধনের রক্ষকমাত্র,। আঁমি যেন এই 
ভগবৎসেবকের সেবা করিতে পারি।৮ মধ্যগেহ শ্রীহরিকে এইরূপ 
প্রার্থনা জানাই পুত্র এবং, পরিবীরু-জনের মহিত নিশীথ-সমযে নিজ 
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“বাসুদেব নামকরণ 


জনৈক ব্রাঙ্গণের 
গ।ভী-দান 


বাক্রদেবকে অনন্তেখবরের 
[নিকট উপহার প্রদান 


বৈষ্ণবাচাধ্য মধ্ব 


গৃহাভিমুথে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিপেন। একে নিশীথ কাল, তার 
মধ্যে আবার চতুদ্ধিকেই মহারণ্য । মধ্যগেহের সহিত যে সকল যাত্রী: 
অনস্তেশ্বর দর্শন করিয়! ফিরিতে ছিলেন, তাহাদিগের 
পথে পিশীটপ্ত জনৈক সধ্যে একজনকে সেই অরণ্য-মব্যস্থ একটী পিশাচ 
যাতমুবে বাঙ্রেবের হঠাৎ আক্র+ণ করিয়া বসিল। যাত্রীটা প্রচুর রক্ত বমন 
মহত্ব শরণ করিতে আরম্ভ করিল। ইহ! দেখিয়া একজন যাত্রী? 
ূ বলিয়া উঠিল,_-”কি আশ্চর্য্য ! এই প্রো পুরুষকে 
পিশাচ আক্রমণ করিতে পারিল, আর এই কমনীয় সুন্দর বালকটীকে 
কিছুই করিল ন11” যাত্রীটী যখন এইরূপ বলিতেছিল, তখনই পিশাচ, 
সেই রক্তবমনশীল পুরুষে আবিষ্ট হুইয়! বলিতে লাগিল,__“ওহে ! ধাহার 
অমিত শক্তিতে রক্ষিত থাকায় তোমাদিগকে আমি আক্রমণ করিতে 
পাঁরিতেছি না, এবং বিষ্ণুবিত্বেধী এই ব্যক্তির উপর সেই অমিত-তেজা! 
মহাপুরুষের শক্তি সঞ্চারিত না থাকায় আমি ইহাকে আক্রমণ করিতে 
পারিয়াছি, সেই অমিততেজ। মহাপুরুষ শিশু হইলেও ইহাকে নিথিল 
জগতের অবীশ্বর বপিয়। জানিবে 1৮ 


অনস্তেখর হইতে ফারিবার 


একদিন বাক্ুদেব-জননী বেদবধ্তী বালককে স্তন্ত-পাঁনে পরিতৃপ্ত 
করাইয়া নিজ কন্তার উপর পুত্রের পর্যবেক্ষণ-শ্তার প্রদান পূর্বক 
গৃহ হইতে কার্য্যান্তরে অন্যত্র গমন করেন। শিশু, 
বাস্থদেব অতিশক় ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে 
তাহার সরলা ভগিনী নানাপ্রকার প্রবোধ-বাক্যে বালককে সাত্বন। 
করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বালকের কিছুতেই ক্রন্দন-নিবুতি 
হুইল না। বালিক। মাতার প্রত্যাবর্তন-পথ চাহিয়া রহিলেন; কিন্ত 
এদিকে মাতাঁও ফিরিতেছেন না, বালকও অধিকতর অশান্ত হইয়! 
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শিশুর কুলথভোজন 


ষঠ অধ্যায়--বাস্থদেবের বাল্য-লীলা 


উঠিতেছে দেখিয়। সরলা বালিকা কিংকর্তব/বিমূঢ়া, হইয়। নানাগ্রকার 
বিচার পূর্বক শিশুকে কতকগুপি অত্যন্ত উষ্ণ কুলথ কলার ( কুর্তি লাই ) 
ভোজন করাইগেন। বাসুদেবের জননী কিন্তু বালকের 'উষ্রোঁগ 
আশঙ্ক। করিয়া! বাণককে ছুপ্ধ পর্যন্ত শীতল অবস্থায় পান করাইতেন। 
শিশু বাস্থদেবকে অধিকক্ষণ সরলা বালিক1 কন্তঠার নিকট রাখিয়া 
অন্ত্র রহিয়াছেনঃ ইত্যবসরে বালক নিশ্চয়ই পিপাসিত হইয়। ক্রন্দন 
করিতেছে,--এইরূপ চিস্তাকুল-হৃদয়ে বাস্ুদেবের জননী যখন গৃহে 
ফিরিয়া বালককে শান্ত ও ক্ষুধা-নিবুত্ত দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি 
অতিশয় বিপদ গণিলেন | বাস্ুদেব-জননী কন্তার নিকট বালকের ক্ষুধা- 
নিবুত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিব! জানিতে পারিলেন, বাপিক। শিশু 
বাস্থকেবকে কতকগুলি উদ্চ কলাই ভোঁঞ্জন করাইয়াছে। বানসুদেব- 
জননী বালিকার এই কথা শ্রবণ করিয়া “হায় হায়” করিতে লাগিলেন 
এবং বালিকাকে বহু তিরস্কার করিয়! বলিতে লাগিলেন,-__-ণযে বস্ত 
যুবকগণের পক্ষেও ছুম্পাচ্য, সেই কলাই উষ্ঠাবস্থায় ভোজন করাইয়! 
তুই আজ সর্বনাশ করিয়াছি! এ বালক আর কিছুতেই পরিভ্রাণ 
পাইবে না, ভীষণ উদ্দনাময়-রোগে শীঘ্রই ইহার মৃত্যু ঘটিবে।” মাতা 
এশিশুকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বারংবার স্তম্য পান করাতে লাগিলেন, 
পিতা শিশুর মঙ্গলের অন্ত নানাপ্রকার রক্ষা-মন্ত্র জপ করিতে 
লাগিলেন, প্রতিবেশি-জন নানাপ্রকার ব্যবস্থা দ্বিতে লাগিলেন, 
কি প্রকারে এই বালকের রক্ষা! হয়, তদ্িষয়ে সকলেই ব্যস্তসমস্ত হইয়া 
পঁড়িলেন। কিন্তু বাপকের কোন অনিষ্ইই হইল না) বালক সুস্থ শরীরে 
বর্তমান থাকিয়া রমণীয় হান্ত-রসায়নে মাতাপিতার হৃদয়ানন্দ বধ্ধন করিতে 
লাগিপেন। অনিষ্ট হইবেই বা কেন? পূর্বে যে. সর্বশক্তিমান 
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বৈষ্ঃবাচার্য্য মধব 


বারুদেবের জননী পুত্রের কালকুট-বিষভক্ষণ দর্শন করিয়। পুত্রের মাহম। 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারই জননী একবার পুত্র কুলথ ভক্ষণ 
করা সত্বেও পুক্রকে সুস্থ শরীরে বর্তমান দেখিয়া পুভ্রের অলৌকিকত্ব 
হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন । 

অলৌকিক শিশু বাসুদেব লৌকিক-শিশুর অনুকরণে জানু-চংক্রমণ, 
উত্থান ও গমনাগমন শিক্ষা করিল। একদ্রিন প্রভাতে বখন 
গাভীক্ুুল গোশালা হইতে নির্গত হইয়া নানা! বনে 
বিচরণের জন্য গমন করিতেছিল, সেই সময় বালক 
বাস্থদেব একটা বুষভের নিকট উপস্থিত হইল। 
বাস্থদেব এই বুষভটীকে স্বতঃই কি কারণে খুব 
ভাঁলবাসিত। অনেক সময়েই এই বুষটীকে লইয়া নানাপ্রকার খেলা 
করিত, বৃষটার- সঙ্গে থাকিত, বুষটীকে দেখিতে চাহিত; বৃষটীর মুখে 
কত আদর করিয়া! তৃণগুচ্ছ দিত। সেইদিন এ প্রিয় বুষভের পুচ্ছের 
অগ্রভাগ ধারণ করিয়। বালক বান্গদেব মাতা, পিতা ও স্বজনগণের 
অজ্ঞাতপারেই সহস। বনাভিমুখে প্রস্থান করিল। এদিকে কিছুক্ষণ 
পরে মাতা, পিতা ও আত্মীয়বর্গ, শ্বেচ্ছাচারী বালক কোথায় খেল! 
করিতেছে, তাহার অন্ুদন্ধান করিতে লাগিলেন বালককে গ্রামের, 
'কোথার়ও দেখিতে পাইলেন না) বালক খেল] করিতে করিতে কৃপমধ্যে 
পতিত হইয়া থাকিবে আশঙ্ক। করিয়। তাহার! গ্রামের সমস্ত কূপ অন্ুন্ধান 
করিতে লাগিলেন। কোথারও বালকের কোন প্রকার চিহ্ন না পাই 
পুত্রপ্রাণ মাতা-পিতা অত্যন্ত কাতর ও চিস্তাকুল হুইন্থা পরড়িলেন। 
মাত্র একবৎসরের শিশু কোথার যাইবে ! ।কোন হুষ্ট ব্যক্তি কি বালককে 
কাপহরণ করিল ব! বালককে বিনষ্ট করিল? মাতা-পিতার বদ্ধু-হৃদর 


ই: 


বুষপুচ্ছ ধাঁরণপূর্্বক 
শিশু বাহদেবের 
বন-ভ্রমণ 


ষষ্ট অধ্যায়__বান্ুদেবের বাল্য-লীলা 


বালকের এইরূপ নানা অনিষ্টাশঙ্কা করিতে থাকিল| বালকের বিরহে 
উপবাসী থাকিরা তাহারা সারাদিন কাটাইপেন। ইতঃপুর্ববে একটা 
গো-পালক বান্ুদেব-জননীকে জানাইয়াছিল যে, সে একটা বালককে 
বুষভের পুচ্ছ ধারণ পুর্বক বনে বিচরণ করিতে দেখিয়া আশ্চরধ্যান্বিত 
হইয়াছে । বাঁস্রেব-জননী এ গো-পালক বালকের কথায় কিছুতেই 
বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। বেদবতী মনেও স্থান দিতে 
পারেন নাই যে, এক বৎসরের শিশু-বাঁলক বুষভের পুচ্ছ ধারণ করিয়া 
বছ দুরস্থ অরণ্যে যাইতে পারে ! বেদবতী মনে করিয়াছেন, বালক- 
ঝুলভ চাপল্যবশতঃ এ গো-পালক একটী কথা কল্পনা করিয়। তাহাকে 
( বান্ুদেব-জননীকে ) সান্বনা দিতে আসিয়াছে মাত্র। এইরূপ 
ভাবিয়াই বাস্থদেব-জননী গো-পালকের কথা কোন প্রকারে বিশ্বাস- 
যোগ্য হইতে পারে__ইহ! আদৌ বিচার করেন নাই। সারাদিনের পর 
গোধূলির সময় পুভ্রস্থার। শোকাতুর! বাসুদেব-জননীর নিকট কতিপয় 
ব্যক্তি আসিয়৷ বলিলেন, তোমার শিশুপুত্র কি লীলা করিতেছে, একবার 
আসিয়া দেখ। বেদবতী পুত্রের নাম শ্রবণমান্্র যেন নবসধ্শারিত-শক্তি 
হইয়! পর্ণকুটারের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন; মাত্র সম্বসরবয়ন্ক শিশু 
বান্দেব তাহার এ্রিয় বুষভটীর পুচ্ছ ধারণ করিগ্না ঘরের দিকে 
ফিরিতেছে । মাতা-পিতা পরাণ-পুতলী বাস্থদেবের দর্শন পাইয়া! যেন 
নষ্ট-চিন্তামণি পুনরায় লাভ করিলেন এবং ইহা! প্রভু অনস্তেশ্বরের 
অনুগ্রহ মনে করিয়। পুভ্রকে অস্কে স্থাপনপূর্বক নানাপ্রকাঁর ন্মেহ- 
ঈম্ভাষণ-সুধ।-ধারায় অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন । 

আর একদিন বালক বাল্ুদেব সখাগণের সঙ্গে খেলা-ধুলা করিয়। 
গুঁহে উপস্থিত হইয়াছেন। জননী বালককে বলিলেন,__“্বাস্ুদেব) 


৪৩ [| 
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তোমার পিতাকে বহির্দেশ হইতে আহারার্থ আহ্বান করিয়া আন, 
তাহার ভোজনের সময় উপস্থিত হইয়াছে |” মধ্যগেহ ভষ্ট বাস্ুদেবের 
অস্ফুট বাক্যের মধুরামৃত কর্ণাঞ্জলির দ্বারা এবং পুক্র-রত্বের মুখ-চক্দ্রিক। 
নম্বন-কোনের দ্বারা পান করিতে করিতে পুক্রকে ধারভাবে 
বলিলেন,-_“বৎস, বাসুদেব, আমার এখনও ভোজনে যাইতে বহু 'বিলম্ক 
আছে, আমি এই বুষ-বিক্রেত। বণিকের নিকট হইতে যে বুষটা ক্রয় 
করিয়াছি, উহার মৃপ্য এখনও দিতে পারি নাই । বণিক্‌ মুল্যের জন্য 
আমাকে পুনঃ পুনঃ পীড়ন করিতেছে ” পিতার এই কথ| শুনিয়। বালক 
মুদ্র মুছু হাদিতে হাসিতে বুষভ-মুণ্য-মুদ্রার পরিবর্তে 
কতকগুলি বীজ আনরন করিয়া বণিকের হস্তে 
প্রদান করিল। বণিক্‌ বালকের অভূতপূর্ব জ্যোতিঃ 
দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বিন। আপত্তিতে, সাদরে বালকের 
প্র“ত্ত বীগগগুশি রৌপ্যমুদ্র। হইতেও শ্রেঠজ্ঞানে গ্রহণ করিল। বালক 
বণিককে বিদার দিব। পিতাকে গৃহের অভ্যন্তরে লইর়। আ(সিলেন এবং 
ভোজন করাইলেন। কিছুদিন পরে মধ্যগেহ বণিককে ভাকাইক| 
বলিলেন,--প্আমার অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তুমি তোমার প্রাপ্য মুল্য 
গ্রহণ কর।” বণিক বলিপ,-“আমি আপনার পুশ্রের নিকট হইতেই 
আমার প্রাপ্য অর্থ পাইরাছি, আর আমি অপর অর্থ গ্রহণ করিব না ।” 
বণিক! তুমিই ধন্াঁতিবন্ত ! কারণ, তুমি জগদ্গুরু বাস্থদেবের 
নিকট হইতে বীজচ্ছলে পরমার্থ প্রাপ্ত-হইয়াছ। সুতরাং অকিধিকর 
বিনাশযোগ্য ক্ষুদ্র অর্থে আর তোমার কি প্রয়োজন ? 


বৃষ-বিক্রয়ী বণিককে 
অর্থের পরিবত্তে 
বীত প্রদান 


চল 
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বাস্থদেবের বাল্যেই বিষ্ুপ্রীতির পরিচয় 


বাপকের রমণীয় মুখচন্দ্রচ্ছবি দর্শন করিয়া আত্মীয়-স্বজন সকলেই 
এত আকুই্ট হইতেন যে, তীহার। নিজ নিজ গৃহে যাঁইরাও বালককে 
বাহ্ছদব-জনক-জননীর ভুলিতে পারিতেন না। এমন নধর-ন্দর-কাস্তি 
পুতরসহ স্বজনগৃহের বালককে দেখিবার জন্য অনেকেই স্ব-স্ব-গৃহ্থের যে 


উৎ্দবে গমন ; কোন উৎ্সবাদিতে বাপকের মাতা-পিভাকে নিমন্ত্রণ 

বান্ছদেবের বনপথে কস্িতেন এবং তাহাদের সহিত "বালককে প্রাপ্ত 

বিফুমন্দিরে হইয়! উৎসবের আনন্দ-প্রদর্শনীর মধ্যে দেই হান্ত- 
প্রবেশ 


লান্ত-শোভিত বালকের নিরূপম শোভা প্রদর্শন- 
পূর্বক সকলের চিত্তের আনন্দ বর্ধন করাইতেন। একদিন ব্রাহ্ষণ- 
দম্পতি নিজ 'আজ্ীয়গণের কোন সামাজিক উৎসবে নিমন্্রিত হইয়া 
তাঁহাদের গৃহে গমন করেন । সেই গৃহটী উৎসবের কে্লাহলে পরিপূর্ণ 
হইয়া উঠিয়াছিল, লোকজন বথেচ্ছভাবে গমনাগনন করিতে ছল, পরস্পর 
মিলন-সুস্তাধণের ব্যস্ততায় সকলেই প্রমত্ত ছিল, বাস্ুদেবের জননীর 
সৌভাগ্য.বর্ণন ও তাহার সহিত আলাপে সকঠেই অন্যমনস্ক হইয়] 
পড়িয়াছিল ; এমন সময় বালক বাস্থদেব জননীর অগ্াাতসারে জনতার 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়৷ উৎসব-ভবন হইতে বহির্গত হইয়া পড়িল। পথিকগণ 
এমন একটী রমণীয় বালককে পথে দেখিতে পাই! জিজ্ঞাসা করিলেন, _- 
বৎস, তুমি কোথায় যাইতেছ? তুমি অল্পবয়স্ক শিশু, একাকী কোথান়্ও 
যাইতে পারিবে না চল, তোমার মাতার নিকট লইফ়া' যাই ।” পথিকগণ 
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বালককে এইরূপ ঝবলিলেও বালকের এমনি কমনীয়্-মধুরিমা যে, তাহ! 
সকণের প্রাণ কাড়িয়! লইলঃ সকলে যেন নধর স্থন্দর বালকের স্বভাব- 
সলভ দ্মেহাকর্ষণী মোৌহন-বিস্ায় মুগ্ধ হইয়া পড়িলেনঃ তাই বালকের 
স্বতন্ত্রতার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিবার আর কাহারও সাহস হইল না। 
বালক একে একে সকল পথিককে সেই জেহ-সম্মোইন-বিছ্যার় বিমোহিত্ত 
করির! দ্রতপদ-সধ্চারে বনমধ্যস্থ এক বিঞু-মন্দিরে প্রবেশ করিল। 
সেই মন্দিরে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারারণমুত্তি বিরাজমান ছিগেন। 
যে বয়সে বাপকগণ কেবণ থেলা-ধূলাতেই প্রমত্ত থাকে-_উৎ্পবাদি 
পাইলে তাহাতেই প্রমত্ত হইয়া পড়ে, বাসুদেব কিন্তু বাহ্ৃ-দর্শনে 
সেইরূপ অগ্পবয়স্ক শিশু-বালকগণের অন্তম হইক্লাও জগতের সকল 
বালকের সঙ্গে স্বতন্ত্রতা স্থাপন করিল। সামাজিক উৎসবানন্দ, 
ভোজনানন্দ, আত্মীর-স্বজন-মাতা-পিতাঁর ন্েহ-সম্ভাষণ-সুখ সমস্ত পরিহার 
করিয়া! মাতা-পিতার অজ্ঞাতপারে- -আত্মীর-স্বজনগণের বিন। অনুমতিতে 
পৃথিকগণকে মোহন করিয়া! আপন মনে, গ্রামের কোথায় বিষুমন্দির 
আছে--কোথার তাহার প্রাণারাম চিরারাধ্-দেবত। আছেন, তাহার 
সন্ধানে ছুটিল ! 

বালক বাস্থদেবের এই লীপ৷ ভাগবতের প্রহলাদ-চরিত্র 

ক্মরণ করাইর দেয়। একদিন শিশু প্রহ্লাদ নিজ 
পিতা ও সহাধ্যারিগণকে বপিয়াছিলেন।_ 


প্রহলাদ ও বাস্ছদেব 


“তৎ সাধু মন্তেইস্রবধ্য দেহিনা, 
সদা সমুদ্িগ্রধিয়ামসদ্গ্রহৎ | 
হিত্বাত্বপাতং গৃহমন্ধকৃপং 
বনং গতে। যদ্ধরিমাশ্ররেত ॥” 
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সপ্তম অধ্যায়-_বাস্থদেবের বাল্যেই বিঞু-প্রীতির পরিচয় 


"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞ ধন্দ্ীন্‌ ভাগবতানিহ । 
হুল্প ভং মান্ুষং জন্ম তদপ্যঞ্রবমর্থদম্‌ ॥” 
হে অন্ুরশ্রেষ্ঠ! আমি অনিত্যে নির্ভরকাঁরী, সর্ধদাই উদ্ধিগ্লচিত্ত 

দেহিগণের নিজ অমঙগল-নিদান অন্ধকৃপসদৃশ এই গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক 
বনবাসী হইয়া হরিপদ আশ্রয় করাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি।, 
প্রীজ্ঞব্যক্তি কৌমার বয়সেই স্ুখার্থ অন্ প্রয়াঁদ ত্যাগ করিয়া ভাগবত - 
ধর্মের অনুষ্ঠান করিবেন) কারণ সংসারে মনুষ্য-জন্ম অতি হুল্লভ, 
তাহ! আবার অনিত্য ;--অনিত্য হইলেও অর্থদ,_ ক্ষণস্থায়ী হইলেও, 
ক্ষণকাল ওক্ভির অনুষ্ঠানেও সিদ্ধিলাভ হইব থাঁকে | 


স্বতঃসিদ্ধ হুরিমেধা বালক বাসুদেব গৃহমেধিগণের সামাজিক উৎসব- 
কোলাহল পরিহার করিয়। অতি কৌমান্কালেই হরির অনুসন্ধানের 
জগ্ত বনে গমন করিবার আদর্শ দেখাইল। 
এ. শ্রীহরিকে পরমভক্তিভরে প্রণাষ বন্দনা করিল; 
টস পাছে আত্ম-্ব্গন আসিয়া তাহার হরিসেবার 
দি বিদ্ব উৎপাদন করেন, এই আশঙ্কার বালক দ্রুতপদ- 
সঞ্চার সেই স্থান হইতে “নারিকেলী” নামক 

শন এক দেবালয়ে গমন করিল এবং ্রীমন্দিরাত্যস্তরসথ বিষু-বিগ্রহকে 
দর্শন ও প্রণাম দ্বারা পূজা করিল) শ্রীহরির পাঁদপন্মে সমগ্র 
হৃদয়খান। প্রেম্ভক্তিতে বেন তরল করিয়া ঢালিয়া দিল। বালকের, 
ন়ন্ব-পদ্ম প্রেমামোদে বিকশিত হইয়া উঠিল। এই আশ্চর্য-মুতি 
শিশু-বাপকের এই ভক্তি-সৌন্দর্্য ও অপুর্ব ব্যবহার দর্শন করির। 
অন্তান্ত দর্শকগন বিশ্মপন-বিস্ফাঁরিত নেত্রে চিত্রাপিতের সভায় তাকাইয়! 
রুছিলেন । *অহে।! একি ত্ব্দেরি কোন দেব-বালক অপ্রত্যাশিত ভবে, 
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নিত্যসিদ্ধ আচাধ্যগণের 


বৈষ্বাচার্য্য মধব 


মর্ত্যে আসিয়া এই অত্যদ্ভূত-চরিত্র আবিষ্কার করিতেছে? কিম্বা এ 
কি কোন প্রহেলিকা, স্বপ্ন অনবা সম্মোহন্*বিদ্ভা? এরূপ শিশু- 
বালকেরও কি কখনও ভগবানে এরূপ ভক্তির উদয় হত ?” দর্শকগণ 
এইরূপ তর্ক-ব্তর্ক করিতেছিলেন ; ওদিকে স্বর্ণস্থ দেবতাগণ এবং 
ব্রাঙ্গণগণ বলিতেছিলেন।__« মহো ! «এই শিশু-বালকের সভক্তি হরি- 
নমস্কার সম্পূর্ণা্গ অশ্বমেধ যক্ঞসমূহকেও অতিক্রম ক রতেছে !” কেহ 
বা বলিতেছিলেন,_“এ বালক নিশ্চয়ই শ্রীহরির দু, কৌমার-কাল 
হুইতেই বিষুক্তি-যাজনের শিক্ষ। জগতে বিস্তারের জন্য ভূতলে আগমন 
করিয়াছে 1৮ নিত্যসিদ্ধ আচার্যযগণের চরিত্রের প্রথম প্রভাতেই 
তাহাদের মাধ্যান্িক প্রতিভা-গৌরব-ভাঙ্করের প্রোজ্জলতার সুচনা 
করিয়া থাকে । 


বালক বাস্থদেব এইরূপে আত্মীক-স্ব্নগণের গৃহের সাময়িক 
উৎসবানন্দ পরিত্যাগ করিয়া বন-পথে প্রবেশ করিল এবং বিঞুঃ- 
সেবানন্দে বিভোর হইয়া রজতপীঠপুরে আসিয়া 
পড়িল। .রজতপীঠপুরে বৈষ্ণবগণের সহিত পীঠস্থ 
বিষ্তর সেবা-মহোৎদবে মগ্ন হইল। 


এদ্দিকে পুত্রবৎ্সল ব্রাহ্মণবর পুক্রকে দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুল, 
চিত্তে চতুর্দিকে বালকের সন্ধান করিতে লাগিলেন । ব্রক্ষণ 'ুতলে 
টান হাযির বিশিষ্ট পদচিহ্ন-সন্িবেশ দেখিতে পাই 
চি সেই পদ-চিহ্ন জন্গুসরণ করিতে করিতে দ্রুতপদে 
চণিতে লাগিলেন এবং পথিকগণের নিকট পুনঃ 

পুনঃ' বালকের সংবাদ জিজ্ঞাস। করিলেন। ভ্রমর যেমন বসন্তানিলের 
মধ্যে গড ঢালিয়া দিদা তৃষিত-প্রাণে পন্ধের সন্ধানে ছুটিয়! বেড়ায়, 
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রজতগীঠপুরে বাহুদেব 


সপ্তম অধ্যার--বাল্যেই বাস্থদেবের বিষু-প্রীতির পরিচয় 


মধ্যগেহও তেমনি জল-বাধুর দ্বারা চলিত হইয়া আঁকুল-চিত্তে 
পুক্রের মুখ-কমলের সন্ধানে ছুটিতে লাগিলেন" এবং সেই চাঁদমুখ দেখিতে 
গাইয়। বালককে প্রহারাদি দ্বারা শাসন করা দূরে থাকুক, মরমের- 
মর্র-মন্দিরে সযত্বে ভরিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিলেন । পুত্রের বিরহ- 
সম্তাপঙ্গনিত বহির্গমনোনুখী অশ্র-উৎসকে যে ক্ষুদ্র নয়ন-পাত্রে অতি 
কষ্টে আবদ্ধ রাখিয়াঁছিলেন, তাহা যেন আনন্দোচ্ছাসে 
সহত্রমুখী হইয়া বাহিরে আসিতে চাঁহিলে মধ্যগেহ 
পুনরায় সেই অশ্রু-প্রবাহ নিরোধ করিশ্নে এবং 
পরাণ-পুতলিকে আহ্বান করিয়! কহিলেন --“বৎস, বান্ছদেব ! তুমি 
আমাদিগকে না জাঁনাইয়্া কিরূপে এতদূর চপিয়া আসিলে? এই 
স্থদীর্খ পথে কে তোমার সহচর হইয়াছিল? কে-ই বা তোমাকে পথ 
দেখাইল ? পথে ত” তোমার-কোনপ্রকার বিপদ-আপদ হয় নাই? বয়স্থ 
ব্যক্তিও এতদূর পথ পদব্রজে আিতে কষ্ট অনুভব করেন, সহচরের অপেক্ষা 
করেন; আর তুমি কাহার সঙ্গে এতদূরে চলিয়া আঁসিলে ? তোমার সায় 
কে ছিল? বল বল, বাপ বাস্্দেব ; আমাকে যথার্থ করিয়া বল 1+ 


"পুত্র-দর্শনে আনন্দ ও 
কুশলাদি জিজ্ঞাসা 


বাস্থদেব তখন চতুর্দিকে মন্দ-মধুর-হান্তচন্দিক। লুটাইর়। দির! 
“অস্ফুট মধুরুম্বরে বলি,_“পিতঃ ! আমি আপনাদের আত্মীয়ের উৎসব- 
ভবন হুইত্বে বহির্গত হইয়া বনের মধ্যে এক বিষু-মন্দির়ে প্রবেশ 
করিয়াছিলাম এবং সেখান হইতে নারিকেল-দেবালয়ে গিয়াছিলাম ; 
বন-বিহারী শ্রীহরিই আমার একমাত্র হার ছিলেন।, আমি আর 
কাহার সহায়তার অপেক্ষা করিব? মধুহ্দন যাহার 
সহায়, তাহার আর অন্ত সহায়ের কি প্রয়োজন ? 
পিতঃ ! আমি সেখান হইতে অন্ত দেবালয়ে শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়। 
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বালকের হরি নির্ভরতা 


বৈষ্ুবাচার্য্য মধ্ব 


যখন আবার তথা! হইতে এই রজতপীঠপুরের পূর্বদিকের দেবালয়ে 
প্রীহরিকে প্রণাম করিলাম, তখনও শ্রীহরি আমার সহায় ছিলেন । 
তারপর আমি যখন এখানকার পশ্চিমদিকের দেব-মন্দিরের ঠাকুরকে 
প্রণাম করিলাম, তখনও শ্রীহরি আমাকে কৃপা করিতে ছিলেন |” 

বালকের হান্ত-মধুর-অস্ফুট-ছন্দে এই হুরি-নির্ভরতাঁর কথা শ্রবণ 
করিয়া মধ্যগেহ এবং উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হইলেন। পুত্রবৎসল 
মধ্যগেহ বিষ্ণুর নিকট এই চঞ্চল বালকটীর জন্য প্রার্থনা করিয়! 
বলিলেন,-_“হে মধুহছদন ! এই হিংশ্্-প্রাণীসম্কুল 
ভয়ঙ্কর কাঁননের মধ্যে এই ইতস্ততঃ-ভ্রমণশীল চঞ্চল 
বালকটাকে আপনি সর্বদা রক্ষা করুন্। আমি 
পুণ্যহীন, আমার এমন কিছু নাই, যাহাতে 
এ বালকের রক্ষা আমার দ্বার হইতে পারে, আপনার সেবককে 
আপনি রক্ষা করিবেন 1৮ মধ্যগেহ বিমান-পর্বতাধিষ্ঠীত্রী বিষুওপ্রিক়া 
যোগমায়াদ্রেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন;_-হে বিষ্ণভক্তিপ্রদাস্্িনি 
যোগমায়ে ! এই বিুণভক্তিপরারণ বালকটার যেন কোন বিদ্ন উপস্থিত ন1 
হয়ঃ তুমি এই বালকটাকে রক্ষ। করিয়া তাহার ভক্তি বিবদ্ধন করিও 1” 

ব্রাহ্গণবর মধ্যগেহ এবং বেদবতী প্রাণ-পুতন্গি পুভ্ররত্ব বান্থদেবকে 
ক্রোড়ে স্থাপন করিয়! -স্ব-গৃহে লইয়া আদিলেন এবং সর্বদাই 'চোঁখের 
মণি করিরা রাঁখিলেন । 


পুত্রবৎসল মধ্যগেহের 
বালকের মঙ্গল 
প্রার্থনা 


অষ্টম অধ্যায় 


বাস্থদেবের বিদ্যারস্ত 


্রাহ্মণবর মধ্যগেহ একটা শুভদিবস স্থির করিয়া শ্বীয় পুত্র-রত্ের বিদ্যা 
আরন্ত করাইলেন। বিগ্যারস্ত-দিবমেই বালকের সকল বর্ণ-পরিচয় হইল । 
মধ্যগেহু তালপত্রে বর্ণমালাগুলি লিখিয়। বাস্থদেবকে 
তদ্াদর্শে বণমাল! লিখিতে বলিলেন । বাঁলক অতি 
নুন্দররূপে অক্ষরগুলি লিখিয়া ফেলিল। তৎপর- 
দিবস যখন মধ্যগেহ বালক বাস্থদেবকে পূর্বদিবসের লিখিত অক্ষরগুণি 
পুনরায় অভ্যাস করাইবার জন্ত পুর্ধদিবসের মত তাঁলপত্র-মধ্যে 
অক্ষর অঙ্কন করিলেন, তখন বালক পিতাঁকে বলিয়া উঠিল,-পিতঃ ! 
গত দিবসের লিখিত অক্ষরগুলি অগ্ভও পুনরায় কেন লিখিয়াছেন ? 
আঁমি ত? এই অক্ষরগুণিতে পূর্বেই অত্যন্ত হইয়াছি, আমাকে ইহ 
স্বপেক্ষা অধিক আর কিছু শিক্ষা দিন্‌।” মধ্যগেহ পুত্র-রত্বের এই 
অঁদামান্ঠ। গ্রতিভ। দর্শন খরিয়! বিদ্মিত ও আনন্দে বিহ্বলিত হুইলেন। 
বালকের এই প্রতিভা-দর্শনে লোকে বলিতে লাগিলেন৮_“এই শিশু 
প্রতিভার সমুদ্রন্বরূপ ।” মধ্যগেহ কিন্ত লৌকের এই বাক্য ও চক্ষ-গ্রহের 
ীড়ার পাছে বালকের কোনরূপ অনিষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় বালককে 
আঁর লোক-মমক্ষে কিছু শিক্ষা দিতেন না) নিজ্জনে লইয়া গিয়া 
তাহ!কে পাঠ পড়াইতেন এবং লোকের সম্ভুখে কোনরূপ প্রতিভা প্রকাশ 
করিতে নিষেধ করিতেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই বালক বহু বিশ্চা 


শিশুর অলৌকিকী 
প্রতিভা 


বৈষ্ঞবাঁচাধ্য মধ্ব 


লাভ করিলেন, আর মধ্যগেহ বালকের অমানুষিক প্রতিভ1 দর্শন করিয়া 
পুনঃ পুনঃ বিন্রিত হইতে থাকিলেন। 


এক সময়ে বাসুদেবের মাঁতৃপক্ষীয় স্বজনগণ কোন উৎসব-ব্যাপারে 
বাস্থদেবের মাতাকে নিমন্ত্রণ করিলেন । বেদবতী পুন্র-বাস্থদেবকে লইয়া 
'্বৃতবল্লী” নামক গ্রামে স্বজনগণের উৎসবপুর্ণ ভবনে 

স্বুতবললী গ্রামে - 
রর লরকদে কযির করিলেন । উৎসবে বহুলৌক আদিয়াছিলেন | 
বাহদেবের আবৃত্তি উৎসবোপলক্ষে পুরাণ-পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল, 
অনেক ব্রাক্ণ-পণ্তিতও সমাগত হইয়াছিলেন । 
বালক বাস্থদেবের এই সময় বিবিধ গ্রন্থ-আবুত্তিতে অসামান্ত অধিকার 
জন্মিয়াছিল। উৎসব-ভবনে বাসুদেব সুন্দর বাগ্সিতার সহিত মনোহর 
বচন-বিস্তাঁসে যখন স্তোঁত্র এবং শ্লোকাঁবলী আঁবুত্তি করিতে থাকিলেন, 
তখন এত অল্পবয়স্ক শিশুর এরূপ স্বৃতি-শক্তি, সংস্কৃত-শান্ত্রে এত প্রগাঢ় 
পারঙ্গতি, সুন্দর বচনবিস্তাস-পটুত1 এবং বাগ্িতা-শক্তি লক্ষ্য করি 
সকলেই বালকের অলৌকিকী প্রতিভার প্রশস্তি গান করিতে 

লাগিলেন । 


এদিকে ধৌতপটকুলসস্ভৃত “শিব নামক একজন পুরাণ-কথক নানা- 
প্রকার লৌক-চিত্তরঞ্রক-ছন্দে এ উৎসব-ভবনের বিরাট সভা-মধ্যে যখন 
পুরাণের কথকতা করিতেছিলেন, তখন বালক 
বাস্থদেব সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 

নামক পুরাণ পাঠকের 
পুরাণ-কথকের ছুই চারিটা বাক্য শ্রবণ করিয়াই 

সিদ্ধাস্ত-বিরোধ 

নির্দেশ নির্ভীকভাঁবে শ্রোতৃবুন্দের মধ্যে মৃছুমন্দ হাসিতে 
হাসিতে ধীরে ধীরে বলিলেন,-হে কথক ! 
আপনি প্রতিষ্ঠ। অর্জনের জন্য কৃত্রিমভাবে লোকচিত্ত রঞ্জন করিতেছেন 


ূ্‌ ( ৫২ ) 


বাস্ছদেব কতৃকি “শিব, 


অষ্টম অধ্যায়-_-বান্থদেবের বিদ্যারস্ত 


বটে, কিন্তু আপনার বাক্যগুলি ব্যাস-শুকাদি মহাঁজনগণের সিদ্ধান্তের 
বিরোধী । সিদ্ধান্ত-বিকুদ্ব-বাক্য যতই না কেন মধুর শব্দ-বিন্তাসে 
গ্রথিত হউক, তাহার কোনই মূল্য নাই, উহা উচ্ছিষ্ট-গর্ভ কাকতীর্থের 
হ্যায়। মানস সরোবরের মনম্বী পরমহংসকুল কখনও তাহাতে বিচরণ 
করেন না। আপনি সাহিত্যের প্রাণ যে সিদ্ধান্ত ও রস-_সেই প্রাণ 
বিনষ্ট করিয়। মুতা রমণীকে বাহ্‌ বেষভূষার দ্বারা লোকের অবৈধ উত্তেজন! 
উত্পাদন করিতে চাহিতেছেন ! 


শিশু বাস্থদেবের এরূপ সিদ্ধান্ত-নিপুণতা ও নিভীকতা লক্ষ্য 
করিয়া সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী স্তম্তিত হইলেন । বান্থদেবের এই 
কথা শুনিবার পর আর কেহই পুরাণ কথককে গ্রাস করিলেন 
না। অথবা ইহাতে আর আশ্চধ্য কি? সিংহ-শিশু যদি গম্ভীর 
হঙ্কার-ধ্বনি "আরম্ভ করে» তাহা হইলে কে-ই বা মুখর শৃগাঁলের 
গ্রশংসা করিতে পারে ? 


শ্রোতৃবুন্দ তখন বালক বাস্থদেবকেই বলিলেন»_“হে বৎস ! তুমি 

আমাদিগকে মহাজনের সিদ্ধান্ত-সম্মত পুরাণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করাও 

হামরা সিদ্ধান্ত-বিরোধকারীর মুখে আর কোন 

ডিক কথা শুনিব না ।” বালক বাস্দেব তখন সেই 

রোধ, বাহুদেবের পাঠ. বিরাটি, পপ্ডিত-সভার ব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া 

শ্রবণে সকলে মুগ্ধ মহাজনগণের দিদ্ধান্ত-সম্মত পুরাণ ব্যাখ্যা করিতে 

| লাগিল। সেই ব্যাখ্যামৃত কর্ণপুটে পান, করিয়া 

সকলেই চমৎকুত হইলেন। দেবতাগণ পধ্যস্ত আকাশমার্দ হইতে 
আনন্দ প্রকাশ নিত থাকিলেন । 


নু ৫৩ ] জজ 


বান্ছদেবকে পুরাণ-পাঠের 


বেঞ্চবাচাধ্য মধ্ব 


তারপর বাঙ্গদেব মাতার সঙ্গে ঘ্বতবল্লী গ্রাম হইতে পাঁজকাক্ষেত্রে 
ত্ব-গৃহে ফিরিয়া গিয়া পুরাণ-প্রবীণ পিতার নিকট উপরি-উক্ত সমস্ত 
ঘটনা! নিবেদন পুর্বক জিজ্ঞাসা করিল, -“পিতঃ ! 
পুরাণকথক শিব এবং আমার ব্যাখ্যাত সিদ্ধান্তের 
মধ্যে কাহার কথা ঠিক, তাহা আঁপনি আমাকে 
বলিরা দিন্‌।” পণ্ডতবর মধ্যগেহ বলিলেন»- 
“বাসুদেব, তোমার ব্যাখ্যাই সমীচীন এবং মহাজনগণের সিদ্ধান্ত-সম্মত 1” 
মধ্যগেহভট এরূপ অল্পবয়স্ক পুভ্রশ্রত্বের এই প্রকার সিদ্ধান্ত-জ্ঞান ও 
পাণ্ডিত্য-প্রতিভার কথা সবিল্ময়ে চিস্ত। করিতে লাগিলেন এবং বিচার 
করিলেন,_-“আমার এই শিশু-পুত্রের এইপ্রকার শ্বাভাবিক-পাগ্ডিত্য- 
প্রতিভা নিশ্চই রজতপীঠপুরের অধিদ্দেব আমার ইষ্টদেব অনস্তেশ্বরের 
দযা-সম্ভূত, নতুবা! এই শিশু বালকে এরূপ গুণাবলী কোথা হইতে 
প্রকাশিত হইল ? 


বাস্দেবের পিতার নিকট 
নিজকৃত ব্যাখ্যার সমী- 
চীনত। জিজ্ঞাস 


আর একদিন পুরাণকথক-শিরোমণি ছ্বিজবর মধ্যগেহ বহু-জন- 
পরিবৃত হইয়। সভা-মধ্যে পুরাণের কথকতা করিতে করিতে কোন 
একটী শ্লোকের ব্যাখ্য। পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ায় 
শিশু বান্ছদেব রমণীয় বচন-বিস্তাসে সকলের চিত্ত 
হরণ পূর্বক পিতাঁকে প্র ব্যাখ্যা-পরিত্যক্ত শ্লোকের 
পুনরায় ব্যাখ্য/ করিতে বলিল। তখন মধ্যগেহ ভট্ট এ শ্লোকের 
ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্লোকোঁলিখিত বহু বুক্ষবাচক-শব্দের অর্থ বলিলেন ; 
কিন্তু তন্মধ্যে “লিকুচ+-শবন্দটীর অর্থ না করায় বাল্সদেবং পিতাকে 
মৃমধুরম্বরে বলিল,_“পিতঃ ! আপনি এ লিকুচ*-শব্দটার কোন 
ব্যাখ্যা না করিয়া! শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছেন কেন?” বাসুদেবের 


| ৫৪ এ 


পিতার পুরাণ-পাঠকালে 
বাহ্দেবের প্রশ্ 


অষ্টম অধ্যায়__বাস্ুদেবের বিদ্যারস্ত 


প্রশ্নের উত্তর মধাগেহ ভট্ট কিশ্ব। সভাস্থ কোন লোকই দ্দিতে পারিলেন 
নাঃ ইহাতে সভাস্থ সকলেই এ শব্দটার অর্থ জাঁনিবার জন্য অত্যন্ত 
উৎসুক হইয়! পড়িলেন। বাঁলক বান্ুদেব উই শব্ষের অর্থ ও সুন্দর 
তাৎপর্ধ্য ব্যাখ্যা! করিয়া সভাস্ব সকলের নিকট 
বাছুদেবের পলকুচ” 
শবের ব্যাথা. হইতে অসামান্ত সম্মান লাভ করিল। পিতা 
দিনের পর দিন পুভ্র-রত্রের এই প্রকার অলৌকিক- 
প্রতিভার উদাহরণ প্রত্যক্ষ করির। শ্রীহরির নিকট পুত্রের কেবল 
মঙ্গল কামনা করিতে থাঁকিলেন। 


নবম অধ্যায় 


বাহুদেবের উপনয়ন 


বালক বাসুদেব মাতা-পিতার ন্েহ-সন্বপ্ধিত হইয়! ক্রমে অষ্টম বর্ষে 
পদার্পণ করিল। দ্বিঙ্গবর মধাগেহ পুঁজের বেদ-প|ঠের ম্বতঃসিদ্ধ যোগ্যতা! 
পূর্ব হইতেই লক্ষ্য করিতেছিলেন। ব্রাহ্গণোচিত যাবতীয় গুণাবলী 
বালকে অতি শিশুকাল হইতেই বিকশিত হইতেছিল; 
তাই শান্ত্র-প্রবীণ মধ্যগেহ "অষ্টবর্ষং ব্রাঙ্মণমুপনয্লীত” 
অর্থাৎ ব্রাহ্ণকে অষ্টমবর্ষে উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করাইবে--এই শ্রুতি- 
বাক্যান্ুসারে যোশ্যপাত্র ও কাল উভয়ের সম্মিলন ও সমাগমে বাসুদদেবকে 
বেদ-পাঠের জন্য গুরু-গৃহে উপনীত করাইবাঁর বঙ্কল্প করিলেন। 

নিরবচ্ছিন্ন অষ্টচত্বারিংশ সংস্কারবিশিষ্ট দ্বিজের ত্রাহ্মণ-বৃত্ত পুত্রকে 
ব্রাহ্মণত্বে বিনির্দেশ করিবার যে বিধান আছে, তাহাতে শৌক্র- 
পারম্পর্য্যে সংস্কার প্রদত্ত হইরা থাকে ।, ব্রাহ্মণের 
পুজের 'ব্রাহ্মণ হইবার নৈদর্নিক-যোগ্যতা আছে 
বিচার করিয়া “অষ্টবর্ষং ্রাহ্গণমুপনয়ীত”-_এইরূপ 
শ্রুতি-বাক্য দৃষ্ট হয়। গোভিলীয় গৃহ্স্ত্রেও পগর্ভাষ্টমেযু ব্রাহ্মণ 
উপনয়েৎ» বিধান রহিয়াছে । যোড়শবর্ষকাল পর্যন্ত ব্রাহ্ণের উপনয়ন- 
কাল। উপনয্বনের সেই দির্দিষ্টকাল গত হইলে পতিত-সাবিত্রীক 
হইতে ' হয়, ইহ্াকেই 'ব্রাত্” বলে। শান্ত বলেন, ব্রাত্যকে উপনয়ন, 
বেদাধ্যর়ন ব৷ কন্তা-সম্প্রদ।ন করিবে না। 


মধ্যগেহের সল্প 


“অষ্টবর্ষং ব্র।্গগমুপনয়ীত” 
শ্রুতির তাৎপধ্য 


ঞ 


নবম অধ্যায়--বান্থদেবের উপনয়ন 
স্মৃতিশাক্্ উপনয়নের এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান, করিয়াছেন,-- 


“গৃহ্যোক্তকন্মণ। যেন সমীপং নীরতে গুরোঃ । 
বালে। বেদায় তদৃযেগাৎ বাঁলস্তোপনয়ং বিদুঃ ॥৮ 


যে বৈদিক গৃহ্ৃসথত্রোক্ত বিধান-সম্মত অনুষ্ঠানের ছারা বালককে 
বেদাধ্যয়নের জন্য বেদাধ্যাপক গুরুর সমীপে লইয়! যাওয়া হয়, সেই 
অনুষ্ঠানকে বালকের “উপনয়ন” বলে। জ্ঞানের উন্মেষের পুর্ব্বে বেদাধ্যয়ন- 
কাধ্যের উপযোগিতা নাই, তজ্জন্তই উপনয়নের পূর্বে যে সকল সংস্কার 
আবশ্তক, তাহার অন্ুষ্ঠান-যোগ্য কাল অভাব-পক্ষে সাত বৎসর । 
অধ্যাপনের জন্য ব্রাহ্মণ-বালককে আট বৎসরের পুর্বে আঁচার্ধ্য-সমীপে, 
লইয়। যাওয়। বিহিত নহে। এরূপ শিশুকালে বালকের মাতা-পিতার 
গৃহ হইতে অন্ত গুরু-গুহে বাসের সম্ভাবনা নাই। গৃহ-বিধানানস্তর 
বেদাঁধ্যয়ন-কালেই ব্রাহ্মণ শ্রোতবিধান-গ্রহণে সমর্থ হন এবং পরিশেষে 
বজ্ঞ-দীক্ষায় দীক্ষিত হইবার অবকাঁশ লাভ করেন । বদি ঝোড়শবর্ষের,' 
মধ্যে ব্রাঙ্মণগণকে গুরু-গুৃহে বাসের জন্য প্রেরণ-পম্ভাবনা ন! "থাকে 
এবং ব্রাহ্মণ-বটুর বেদাণ্যয়নে কোন ইচ্ছা বা রুটি ন! থাকে, তাহা 
হইলে তিনি নিজ কুচি-বলেই উপন্বন-দংস্কার গ্রহণ পূর্বক ব্রাহ্মণ 
হতে অভিলাষ করিলেন না জানিতে হইবে । জড়ভরতের আখ্যান 
হইতেই জান! যাঁর, ভরত নিরবচ্ছিন্ন-সংস্কারবিশি্ট ব্রাহ্মণের গৃহে 
জন্মগ্রহণ করুর! সন্বেও কর্্ম-সংস্কার-গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। 
ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইবার রুচি না থাকিলেও ব্রাক্ষণবংশজাত, 
বালক সংস্কার গ্রহণ পূর্বক আদৌ গুরুণৃহে যাইতেই অনিচ্ছ! 
প্রকাশ করে । - 


বৈষ্ণবাচাধ্য মধব 


বৈদিক-কর্ম্মকাগ-পদ্ধতিতে অগ্ি-সংস্কারই আদি উপাদান । এই 
কর্ম্মকাণ্ড-পদ্ধতি ভাবী-উদ্দেশ্তের জন্য ভব্য-প্রস্তাঁব মাত্র ; কিন্তু ফলকালে 
ইহার বৈষম্য প্রমাণিত হয়। অক্ষজ-চেষ্টা যে 
সর্বত্রই সাঁফল্য লাঁভ করিবে, এরূপ নহে । বালকের 
ইচ্ছা হউক বা না হউক, তাহার পিতৃবর্গ বা 
সামাজিকবর্গ যদি বংশের বা সমাজের পরম্পরাগত-প্রথা রক্ষার জন্য 
বালককে গুরু-গৃহে যাইতে বাধ্য করেন, তাহাতে ফল এই হয়যে, 
পিতৃবর্থ বা অপরের প্ররোচনাক্রমে তাহাদের প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডে 
অনেক সময়ে বালকের যোগ্যতার অভাবে অথবা রুচির বৈষম্য 
প্রাথিত ফল লাভ হয় না। এই কারণেই বংশের শুভানুধ্যায়িগণের 
বিধানমত কার্য করিয়াও এবং ব্রাঙ্গণ-বালক আনুষ্ঠানিকভাবে উপনীত 
হইয়াঁও পরে ক্ষত্রিয়, বৈপ্ত; শূত্র অথবা বর্ণ-বহিভূতি শ্রেণীবিশেষে পতিত 
বা পরিণত হইয়া পড়ে । 


কম্মকাণ্ডের প্রস্তাবিত 
ব্রাহ্মণত! 


স্থুল-কুক্ম-দেহদ্বয়ই বর্ণ ধারণ করে। দেহিসকলের বর্ণ-ধারণ- 
যোগ্যতা দেহছয় দ্বারাই সম্ভবপর হুর । বিরাট সমষ্টি-সমাজকে লক্ষণ- 
বিচাঁরেই চাঁরিভাগে বিভাগ করা হয়। বিভাগ- 
পদ্ধতি বা লক্ষণ দ্বারা ব্যক্তিবিশেষকে জানিতে 
হইলে তাহার স্থূল পরিচয় বা দেহের পূর্ব পরিচগ়্ার্দি পিতৃকুলেই 
আবদ্ধ স্থির করিতে হয় । পরে তাহার সুক্ষ পরিচর বা বুন্তগত 
পরিচয় বর্ণ-বিভাগ-কার্যের সহায়তা! করে। ুস্-পরিচয়ে ব্রাহ্মষণ- 
লক্ষণ দেখিতে গিরা আমরা অনেক স্থলে স্থুল-শরীরের মুল অনুসন্ধান 
করি? কিন্তু যদি তখন ুক্-শরীর স্থুল-শরীর হইতে উৎপত্তি লাভ 
করিয়াছে, সিদ্ধান্ত করি, তাহ] হইলে ফলের খোঁসা হইতে তন্লিহিত 


* [৫৮ ] 
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কে বর্ণ ধারণ করে? 


নবম অধ্যায়_-বাস্থদেবের উপনয়ন 


বীজের উদ্ভব মানিয়া লইতে হয়-_স্থল-শরীরই ুক্-শরীরের জনক 
বলিতে হয? কিন্তু প্রক্কৃত-প্রস্তাবে সেরূপ ধারণা শান্ত বা বিচার- 
সম্মত নহে। স্তুলের পতনে যখন নুক্ক-শরীরের পুনরাঁর স্থুল-গ্রহণ 
বিচারিত হর, তখন হৃক্ষমের পুর্ববাবস্থানই স্বীকৃত। যাহারা বেদোক্ত 
জন্মান্তরবাঁদ ব| কর্ম-পদ্ধতি অনুমোদন করেন, তাহারা স্থল হইতে 
স্থ্মের উদ্ভাবনা মানিয়। সুক্মই স্ুুলাবরন গ্রহণ করে+_-ইহাঈ বিচার 
করিয়া থাকেন। বাসনাই গুণময় জগৎ হইতে স্থুল-শরীরের উপাদান 
গ্রহণ করে। স্থুল-শরীর পরবতী সময়ে বহির্জগতের যে উপাদান 
গ্রহণ করিয়! থাকে, তাহা! নিজের বা অপরের সুক্ম-শরীর ব। মনের 
অন্কুমোদন-ক্রমেই $ এই চি্বাভাঁস মন বা হুক্ম কারণই স্থুল-গ্রহণের হেতু । 


যে-কাঁলে সুল-দর্শন-প্রক্রিয়ায় মানবের বাহা-পরিচয় লক্ষিত হয়, 
তৎকাঁলে মানবের বর্ণ-পরিচয় শৌক্র-বিচাঁরেই আবদ্ধ । আবার চিন্তাশীল 
মানব-বুন্দ বুত্ত-বিচারকেই বর্ণ-নির্ণয়ের কারণরূপে 
নির্দেশ করেন। কিন্তু সকলেই সুষ্রভাবে চিন্তা- 
শীলতাঁর পরিচয় দ্রিতে অসমর্থ হইবে, বিচার করিয়া সামাজিক স্ুল- 
কাধ্যাদ্দি নির্ধাহার্থে অর্থাৎ যৌন-সম্বন্ধ প্রভৃতি নিরূপণ-বিষয়ে শৌক্র- 
, পরিচয়কেই প্রাঁধান্যা দেন। 


€শৌক্র-বিচারে বর্ণপরিচগ় 


শৌক্র-পরিচর-প্রাধান্যে লক্ষণ বা বর্ণ-ছ্বারা বৃত্ত-নিরূপণ-পঞ্থা নানা- 
প্রকারে বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকার সাধারণ ধন্দশাজ্স বা গৃহ- 
সুত্রাদিতে সচরাচর এই বিষয়ের সুষ্ট-মীমাংসা৷ দেখিতে পাঁওয়! যাঁয় না । 
ূ শত-ক্রিয়৷ যে-কাঁলে বিচার-রহিত ভাঁরবাহিগণের 
কর্ম্মফল-ভোগ-মার্গে পরিণত হইল, সেই কালেই 
শ্রোত-ক্রিয়ার স্থানে পঞ্চরাত্রবিধি স্ু্ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। বেদ, 


৫৯ এ | 


পাঞ্চরাত্রিক বিধান 


বৈষ্ঞবাচাধ্য মধ 


আরণ্যক) শুদ্ধদংখ্যান, ভক্তিযোগ একত্র স্ফুত্তিপ্রাপ্ত হইয়া পঞ্চবিধ- 
জ্ঞান বা ঞ্চরাত্র নামে তত্তৎস্থান অধিকার করিল । কর্মিগণ যাহাকে 
শ্রোতানুষ্ঠান বলিতেন, আঁরণ্যকগণ তাহ। হইতে তাহাদের নিজত্বের 
পার্থক্য স্থাপন করিলেন। শ্রোত-বিধান, ম্মার্ভ-বিধান, পৌরাঁণিক- 
বিধান ও পঞ্চরাত্র-বিধান সমতাঁৎপর্য্যবিশিষ্ট। যেখানে তাহাদের 
পরস্পর বৈষম্য নিরূপিত হইয়াছে, সেখানেই হরিভজন-কার্য্ে ব৷ 
অথয়-জ্ঞানে ব্যাঘাত হইরাঁছে। পঞ্চরাত্র-বিধান, শ্রোত-বিধানের প্রতিকূল 
কল্পনা করিলেই কাল্পনিক পঞ্চরাত্র-বিধি উৎপাতের কারণ বলিয়। 
স্থিরীকৃত হয়। শ্রোত-বিধি-গ্রহণে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদজ€নত অযোগ্যত। 
যে শ্রুতির অন্ুকূল-তন্ত্র ব! শ্রুতির বিস্তৃতি দ্বারা অভাব-পুরণে সামর্থ্য 
এবং সমতাঁৎপর্যবিশিষ্তা লাভ করে) তাহাই--পঞ্চরাত্র । শ্রোত- 
বিধানের আন্ুগত্যে গৃহোক্ত বর্ণীশ্রম-বিবিগুলির যথাযথ উপযোগিত! 
বাধাপ্রাপ্ত হওয়া সেই অভাঁব-পুরণ এবং বৈদিক-বিধান অক্ষুপ্ 
রাখিবার অন্ত গ্রীনারায়ণের শ্রাবাক্য হইতে পঞ্চরাত্র-শাজ্ত উদগত 
হইয়াছেন। পঞ্চরাত্র-শান্তের সাহায্য গ্রহণ না করিলে বিব্দমান 
শৌত-পদ্ধতির মীমাংসা হইতে পারে ন1। 


এই বাঁজুদেব তাহার আচাধ্য-লীলায় অদৈব 'বিশ্ব-সন্মোহন-লীলা- 
পর শ্রীশঙ্করাচাধ্যের পঞ্চরাত্র-বিরোধবাদ খণ্ডন করিয়া পঞ্চরাত্রের 
পঞ্চরাতর-শ্বীকারকারী প্রামাণ্য এবং পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষা-বিধানের সৌন্দর্য 
বাস্ছদেবের বৃত্ত- - জগতে প্রচার করিবে । এই বালক বান্দেবই 
বিচার তাহার আচাধ্য-লীলার ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্য- 
প্রচাঁরকালে স'মসংহিতার প্রমাণ উদ্ধার কররিয়! হারিদ্রমত গৌতমের, 
উপনক্সন-প্রসঙ্গে বুত্তগত ব্রাহ্ধণতাঁর বিচার জগতে জানাইবে। 
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€ 


নবম অধ্যায়-_বাস্থুদেবের উপনয়ন 


আর্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শুড্রে্টনার্জবলক্ষণঃ। 
গৌতম্তিতি বিজ্ঞায় সত্যকাঁমমুপাঁনয়ৎ। 
( ছান্দোগ্যে মাধ্বভাষ্যধূত সামসংহিতা-বাঁক্য ) 


্রাঙ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা! এবং শৃদ্রে কুটিলতা বর্তমান- হারিক্রমত 
গৌতম এইরূপ গুণ বিচার করিয়াই সত্যকামকে উপনয়ন বা সাবিত্র্য 
সংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন । 


এই বান্থদেবই বৃশ্চিক-তাগুলীয়ক লৌকিক-ন্ায়ের উদাহরণের 
দ্বারা ভবিষ্যতে জাঁনাইবে যে, খষিকুলের মধ্যে 
শৌক্রগত (যদ্দি নিরবচ্ছিন্ন সংস্কারযুক্ত সাগ্রিক 
ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব থাঁকে ) এবং অষ্র্যুত-কুলের মধ্যে 
বৃত্বগত ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ; কেননা, কেবল শৌক্রগত প্রণালীতেই যদি 
ব্রাহ্মণত। নিদ্ধ হয়, তাহা হইলে বিরাট পুরুষ--ধিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 
শৃদ্র কোন বর্ণেরই অন্তর্গত নহেন, তাহা হইতে আঁবিভূতি পুরুষগণকে 
কিরূপে 'ত্রাহ্গণ* বলা যাইতে পাঁরে? যেমন দ্বিবিধ-প্রণালীতে কাীটাদি 
প্রাণীর উৎপত্তি হয়, দেই প্রকার দ্বিবিধ প্রণালীতে বর্ণও নিরূপিত 
হুয়। তওুল হইতে 'এক প্রকার কীটের উৎপত্তি হইয়া থাকে, 
অপর কীট ইহাদের জনক নহে; আবার বুশ্চিকার্দি কীট অপর 
বুশ্চিকাঁদি কীটের ছারা শৌক্র-প্রণালীতে উৎপন্ন হয়। বৈষ্বগণ 
শত-প্রণালীতে অর্থাৎ ভ্রতি-স্থাতি-পঞ্চরাত্রোজ্ঞ বৃত্তগত-বিচারে 
প্রকাশিত হন, আর কর্ফলবাধ্য সাধারণ জীব্গণ কর্্কাণ্তীয় শৌক্র- 
প্রণালীতে বর্ণগত হইয়া থাকেন ; সুতরাং খষিকুল ও অফ্্যুতকুলের 
মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ উচিত নহে। 
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বৃশ্চিক-তাওু্লীযর়ক 
হ্যায় 


বৈষ্ণবাচার্য্য মধ 


মাঁনবগণ বীজগর্ভসমুভূত পাপ হইতে নিষ্কতি-লাভের জন্য 

বৈদিক-বিধান-মতে দশটী সংক্কীর গ্রহণ করেন । 

উপনয়ন-সংস্কার সেই দশ সংস্কারের অন্যতম । এই 

স্কার প্রাপ্ত হইলে মানবের পাপ অপনোদিত হইয়। দ্বিতীয় নিষ্পাপ জন্ম 

লাভ হয়! বে কুলে সংস্কার-গ্রহণ পৈতৃকাচাঁর নহে, তথায় জন্মাবধি 

বীজগর্ভ-সমুভূত পাপ প্রশমিত হয় না। আর যে কুলে সংস্কার-বিধি 

প্রচলিত, সেই কুলকে পুণ্যময় কুল” বলিয়। পণ্ডিতগণ আখ্য। 

দিবা থাকেন। প্রাক্তন-পাপবহুল হইকা মানবগণ শোচ্য শৃদ্রকুলে 

উদ্ভুত হন, আর প্রাক্তন-পাপ ক্ষীণ হইলে পুণ্যলন্ধ জীব দ্বিজকুলে শরীর 
লাভ করেন। 


দ্শ-সংস্কারের উদ্দোঠা 


ছিজকুলে স্থুল-শরীর পাঁইলেই ঘে বীজগর্ভ-সমুদূত পাপে আক্রান্ত 
হইতে হইবে না, এক্ধপ নহে, পরন্ত দশ-সংস্কীর-প্রভাবে প্রবর্তমান পাঁপ- 
বিনাশকল্পে উপনয়ন-সংস্কার আবশ্যক | যাজ্জবন্ধ্য 
বলেন,--“এবমেনহ শমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবম্‌ 1” 
উপন্রন-সংস্কারে আচার্য বেদ-সমীপে মাঁনবককে 
লইন্কা যাঁন। উপনীত দ্বিজই বেদ অধ্যরন করেন | যিনি বেদাধ্যরন- 
বিমুখ, তিনি উপনয়নবিশিষ্ট হইয়াও উপনরন-গ্রহণের একমাত্র 
তাৎ্পর্থ্যহীন হইয়া ইহ-জন্মেই শূত্র হইয়া যান এবং বংশ-পরম্পরায় 
“দ্বিজ”-শব্বাচ্য হইবার পরিবর্তে শৃদ্রবংশের জনক হন। শৃদ্র হইরা 
ব্রাহ্মণবংশ বলিয়া পরিচয় দিলে উপনয়ন-সংস্কার-গ্রহণের ধোগ্যতা 
হয় ন1। ব্রাক্গণের বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই 'ত্রাঙ্গণ” হওয! যায় না। 
সাবিত্র-সংস্কার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাহার এক জন্ম বা শুদ্রত। 
বর্তমান থাকে । সংস্কার গৃহীত হইলে মানবক দ্বিজ হন । 
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বেদাধ্যা রন-বিমুখের 
সানয়-শুদ্রত্ব 


নবম অধ্যায়-_বাস্থদেবের উপনয়ন, 


বিশুদ্ধ মাতা-পিতার নিকট হইতে জন্ম লাঁভ করিলে তাঁহাই-- 
শৌক্র-জন্ম। শৌক্রজন্ম-বিধানক্রমে সাধারণতঃ 
পুরোহিত কর্তৃক দ্বিজত্ব বিচার ন1 করিয়! পুর্বববংশগত 
প্রথা-মত উপনয়ন-সংস্কার বিহিত হয়। যেখানে 
শৌক্রজন্মের অসস্ভীব) তথায় নানাপ্রকার যোগ্যতার বিচার উপস্থিত 
হয়। পুরোহিত সেইকাঁলে বিচার করিয়া উঠিতে পারেন না। 
শৌক্র-জন্ম হইলেই যে তিনি ব্রাঙ্গণ হইবেন, এরূপ নহে, 
তাহার সাবিত্র বা দ্বিতীয় জন্ম লাভ না হওয়! পধ্যস্ত বীজগর্ভ-সমুভূত 
প্রবর্তমান পাঁপের অবসান হুয় না। পূর্বপুণ্যফলে 'প্রাক্তন-ছুজ 1তিত্ 
অভাবেই তাহার বিশুদ্ধ জনক-জননী লাভ হয়। (বিশ্ুদ্ধ-শবে 
সংস্কারবিশিষ্ট অর্থাৎ পাপ-বর্জিত বংশেই পুণ্যবানের জন্ম হয়। 
বেদপাঠের অভাবে লন্ব-দ্বিতীকজন্ম দ্বিজের পুনরায় পাপময় শূত্রত্ব 
লাভ ও বংশ-পরম্পরাক্রমে শূদ্রতাঃ অছিজত্ব বা বেদপাঠাযোগ্যত। জানিতে, 
হইবে । ইহাই শৌক্রবিধানক্রমে ছ্বিজত্ব। 


শৌক্র-বিধানক্রমে 
দিজত্ব-বিচার 


দ্বিজ যে কালে শান্ত্রবিধিমত দীক্ষা গ্রহণ করেন, তৎকালেই 
তাহার প্রকৃত সংস্কার লাভ হয়। যে সকল মানবক 
সামাজিক বিধানমতে দ্বিজত্ব-লাভে বাধাপ্রাপ্ত হন, 
তাহারা গুরুর নিকট নিজ যোগ্যতার পরীক্ষা প্রদান 
করিয়! তীহাঁর নিকট হইতে দীক্ষা-লীভের যোগ্যতা লাভ করেন। 
শিষ্যের যোগ্যতা ব! নিজ বুত্তের পাঁরচয়--আশ্রয়-গ্রহণ। আশ্রর-গ্রহণ 
আর কিছুই নয্বঃ কেবল সেবাঁ-প্রবৃত্তির পরিচয়ে শরণাগত হওয়!। 
অভক্তির পথে আশ্রক্র-গ্রহণের সম্ভাবনা! নাই। €গুরুপদাশ্রয়” বলিতে 
গুরুকে ঈশ্বর-বোধ এবং আপনাকে দাস বা বশ্ত-বোধ। সদ্‌গুরু-বিচীরে 


* প্রকৃত সংস্কার ও 
দীক্ষা 


৬৩ ] 


বৈষ্বাচার্য্য মধব 


বেদ বলেন,_-*বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠই--সদৃগুরু | সচ্ছিষ্যের হুত্ডে যজ্ঞীয় 
সমিধাদি যজ্ঞীয় উপাক্ন বর্তমান থাকিবে । যেমানবক অক্ষজ-জ্ঞান। 
অধিরোহ-পন্থা বা মায়ার ভোতৃত্ব-রূপ ত্রিগুণাত্ষকতা পরিহার করিবার 
সঙ্কল্প করিস অধোক্ষজের সেবা ব। অবতীর্ণ অবিসংবাদিত নিরস্তকুহক- 
সত্যে অবস্থিত হইতে পারিবেন। তাহারই গুরু-চরণাশ্রয়-বিষয়ে সিদ্ধি- 
লাভ হইয়া! দীক্ষা-প্রাপ্তি হইবে । “দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কৃুর্যযাৎ 
পাপন্য সংক্ষয়ম্। তন্রান্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দ্েশিকৈস্তত্বকোবিদৈঃ॥৮ 
অর্থাৎ যে অনুষ্ঠান হইতে মানবক বা দ্বিজের প্রকৃতির অতীত জ্ঞানলাভ 
হইব প্রাকৃত পাপপুণ্যাদির সম্যক বিনাশ সাধিত হয়, তাহাকেই 
বিজ্ঞজন “দীক্ষা/-সংস্ঞ! দিয়া থাকেন । 

এই সকল সাত্তশান্ত্র-সম্মত বিচার বৈষ্ণবচাধ্য-মাত্রেই দেদীপ্যমান 
আছে) কেবল কর্ণা্জডম্মার্ভ বা তাহাদের অনুগামি-সম্প্রদায়ে অপ-. 
সাম্প্রদায়িকতা ও বিষু্বিছ্ষেমুলে এতত্প্রতিকুল-বিচার দৃষ্ট হয়। 
তাহাতে আধ্য-খষিগণের ব্যবস্থাপিত বৈজ্ঞানিক-সামাঁজিক-ব্যবস্থ! 
বিড়ন্বিত এবং জগন্নাশকর-কাধ্যের উদ্ভব হইতেছে । এমন কি শ্রীমধ্বান্বর 
পরিচয় দিয়াও কেহ কেহ বর্ণবিচারের-সুক্্প তাৎ্পধ্যের প্রতিকূলমত 
শ্রীনানন্বতীর্ঘথে আরোপ করিতে ব্যগ্র। 


আমাদের দ্বিজবর মধ্যগেহ বালক বাস্ুদেবের বেদ-পাঠে, স্বাভ'বিকী 
রুচি এবং তাহার ব্রাক্গণোচিত গুণাবলী লক্ষ্য করিয়া বাসুদেবকে 
অগ্টম-বর্ষে গুরু-গৃহে উপনীত করাইবার দঙ্কল্প করিলেন। উপনরন- 
প্রদানের শুভ-দ্রিন ধার্য্য হইলে মধ্যগেহ বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন 
সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া বছ বেদ-পাঠী বিষ্ুণভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্ষণগণের 
সহিত বিচার পূর্বক পুত্রের উপনয়নোৎ্সব আরম্ভ করিলেন । শীস্ত্- 
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নবম অধায়---বাস্থদেবের উপনয়ন 


বিহিত দ্রব্য-সম্ভার দা বিষুণর উদ্দেশে যাবতীয় বৈদিকী-্রিয়া নিষ্পাদন 
করিলেন এবং ব্রহ্ম হইতে বংশ-পরম্পরার় যে বেদাগ্নি প্রজ্ঞঘলিত ছিল; 
যজ্ঞেশ্বরের প্রীতির উদ্দেশে তাহা পুনরুজ্জলিত 
করিয়া বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত, মুগ্তিত-মস্তক! 
কমনীয় তেজঃপুঞ্জের মূর্ভ-বিগ্রহন্বরূপ বাঁস্ুদেবের 
উপনয়ন-ক্রিক্ব। সম্পনন করিলেন । যে সকল দেব-ললনা বিবিধ বেদ- 
বিদ্যারূপে আঁবিভূতা৷ হইয়া বাস্ুদেবের ব্দন-রঙগমঞ্জে বিহার করিবার জন্য 
বহুকাল যাবৎ আশা পোষণ করিতেছিলেন, তীহারাও বাস্থদেবের 
উপনয়নোৎ্সবে নিজ নিজ পতির সহিত সন্মিলিতা হইয়া আঁকাশ হইতে 
এই উৎসবের “অভিনন্দন করিতেছিলেন। পণ্ডিতবর মধ্যগেহ সাধারণ 
পিতার ন্যায় ছিলেন না। উপনয়ন-প্রদ্দানের যথার্থ তাৎপর্য যে 
্বরূপোদোধক ব্রহ্গচর্য্যের সহিত গুরু-সেব এবং উপাসনা-মূলক বেদ- 
শাস্ত্রের অধ্যয়ন, তাহ! তিনি জাঁনিতেন ; তাই জগদ্গুরু বাস্থাদেবকে 
দ্বিজবর মধ্যগেহ আহ্বান করিয়! বলিলেন,_“বৎস বাসুদেব! তুমি 
সদাচারী হইয়া অগ্িস্থ বিষুত এবং গুরুদ্েবের পরিচর্য্য! করিবে! 
সর্বদা কা়মনোবাক্যে ব্রহ্গচর্্য পালন পূর্বক নির্দোষ বেদাদি-শাজ্ের 
অধ্যয়ন করিবে ।” ধর্ষনি কার্তিকের হইতেও অধিকতর স্বরূপোঁদ্বোধক 
ব্রহ্মচর্য্যে শ্বভাবতঃই নিত্য-অরস্থিত, সেই বাস্থদেবকে দ্বিজবর মধ্যগেহ 
আচাধ্য-পরিচধ্যা-মুলক ব্রহ্গচ্ধ্যা্দি পালনের উপদেশ প্রদ্ণান করিলেন। 
বাস্থদেব যখন লোক-শিক্ষার্থ বিষু-সেবোদ্ধেশে দৈব-বর্ণাশ্রম-বি ধি- 
পাগনের আদর্শ প্রদর্শন পুর্বক সেবা"স্থির-সৌদামিনীর সান্দ্র-মুর্তিরূপে 
'প্রোজ্ৰলিত হইয়। উঠিল, তখন মধ্যগেহ এবং ব্রাঙ্মণবর্গ সেই সেবা- 
প্রভাবমত্র প্রভা-দর্শনে পরম বিশ্মিত ও আনন্দিত হইতে থাকিলেন। 
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বাহদেবের উপ- 
নয়নোতসব 


বৈষ্ঞবাচার্যা মধব 


ভুবনাধিপতি বায়ুদেব ব্রাক্ষণ-ত্রহ্মচান্লীর বৈরাগ্যের বেষ প্রচারের জন্ত। 
দরিদ্রের স্যায় ছিন্ন চীরখণ্ড পরিধান এরং আহার-বিহারাদি লর্ব-বিষয়ে 
যম পালন করিতে থাকিলেন। 


দশম অধ্যায় 


গুরু-গৃহে বান্থদেব 


অই্টম-বর্ষবয়স্ক বানুদেব গুরুসেবাপরায়ণ বেদ-পাঠী ব্রহ্মচারীর বেশে 
তরুণ-তপনের ন্তায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। এই তেজঃকাস্তি বালক 
অতীব শিশুকালেই যেরূপ প্রতিভ৷ প্রকাশ করিতেছিল, তাহাতে 
ভবিষ্যৎকালে এই বালক যে বিশ্ব-নায়কত্ব গ্রহণ করিবে, তাহা! অনেকেই 
ন্নাধিক বুঝিতে পারিয়াছিলেন | মাতা, পিতা, আত্মী়-্বজন) ন্েহ- 
শীল গুরুবর্গ এবং সজ্জন-সমাঁজ বান্গুদেবের প্রতিভা দর্শন করিয়া! আনন্দে 
উৎফুল্ল হইলেও অপস্বার্পর অপজ্জনগণ মনে মনে বিপদ গণিলেন। 
হার! আশঙ্ক। করিলেন যে, যদি এই বিষ্ুভক্তি- 
পরায়ণ বালক বড় হইয়! বিশ্ব-নারকত্ব গ্রহণ করে, 
তাহ! হইলে জগতে বিষুণ-বিরোধি-মতবাদ, প্রচ্ছন্ন” 
বৌদ্ধবাদ প্রভৃতি নাস্তিক্যবাদ বিশেষভাবে আক্রান্ত হইয়া! পড়িবে। 
তাই বালক বাসুদেব যখন মাতা-পিতার ন্মেহম্ী-দৃষ্টির কিঞ্চিৎ অন্তরালে 
*গুরুগৃহে বেদে-অধ্যয়র্নের জন্ত গমন করিল, তখন এ বিকাশমান কমল- 
কোরককে উহার মুকুলাবস্থার়ই চিরবিনই করিবার জঙ্ক ছুষ্ট প্রকৃতির 
ব্যক্তিগণ উপায় উদ্ভাবন করিতে থাঁকিলেন। 

. একদিন বানুদেব গুরুপ্ৃহে বসিয়া বেদ অধ্য্নন করিতেছিল এবং 
বেদের সমস্ত মন্ত্র বিষুভক্তি-তাৎপধ্যময়-_ইহ! মনে মনে বিচার করিতে” 
ছিল, এমন সময় ক্রূর-সর্পাক্কতি এক অস্গুর বালক বাসদেবকে দংশন 
করিবার জন্ঠ তাহার সমীপস্থ হইল। এ সর্পাকৃতি অসুরটী চতুর্দিকে 


দুষ্ট-প্রকৃতি-ব্যক্তিগণের 
মতনরত। 


বৈষ্ুবাচার্্য মধ্ব 


নল 


অবিরল বিষ-বাম্প উদশীরণ পূর্বক সমস্ত লোককে উদ্বিগ্ন করিন্বা তুলিল। 
ঁ সর্পের বিষ-বীর্ধ্য এত সুতীক্ষ ও হুঃসহ ছিল যে, মন্ত্রৌষধি প্রয়োগের 
দ্বারাও এ সর্পকে কোনমতেই নিরস্ত করা 
গেল না। এউঁসর্প ধীরে ধীরে উহ্থার উন্নত ফণ। 
বিস্তার করিরা বালক বাসুদেবের অবিক্ষত অঙ্গে 
হঠাঁৎ দংশন করিয়া বসিল। এরূপ ভীষণ বিষ-বীধ্য-সর্পকে দংশন 
করিতে দেখিয়া উপস্থিত সকলে কমনীয়-কাস্তি বালক বান্দেবের প্রাণ 
নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইল, স্থির করিলেন। সকলে খেদেঃ ছুঃখে এবং ক্রোধে 
অভিভূত হুইয়। কিংকর্তব্য-বিমুঢ় হইয়া পড়িলেন। আক্গ ন্েহণীল 
মাতা-পিতার এমন নধর-কাঁন্তি-পুক্রঃ এমন প্রতিভা-বিকাণী প্রাণ-পুতলি, 
জগতের ভাবী আশা-ভরসার স্থল বুঝি অকালে কাল-গ্রাসে পতিত 
হইল ! বাস্থদেবের আশা সকলেই ছাড়িয়া দিলেন। বাসুদেবের 
সহীর্গণের মধ্যে ক্রন্দধনের রোল উঠিল। গুরুর কর্ণে এই বার্তী। 
পৌছিলে গুরুদেব বাস্থুদেবের প্রাণাশঙ্ক। করিয়া! বিশেষ বিহ্বণিত হইয়া 
পড়িলেন; কিন্তু লোকের আশঙ্কার বিপরীত ফল ফলিল। এ সর্গাকতি 
অস্থুর বাস্থদেবের পদদেশ দংশন করতে যাহয়৷ 
বান্থদেবের পদতলের দ্বারা এরূপভাবে পিষ্ট হইয়া- 
ছিল যে, উহা তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। বাস্ুদেবের অঙ্গে 
এ সর্পের দংশন বিন্দুমাত্রও কোন বিষ-ক্রিয়া করিতে পারিল না। 
করিতে পারিবেই বা কেন? বাস্থদেবের চিদানন্-দেহ যে অযুতঃ আর 
এঁ অস্থুরের দেহ ত* মুত। বাসুদেব লোক-নমক্ষে আরও প্রোজ্জলরূপে 
শোভ। পাইতে থাকিল। আজ এ হুষ্ট দৈত্য নিগ্রহ হইল দেখিয়া মর্ত্যে 
সঙ্জনগণ এবং স্বর্গে দেবতাগণ বাস্থদেবের অভিনন্দন করিলেন। 
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তুর-সর্পাকৃতি অস্থরের 
বান্দেবকে দংশন 


অস্থর-বিনাশ 


দশম অধ্যায়--গুরু-গ্ুহে বাস্থদেব 


বৃহস্পতি-ইন্দ্র-প্রমুখ স্ুরপুরবাসিগণ সর্বদ। ধাহার চরণ-রেণু বন্দন! 
করেন, তিনি আঞ্জ ছদ্ম-মানব-বিগ্রহ ধারণ করিপ়া! বালক বাস্থদেব- 
রূপে 'বেদাদিশান্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। যদিও তিনি বাহিরে 
সাধারণ অজ্ঞঞজনের স্যার পাঠাদি অভ্যান করিতেন, তথাপি স্বভাঁবতঃই 
তাহার হৃদয়ে নিখিল-বেদাদি-বি্ভা অপরাপর কলা-বিছ্বার সহিত চক্রপাণি 
শ্রীহরিকে কেন্দ্রীভূত করিয়] সর্বদাই বিরাজমান ছিল। 


বালক বাস্দেব মাতা-পিতার পরম আদরের সন্তান ছিল। 
বালকে স্বভাবতঃই যে জ্েহাকর্ষণী সন্মোহন-বিদ্ব! দেদীপ)মান ছিল। 
তাহাতে স্লেহ-বিগ্রহ মাতা-পিতার কথ। দূরে থাকুক, 
যে কোন ব্যক্তি বালককে আদর ন1 করিয়া! থাঁটিতে 
পারিতেন না। সেইরূপ আদর ও ন্সেহন্সুখে সম্বদ্ধিত 
বান্দেব গুরুগুছে পাঠের বিরাম হইবাঁমাত্র গুরুদেবের অসাক্ষাতেই 
অনেক সময় অন্তান্ত ব্রহ্মচারী বালক ও বয়স্যগণের সহিত খেল 
করিবার জন্য যেখানে সেখানে চলিয়া যাইত এবং বয়স্ত বালকগণের 
সহিত পগ রাখিয়। নানাপ্রকার খেলায় প্রমত্ত হইত । কোন সময় 
বরস্তগণকে ডাকিরা, বশিত,_“দেখা যাউক্‌, কে কত শীঘ্র দৌড়াইতে 
পারে।৮ . এইরূপ প্রতিযোগিতার পণ লইয়া বাসুদেব তদপেক্ষ। 
অধিক-বয়স্ক* সম-বয়স্ক ও অল্সবরন্্ বালকগণের সহিত বিস্তৃত 
প্রান্থর-মধ্যে দৌড়াইতে আস্ত করিত। আশ্রর্যের বিষয় 
এই, তদপেক্ষা সমধিকবরস্ক বাঁলকগণও বাস্ুদেবের সহিত কখনই 
প্রতিযোগিতার জয়ী হইতে পারিত না, প্রত্যেকবারেই বাস্থদেব' 
সকলের অগ্রগামী এবং সর্ধাপেক্ষ। দ্রুতগামী হইরা সকলকে 
পরাভূত করিত | 


বাস্ুদেবের ক্রীড়ামর় 
চাঞ্চল্য 


৬৯ - |] 


বৈষ্ণবাচার্ষ্য মধ্ব 


বাসুদেব কখনও ব1 উল্লম্ষন-ক্রীড়ার বয়স্তগণের সহিত প্রতি- 
যোগিতার পণ বাঁখিয়! নহচরগণকে পরাজিত করিত | বাঁসুদেবের স্তাঁর 
জলক্রীড়া এবং সম্তরণাঁদি-কাধ্যে নিপুণ আঁর কেহই 
8, ছিল না। সম্তরণ-প্রতিযোগিতার সে সকলকে 
মল্সযুদ্ধে পারদর্শিত।, 
নভীম-আখা। . পরাভূত করিয়াছিল। কখনও বা বাস্দেব 
তাহার সহচরগণকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিত। 
তাঁহারা সকলেই সর্বক্ষণ প্রাণপণে বাস্থদেবকে পরাভূত করিবার চেষ্টা 
করিত, কিন্তু বাঁলক বাস্থদেব হাসিতে হামিতে অতি সহজে সকলকে 
ভূপাতিত করিয়া দিত। এই মল্লযুদ্ধে নানাপ্রকার অদ্ভূত কৌশল ও 
নিপুণতা প্রদর্শন করার বয়স্তগণ বাস্থদেবকে উপমাচ্ছলে “ভীম বলিয়া 
ডাকিত। কিন্তু এ উপমা কেবল উপমা! নহে, ইহা প্রকৃতই সত্য। 
বাস্থুদেব--ভীমেরই অবতার । 


বালক বান্দেবের পাঠে এই প্রকার অমনোযোগ, বয়ন্তগণের 
সহিত যখন তখন ক্রীড়ামোদ এবং নানখপ্রকার চাপল্যের কথ! 
উদার শুনিয়! উপাধ্যায় বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন । বান্ুদেব 
দেবের শাসন সর্বদাই এইরূপ খেলার মত্ত থাকায় রীতিমত বেদাঁদি 
পাঠ করিত না, ভোজনের জন্য বাহির হইতে 

অনুসন্ধান করিয়া ডাকিয়া আনিলে ভোজন করিয়াই আবার তৎক্ষণাৎ 
খেল! করিবার জন্য বাঁহিরে চলিয়! যাইত এবং অতি বিলম্বে গৃহে 
'ফিরিত। ইহা। দেখিয়। উপাধ্যার় মহাশয় বালক বাস্দেবের প্রতি বিশেষ 
অসন্তুষ্ট হইলেন এবং একদিন পাঠকাঁলে বাস্থদেবকে অন্যমনস্ক দেখিয়া 
কোপ প্রকাশপুর্বক বলিলেন,_-“বান্মদেব ! তুমি প্রবঞ্চক হইয়া 
পড়িয়া, প্রত্যহই আমার অজ্ঞাতসারে বালকগণকে লইয়। নানাপ্রকার 


| তি পতি এ 


দশম অধ্যায়-_গুরু-গৃহে বাসুদেব 


খেলায় মত্ত থাক, পাঠে তোমার বিন্দুমাত্র মনোযোগ নাই। এখানেও 
আমি লক্ষ্য করি, পাঠকাঁলে তুমি অন্তমনা হইয়া তোমার খেলার কথাই 
ভাবিতে থাক। তোমার স্তার অন্যমনস্ক-ছাঁত্র কোনদিনই কিছু 
শিখিতে পারিবে না» 
উপাধ্যায়ের কথা শুনিয়া বাঁন্ুদেব টী চারা জানা আপনি 
আমাকে এত অল্প-মাত্রায় পাঠ দেন যে, এঁ সামান্য পাঁঠ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি 
করিতে আমার মোঁটেই ভাল লাগে না। আমি 
বেদ-মন্ত্রের আংশিক পাঠ পুনঃ পুনঃ আবুততি করিতে 
ইচ্ছা করি না।” বানুদেবের এই কথা শুনিয়া উপাধ্যায় বলিলেন, 
প্বাস্থদেব! তুমি কি আমার সহিত রহস্ত করিতেছ? তুমি সামান্য 
বালক ; আমি বেদ-মন্ত্রের যে একচতুর্থাংশ বা অর্ধাংশ পাঠ প্রদান 
করি, তাহ। সামান্য নহে । তোম। অপেক্ষা অধিক বয়স্ক বালকগণও 
পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিয়া উহ সুষ্ঠুভাবে আবৃত্তি করিতে পারে না। 
আচ্ছ') যদি এই অল্প পাঠ তোমার রুচিজনক না হয়, তাহা! হইলে 
তামার ইচ্ছামতই পরবর্তী অংশগুলি আবৃত্তি কর দেখি। তুমি অল্প- 
, বরক্ক শিশু? পাঠ লইয়া” খেলা কর! উচিত নর” 


বাস্ছদেবের উত্তর 


উপাধ্যায়ের এই বথা শুনিবামান্র বালক বাস্থদেব অপঠিত বেদ- 
মন্ত্রের সমগ্র অংশ অনর্গল সুষ্ঠভাবে আবৃত্তি করিয়া ফেলিল; এমনভাবে 
আবৃত্তি করিল যে, তাহাতে কোথায়ও বিন্দুমাত্র 
দোষ স্পর্শ করিল না। উপাধ্যায় এ আবৃত্তি শ্রবণ 
করিয়া মহ1-আশ্চর্য্যণন্বিত হইলেন | “একি ! আমি 
বালককে তিরস্কার-ছলে একটী অসাধ্য ব্যাপারের কথা বলিয়া- 
ছিলায়, রাঁলক দেখি, সে অসাধ্য সাধন করিয়া বসিল ! শুনিয়া থাকি, 


ডি শত. এ | 


অপঠিত বেদমন্ত্রের 
আবৃত্তি 


বৈষ্ঞবাচার্্য মধ্য 


এই বল্ক সর্বদশই খেলা-ধৃলায় মত্ত থাকে, পাঠকালেও অন্যমনস্ক 
থাকে, তাহা হইলে কোন্‌ সময় সমগ্র বেদ-মন্ত্র অভ্যাস করিল! 
পূর্ণবয়স্কের পক্ষেও এত পাঠ অভ্যাস কর! সম্ভবপর নয়, তাহা হইলে: 
এ বালক কে? ইনি কি কোন দেবত। নররূপে আমার গৃহে 
আ্সিয়াছেন ? উপাধ্যায় এইরূপ নান। ভাবন। ভাবিয়। সেইদিন 
হইতে বালককে আর কোনপ্রকার তিরস্কার বা শাসন করিতেন না, 
পরন্থ সর্ধদাই প্রীতির চক্ষে দর্শন করিতেন । 

একদিন বান্থুদেব কয়েকজন বয়ুপ্যের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে 
একটী বিজন-বনে আপিরা পড়িল; সেখানে উপস্থিত হইবার পর 
ব"ম্ুদেবের একটা প্র্িয়-বয়স্য ছঃসহ শিরোবেদনায় 
অভিভূত হইল। খালকটী যন্ত্রণায় চীৎকার আর্ত 
করিল, বাঁলকগণের মধ্যে সকলেই বিশেষ চিস্তিত 
হইয়া পড়িল। বাঁস্থদেব তাহার বয়স্যের কর্ণ ধারণ 
করিয়া কর্ণের মধ্যে এমন একটী ফুৎকাঁর দ্বিল যে, তাহাতেই এ 
বালকের তীব্র শিরোবেদনা মুহূর্ত-মধ্যে প্রশমিত হইয়া গেল। 


ফুৎকার দ্বারা বয়স্তের 
শিরোবেদন! 
নিবারণ 


একদ্দিন বালক বাহ্ছদেবের নিকট উপাঁধ্যায় সমগ্র নারাঁয়ণীয় , 
উপনিষৎখান। উচ্ৈঃম্বরে পাঠ করিলেন। উপাধ্যাঁয়ের পাঠ সমাপ্ত ' 
নিন নন হইবার পর বাসুদেব গ্রন্থ ন! দেখিয়া সমগ্র 

উপনিনকাধী; উপনিষৎ আচাঁধ্যের নিকট আবৃত্তি করিল। এইরূপ 

গুরুদক্ষিণ। আশ্চর্ধ্য-শ্রুতিধর বালকের প্রতিভা প্রত্যক্ষ করিয়। 
আঁচাঁধ্য ও সতীর্থগণ সকলেই পরম বিস্মিত হইলেন । 

একদিন বালক নাস্থদেব একাকী গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া! 
তাহার নিকট এতরেয়-উপনিষৎ পাঠ করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন 


] ৭২ এ] 


দশম অধ্যায়--গুরু-গৃহে বাহ্থদেব 


এবং & উপনিষদের গুঢ সিদ্ধান্ত উপাধ্যায়ের নিকট ব্যাখ্যা করিজেন & 
উপাধ্যায় তরেয়-উপনিষদের এরপ সুন্দর ব্যাখ্যা কোনদিন 'কোথায়ও- 
শ্রবণ 'করেন নাই। কিন্তু বাসুদেব এতরেয়োপনিষদের গ্রুতি মন্ত্রকে 
বিষুভক্তিপর ব্যাখ্যা করিয়া! উপাধ্যায়ের বিশ্ময় উৎপাঁদন করিলেন ।' 
বান্জদেব এ্তরেয়-শ্রুতি-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যামুখে-গোবিন্বভক্তিরূপ অমুল্য- 
নিধি আচাধ্যকে গুরুদক্ষিণাত্বরূপ প্রদান করিলেন। 

বাঁন্ুদেবের গুরুকুপ-বাসের কাল সমাণ্তপ্রায় হইলে দেবতাগণ 
বাসুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থন! জানাইলেন যে, বাস্থুদেক 
জগতে উষ্ট-দমন ও শিপ্গণের সন্তোষ উৎপাদনের 
জন্য ভগবদিচ্ছার আগমন কতিকাছেন; নিখিল 
ব্রন্ষবিদ্তা বিগ্ভাপতি শ্রীহরির সহিত স্বতঃ-সিদ্ধভাবে 
তাহাতে বিরাঁজমান1, কাজেই তাহার গুরুগৃহে আর 
অধিক সময়ক্ষেপের আঁবশ্তক নাই। জগৎ নাস্তিক্যবাদদে পরিপ্লাবিত 
হইয়ছে | প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদরূপ রাহ স্থুদর্শন-সথর্য্যের প্রভাকে লোক- 
লোচনের নিকট আচ্ছাদিত করিয়াছে ? সুতরাং সেই মায়াঁবাদরূপ 
অন্ধকার বিদুরিত করিবার জন্য তিনি প্রোজ্জল জে)াতিক্ষরূপে প্রকাশিত 
ভ্ুউন। জগদ্‌গুরু বাঙ্মৃদেব দেবতাগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়। বিশেষ 
আনন্দিত হুইল এবং শ্বাভিপ্রেত কাধ্য সাধনের জন্ত গুরুর নিকট 
অনুমতি গ্রহণ করিল। 


দেবতাগণের আবেদন, 
বাস্ছদেবের গুরুর 
অন্ুুমতি-গ্রহণ 


একাদশ অধ্যয়ি 


সন্যাস গ্রহণের সুচনা 


গুরুকুল-বাস সমাপ্ত হইবার পর বাস্থদেব জগতে পরবিদ্যার 
প্রতিপাদ্য বিষুভক্তি-প্রচারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । এ সময়ে ভারতাকাশ 
কনর ছুর্ভাষ্য-মেঘে আচ্ছাদিত হওয়ায় সঙ্জনগণ হৃদয়ে 
বড়ই হুঃখ অনুভব করিতেছিলেন । নাস্তিকতা-স্বাপনই 
€বদাধ্যরনের ফল ও পাঞঙ্ডিতোর সীমা বলিয়! বিচারিত হইয়াছিল । 
ভগবান্‌ বুদ্ধরূপী বিষুর হৃদয়ের প্ররুত তাঁৎপর্য্যোপলব্ধিতে বঞ্চিত হয়া 
যাহারা নাস্তিক্যমতাবলম্বী বৌদ্ধরূপে পরিগণিত হইয়াছিল, সেই 
বৌদ্ধগণের মতবাদ যখন বৈদ্দিক-সনাতন-ধর্্দমকে লঙ্ঘন করিতে বসিল, 
তখন এক জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হইল। 
ভগবান্‌ বিষ বুদ্ধরূপে স্থেমের পরিপন্থী দক্ষ ও রুদ্রের জীব-হিংসা- 
ক্রিয়াকে নিবারণ করিয়! জগতে অহিংসাবাঁদ "স্থাপনের জন্য অবতীর্ণ 
ববির আবি. হইয়াছিলেন। ইতঃপূ্বের কর্ম্কাভীরগণ বেদের মধু- 
ভাবের কারণ  পুম্পিত বাক্যে লুবধ হইয্া যখন জন্ম ও ভঙ্গের ক্রিয়া- 
তেই মত্ত হইয়! পড়িয়শাছিল, বেদের প্ররুত তাৎপর্য্য 
'যে যজ্েশ্বর বিষ্ণুর উপাসনা, তাহা ভুলিয় গিয়া দেহৈকসর্বস্ববাদী হইয়া 
যখন বাহ্ানুষ্ঠানের আড়ম্বরকেই যথাসর্ধন্থ মনে করিয়। লইয়াছিল--জীবের 
স্বাভাবিকী হিংসা-বৃত্তির সঙ্কোচ-উদ্দেশ্তে প্রবন্তিত বৈদিক যজ্ঞ-বিধির 
তাৎপর্যা-ভষ্ট হইয়! যখন হিংসাবভ্ল কর্মকাণ্কেই বেদের সঙ্গে ওতপ্রোত- 


একাদশ অধ্যায়--সন্যাস গ্রহণের সুচন 


ভাবে জড়ীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল এবং বেদের দোহাই দিয়। তাহাদের 
জিঘাংসা-বৃত্তির সমর্থন করিতেছিল, তখন সব্বতনু-বিষ্ট এই ভঙ্গলীলা 
হইতে--এই জগন্লাশকরী প্ররব্ত্তি হইতে জীবগণকে উদ্ধার এবং 
বেদের যথার্থ তাৎপর্ধ্য যথাঁকালে প্রকাশ করিবার জন্য গ্রীবুদ্ধরপে 
অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন । ভগবান্‌ বুদ্ধের উদ্দেশ্য তর্কপন্থায় বুঝিতে ন! 
তর্বপন্থি বৌদ্বগণের পারায় যাহারা বুদ্ধের অন্গগতাভিমান করিয়াও বুদ্ধের 
বিবর্ত-বদ্ধি প্রক্কত আন্ুগত্য-রহিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারাই 
গ্রীবুদ্ধদেবের উদ্দিষ্ট ষে বেদের বিরুতবাদের প্রতিবাদ, 
সেই উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সাক্ষাদবিষুবিগ্রহ বেদের বিরুদ্ধেই 
দণ্ডারমান হুইল এবং তদ্ার। বেদাভিন্ন-বিগ্রহ বুদ্ধরূপী বিষ্ণকেও 
অবমাননা! করিয়া ফেলিল। এই বেদ-নিন্দা ও বেদাভিন্ন-বিষুটনিন্দারূপ 
ছুই ভীষণ অপরাধের ফলে বুদ্ধের অন্ুগতক্ব বৌদ্বগণ শ্রোতপন্থী সনাতন- 
ধর্মাবলম্িগণের নিকট অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ-নান্তিক বপিয়া খ্যাত হইল । 
যখন গ্রই নাস্তিকত1 প্রবল হুইতে প্রবলতর হইয়া একেবারে 
শৃন্যবাদে পর্যবসিত হইল,এবং একমাত্র প্রমাণ-শিরোমণি শব্দাবতার 
বেদকে অগপ্রামাণিক বলিয়। উড়াইর! দিবার চেষ্টা 
হইল, তখন ভগবান্‌ বিষ অন্ততঃ বহ্গের অস্তিত্ব 
এবং বেদের, প্রামাণিকত্ব স্থাপনের জন্ত শঙ্করকে শক্তিসধার করিয়। 
জগতে প্রেরণ করিলেন । 


শঙ্করাচাধ্যের আবির্ভাৰ 


যে সময়ে শৃন্যবাদ ও বেদ-বিদ্বেষ-বাদ প্রবলরূপে রাজত্ব করিতেছিল, 
সে সময়ে চিদ্বিলাসের কথার মোটেই স্থান হইতে পারে না; তাই 
ভগবান্‌ বিষুর স্থান, কাল ও পাত্রের অবস্থানুসারে ব্যবস্থা! করিবার 
জন্য অর্থাৎ অচিন্মাত্র-শুন্ঠবাঁদের স্থলে অস্ততঃ চিন্মা্রবাদ এবং বেদ 
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বৈষ্ঞবাচার্ধ্য মধ 


নিন্দা স্থলে অন্ততঃ বেদের প্রশংসা বা প্রামাণিকত! মাত্র স্থাপনের 
জন্য নিজ প্রতিনিবি শঙ্করকে জগতে প্রেরণ করিলেন । শঙ্করাঁচার্যের 
এই উদ্দেশ্ত যাহারা বুঝিতে না পারিয়া বুদ্ধের অন্কগত-ক্রবের শ্চার 
শঙ্করাচারধ্যের অনুগত অভিমানে চিন্সাত্র নির্বিশেষবাদকেই বেদের 
একমাত্র তাঁৎপধ্য বলিয়৷ ধারণ! করিলেন, তাহারা শঙ্করাচাধ্যের 
প্রকৃত উদ্দেম্ত হইতে বঞ্চিত হইলেন । সেই 
বঞ্চনাকামী ব্যক্তিগণ কিছুতে অমায়ার আত্ম- 
মঙ্গল বরণ করিবেন না, সুতরাং তাহাদিগকে 
বঞ্চনা করিয়। ব্যতিরেকভাবেই তাহাদের উপকার 
করা কর্তব্য বিবেচনায় ভগবান্‌ বিষণ শঙ্করাচাধ্যের প্রতি এই আদেশ 
প্রদান করিলেন» 


শ্রীশঙ্করাচার্যের প্রকৃত 
উদ্দেগ্য-ভ্রষ্ প্রচ্ছন্ন- 
বৌদ্ধগণ 


পন্বাগমৈঃ কন্সিতৈত্বন্ত জনান্‌ মদ্বিনুখান্‌ কুরু। 
নাঞ্চ গোপর বেন স্তাৎ স্থষ্টিরেযোত্তরোভ্তর। ॥ 
এনং মোহং স্যজীম্যাশড যো জনন্‌ মোহয়িষ্যতি | 
ত্ব্ রুদ্র মহাঁবাহো মোহশাজ্সাণি-কারয় ॥ 
অতথ্যানি বিতথ্যা্ন দর্শয়ন্য মহাতুজ , 

প্রকাশং কুরু চাত্মানম প্রকাশঞ্চ মাং কুরু ॥৮ 


হে শঙ্কর ! তুমি কল্পিত শান্স দ্বারা মন্ুষ্যকুপকে আমা হইতে 
বিমুখ কর; সেই কল্পিত-শাক্পে আমার নিত্য-ভগবৎম্বরূপের বিষয় 
গোপন করিও, তাহ। দ্বারা জগতের বহির্ধুখ-স্থষ্টি উত্তরোত্তর পরিবদ্ধিত 
হইতে থাঁকিবে। আমি এইরূপ মোহ স্থষ্টি করিতেছি, যাহা জনগণকে 
মোহিত করিবে 7 হে মহাবাহো রুদ্র; তুমিও মোহ-শাজ্স প্রণয়ন কর ? হে 
মহাভুজঃ অন্যায় ও ভগবংস্বরূপ-প্রকাঁশের বিরোধী অক্ষজ যুক্তিজাল 
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একাদশ অধ্যায়-_সন্যাস-খ্রহণের সুচন! 


প্রদর্শন কর; তোমার কুদ্রকূপ ( আত্মবিনাশরূপ সংহার মুর্তি) প্রকাশ 
কক আর আমার নিত্য ভগবৎস্বরূপকে আবুত কর। 
তাই মহাদেব একদিন বৈষ্ণবীশ্রেষ্ঠ। পার্বতী দ্বারা জিজ্ঞাসিত 
হইয়া! বলিক়্াছিলেন,_- | 
”মাস্বাবাদমসচ্ছান্্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে | 
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমুত্তিনা ॥৮ 
শ্রীহ্াদেব কহিলেন,-হে দেবি! মায়াবাদ অত্যন্ত অসৎ শান্্র--_ 
বৌদ্ধমত ট্বদ্িক-বাক্যের আবরণে প্রচ্ছন্নভাবে আধ্যদিগের ধর্মে 
প্রবেশ করিয়াছে ঃ কণিকালে আমি ব্রাহ্গণ-মুর্তিতে এই মার্শবাঁদ 
প্রচার করিব । 
একদিন নীলাচলে ভগবান্‌ গ্রীচৈতন্যদেবও সার্বভৌম ভট্টাচার্যাকে 
বলির়াছিলেন, বৌদ্ধ-নাস্তিক্যবাদ অপেক্ষাও মারাবাদ অধিকতর 
নাস্তিকতাপূর্ণ ; কেন না, বৌদ্ধগণ স্পষ্টভাবে বেদের প্রণমাণ্য অস্বীকার 
করিব! তাহাদের না্তিক্য-মতবাদ প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু মারাবাদিগণ 
সুখে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াও কাধ্যতঃ বেদের প্রতিপা্ 
নিত্য-ভগবদ্ভক্তি, নিত্য-ভগবদ্বিগ্রহ এবং শিত্য-ভগবদ্তক্তগণের 
অধিষ্ঠান স্বীকার কন্তরন নাই। ন্ুতর1ং যেরূপ স্পষ্ট শক্র হইতে 
প্রচ্ছন্ন শক্র ভয়াবহ, সেইরূপ ম্পষ্ট-নাস্তিক্যবাদ হইতে মায়াবাদরূপী 
প্রচ্ছন্ন-নান্তিক্যণদ অধিকতর বিপজ্জনক $-- 


বেদ ন! মানিয়] বৌদ্ধ হয় ত* নাস্তিক | 
বেদাশ্রয়। নস্তিক্যবাদ বৌছ্ধকে অধিক ॥ 


যখন এইপ্প প্রচ্ছনন-নাস্তিকমতরূপ মায়াবাদ-রাহু ভগবদ্ভক্তি- 
প্রভাকে লোক-লোচনের নিকট আচ্ছন্ন করিয়া ফেল্য়াছিল, পনাতন্‌- 
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ধর্মক্ষেত্র ভারতে যখন সন।তন-ধর্ম্ের নামে--টবদিক-ধর্ম্মের নামে 
বেদান্তের ধর্মের নামে প্ররচ্ছন্ন-নাস্তিক্যবাদ সর্বত্র জীবের জীবত্বকে 
বিনাশ করিয়া ভীবণ জীব-হিংসার আত প্রবাহিত করিয়াছিল, সেই 
সময় সত্বতন্থ বিষুণর ইচ্ছায় জগতে আবিষ্ত পবনদেবের অবতার 
বান্দেব ভট্টের হৃদয় জৈব-জগতের উপকারের জন্য ব্যাকুল হইয়া, 
উঠিল। তিনি সঙ্জনগণের মনোঁবেদন। বুঝিতে পারিয়া নিজ স্ুখ- 
টানার স্বাচ্ছন্দ্য, সম্মান, প্রতিষ্ঠা, মাতাপিতার নেহ-সম্ভাষণ, 
তি জগতের স্থখোপকরণ--সমস্ত বস্তু পরিত্যাগ পূর্বক 
ভগবদ্তক্তি-প্রচারের জন্ত সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণে কৃতসন্বপ্প- 
হইলেন। আচারবান্‌ ন। হইলে প্রচারক হওয়! যায় না, ভগবৎ- 
গ্রীত্যর্থে ভোগ-ত্যাগী ন। হইলে বহির্ধুখ লোককে কখনও তাহাদের 
নৈসর্ণিক ভোগ-পিপাসা হইতে ভগবৎসেবার দিকে প্রধাবিত কর!, 
যার না, নিজে দণ্ডধারণের আদর্শ প্রদর্শন না| করিলে অপরের কুপ্রবুন্তি- 
গুলিকে কখনও দণ্ডিত করা যায় না ।বচার করিয়। বাসুদেব চতুথাশ্রম 
গ্রহণে কৃতনিশ্চয় হইলেন । 


কর্ষি-সন্প্রদারের বিচার।মানব প্রবুতি-ধর্মটে সমুদ্ধ হইবার জন্ত 
কিছুকাল ব্রহ্গচর্ধ্যাশ্রম ত্বীকার করিবে এবং প্রবৃতি-ধর্্ে একান্ত অসমর্ 
হইয়! পড়িলে পরকালে ভোঁগাদি লাভের জন্য 
বানপ্রস্থ-সন্নাসাদি আশ্রম গ্রহণ করিবে; কিন্ত, 
শ্রুতির বিচারে সেইরূপ কর্ম্ন-মার্গীয় বিচার নিরস্ত্র 
হইয়াছে । শ্রুতি সন্নযাস-অধিকার সম্বন্ধে বলেন,__ 

“স হোঁবাচ বাজ্ঞবন্ধ্যঃ| ব্রহ্ষচধ্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী 
ভূত্ব/ বনী ভবেৎ। বনী তৃত্বা প্রত্রজেৎ। বদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেক 
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সন্ন্যাস-সন্বন্ধে শ্রুতি- 
বিচার 


একাদশ অধ্যায়---সন্যাস গ্রহণের সুচন! 


প্রত্রজেদ্গৃহাদ্‌ বা বনাদ্‌বা। অথ. পুনরব্রতী বা. ব্রতী বা! আতকে? 
বাংন্গাতকে1 বা উৎসন্নাগ্িরনপ্নিকো। বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেক 
প্রত্রজে ৎ ॥” (জাবালোপনিষৎ ৪1১ ) 


_ বাজধধি-জনক মহর্ষি যাজ্ঞবন্ক্যের নিকট বলিলেনঃ-“ভগবন্‌ ! 
সন্ন্যাসাধিকার ও তদ্ধিধি আম্পুর্িক কীর্তন করুন। অনস্তর যাঁজ্ঞ-. 
বন্ধ্য বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্গচর্ধ্য সমাপ্ত করিয়। গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে, 
গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিবার পর বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে, বানপ্রস্থাশ্রমে 
কিছুকাল অবস্থিত হইয়। তৎপরে সন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে । যদি ইহার 
অন্তথা হয় অর্থাৎ যাদ কোন লোকের গাহস্থ্যাদি আশ্রম গ্রহণ 
করিবার পুব্বেই বৈরাগ্য উদ্দিত হয়, তাহা হইলে তিনি ব্রহ্মচধ্যাশ্রম 
হইতেই সন্যাস গ্রহণ করিবেন অথব1 গৃহস্থ ব। বানপ্রস্থাশ্রম হইতেই 
পরিব্রাজক হইবেন অর্থাৎ ধিনি ষে আশ্রমেই থাকুন না কেন প্রকৃত 
বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে ততবদীশ্রম হইতে সন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন | 
কিন্তু বদি কেহ ব্রহ্মচারী প্রভৃতির অনুষ্ঠেয় কন হইতে বিচ্যুত হইয়া ও 
ভগবৎশ-্গ্রীত্যর্থে ভোগ-ত্যাগের জন্য উৎ্কণ্ঠিত হন, তবে তিনি সাঙবেছ 
অধ্যয়ন সমাপ্ত করুন আর নাই করুন, সাঁঙ্গবেদ অধ্যয়ন শেব করিয়! 
বেদোক্ত ন্গান করুন* আর নাই করুন, অথবা স্াগ্নিক হইয়। অগ্নি 
নির্ধাপিত করুন কিন্ব৷ নিরাগ্রই হউন, যে দিন সংসারের প্রতি 
তাহার বৈরাঁগ্য আঁপিবে, সেই দিনই তিনি প্ররব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন। 

শ্রীমগ্তাগবতে ভগবান্‌ গ্রাকষণ চতুরা শ্রমের উৎপত্তি সম্বন্ধে উদ্ধবকে 
বলিতেছেন,-_ ূ 
“গৃহাশ্রমো জঘনতো। ব্রহ্মচর্যং হদে! মম । 
বক্ষঃস্থলাদ্বনে বাঁসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ | (ভাঃ ১১১৭1১৩) 
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বৈষ্ুবাচাধ্য মধ্ব 


প্রীভগবান্‌ উদ্ধবকে কহিলেন, আমার জঘনদেশ হইতে -গৃহীশ্রম, 
হ্বদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্য ও বক্ষঃস্থল হইতে বানপ্রস্থ উৎপন্ন এবং সন্াস 
আমার মস্তকে স্থিত । 
শ্রুতি, স্ৃতি। পুরাণ, পঞ্চরাত্র--সকল শান্সেই এবং জীবের জীবনের 
স্বাভাবিক চরমগতিতেও ভগবৎসেবামুলা নিবৃত্তিই 
ভগ্বৎসেবামূলা নিবৃতিই উদ্দিষ্ট ; তবে শান্ত যে কোথায়ও কোথায়ও বিবাহ, 
শাস্ত্রের উদ্দেশ্য রে 
আমিষ-ভক্ষণ, স্ুরাপানাদি প্রবৃতি-ধর্ম্বের অনুমোদন 
'দেখ। যায়, তাহা! কেবল অত্যন্ত প্রবুত্তগণের ক্রম-নিবৃত্তির জন্য উদ্দিই__ 
লোকে ব্যবায়া মিষ-মসেবা নিত্যাস্ত জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা । 
ব্যবস্থিতিস্তেযু বিবাহযক্ঞন্ুরাগ্রহৈরান্ু নিবৃত্ভিরি| ॥ (ভাঃ ১১৫।১১) 
জগতে জ্রী-সঙ্গ, আমিষভক্ষণ ও সুরাপান প্রভূতিতে সকল প্রাণীরই 
বিকৃতম্বভাবে নিত্যবরন্দম অর্থাৎ তত্তদ্বিবয়ে বদ্ধজীবমাত্রেরই স্বাভাবিকী 
প্রবৃত্তি আছে । শাস্ত্রের যে বিধি দেখা যাঁর, তাহার অকরণে প্রন্যবাত 
নাই। তবে তত্তদ্বিষয়ে বিবাহ, যজ্ঞ ও সুরাগ্রহাদির যে ব্যবস্থা হইরাছে, 
অর্থাৎ বিবাহিত। জ্্রীর সঙ্গ, যজ্জীর আমিষের ভক্ষণ এবং বজ্ঞে স্ুরাপ।ন 
প্রভৃতির যে বিধান আছে, 'ঈ সকল বধান জীবের স্বাভাবিকী-প্রবৃত্তি 
নিবৃত্ত করিবার জন্যই নির্ধারিত জানিতে হইবে । : | 
সন্যাঁস__ত্রিবিধ £ জ্ঞাঁন-সন্্যাস, বেদ-সন্ন্যাস এবং কর্ম্ম-সন্গ্যান- 
জ্ঞানসন্গ্যাসিনঃ কেচিদ্বেদসংন্াসিনোহপরে |. 
কর্মসন্্যাসিনত্ত নয ত্রিবিধাঃ পরকী্িতাঃ ॥ 
( পদ্মপুরাণ দ্বর্গথণ্ড আদি ৩১শঃ অঃ) 
কেহ কেহ জ্ঞান-সন্ন্যাসী, কেহ বা বেদ-সন্ন্যাসী, কেহ বা! কর্ম্- 
সন্যাসী -সন্ন্যাদের এই ভ্রিবিধ-প্রকারই প্রসিদ্ধ । 


| চি. ডি এ 


একাদশ অধ্যায়-_বাস্থদেবের উপনয়ন 


কলিকালে কর্্-সন্যাস নিষিদ্ধ হইয়াছে, কারণ কর্ম ত্বভাবতঃই 
প্রবৃত্তি -ধর্্মঘুক্ত ; তাহাতে আবার কিকাঁলে জীবের চিত্তবুত্তি আরও 
অধিকতর ভোগোন্ুখী-_ 
অশ্বমেধং গবালম্তং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্‌ । 
দেবরেণ স্থুতোৎপত্তিং কলো৷ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ 
( মলম1সতত্বে ধৃত ব্রহ্মবৈবর্তীব্র কৃষ্ণজন্মথণ্ডের ১৮৫ অঃ ১৮০ শ্লোক) 
'অশ্বমেধত “গামেধ, সন্যাস* "মাংস দ্বারা পিতৃ-শ্রাদ্ধ”। এবং “দেবর 
কলিতে কন্মদন্ট্যাসই দ্বারা স্থুতোৎপত্তি+১-কপলিকালে কর্ম্দ-কাণ্ডে এই 
নিষিদ্ধ পচটী নিষিদ্ধ হইয়াছে । 
ভগবস্তক্তগণ কর্মী নেন, সুতরাং তাহারা কখনও কর্ম্ম-সন্ন্যাস গ্রহণ 
করেন না নির্বিশেষজ্ঞান-সন্যাসেও “আকুহ কৃচ্ছেণ পরং পদং ততো! 
পতস্ত্যধো ইন1দৃত-যুম্মদজ্ৰ রঃ”-_এই ভাগবতীম় উক্তি অনুসারে পতনাশঙ্ক। 
বর্তমান থাকায় ভগবপ্তক্তগণ নেরূপ অভক্তপর সন্যাসীর সহিত সন্ন্যাস 
গ্রহণ করেন না। ভগবস্তক্তের সন্ন্যাস কেবল পরাত্মনিষ্টার নিদর্শন মাত্র । 
মুকুন্দ সেবন-ব্রতই তীহাঁদের সন্্যাসের উদ্দিষ্ট বিষয়-- 
এতাং সমাস্থার পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পুর্বতমৈম“হুধিভিঃ। 
অহ্‌ং তরিধ্যামি ছুঠীভ্তপারং তমে। মুকুন্দাভ্বিনিষেবয়ৈব ॥ 
€( ভঃ ১১।২৩1।৫৭ ) 
অবস্তী-দেশীয় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কহিলেন,--মামি প্রাচীন মহধিগণের 
উপশুদিত এই পরাত্মনিষ্ঠারপ ভিক্ষুকাশ্রম আশ্রয় পৃধ্বক. কুষ্পাদপদ্ম- 
নিষেবণ দ্বার! হুরস্তপার-সংসারদ্ধপ ত৭ঃ উত্তীর্ণ হইব । 
শ্রীম্ভাগবত ধীর বা বিবিৎসা-মন্াস এবং নরোতম বা বিদ্বৎ- 
সন্যাসের কথ। বলিয়াছেন) 


বেষ্তবাচাধ্য মধ্ব 
গতন্বার্থমিমং দেহং বিরক্তো। মুক্তবন্ধনঃ ৷ 
অবিজ্ঞাতগতির্জহা?ৎ স বৈ ধীর উদ্াহৃতঃ ॥ 
(ভাঃ ১১৩২৬) 
যিনি বিষয়ার্দিতে আসক্তি-রহিত ও অভিমানশুন্ত হইয়া অপরের 
অঞ্জাতসারে এঁহিক ও পারত্রিক সথখ-সাধন-স্পৃহা-বিগত দেহকে পরিত্যাগ, 
করেন, তিনিই “ধীর? বলিয়! কথিত । 
যঃ শ্বকাৎ পরতে। বেহ জাতনির্ধেদ আত্মবান্‌। 
হৃদি কৃ হরিং গেহাৎ প্রত্রজেৎ স নরোভমঃ ॥ 
(ভা ১১৩২৭) 
যে আত্মজ্ঞব্যক্তি শ্বকীয় বিবেক বা! পরকাীয় উপদেশ-বশতঃ বৈরাগ্য- 
বান্‌ হইয়! শ্রীহদ্ধিকে হৃদয়ে ধারণ-পুর্বক গুহ হইতে বহির্গত হন, 
তিনিই---নবোত্বমঠ | 
প্রাচীনকালে বৈদিক-সন্ন্যাসিগণ দশটা নামে গ্রসিদ্ধি লাভ করেন। 
বদিক-সন্ন্যাসিগণ কেহ কেহ ত্রিদও$ কেহ বা একদও গ্রহণ করিতেন । 
পরবন্তিকালে নির্বিশেষবাদী জ্ঞানি-সম্প্রুদায় উপাসন।- 
মার্গকে কর্মকাণ্ডের অন্ততম মনে করিয়। ভক্ত ও. 
কর্মী-ত্রিদ্ডিগণের সহিত মতভেদ: স্কাপন পূর্বক 
ত্রিদও-গ্রহণের পরিবন্তে একদগ্ডের ব্যবস্থা! করেন । ত্রিদিগণের বহুদক- 
অবস্থা কালেও বাগ্দও ব1 ব্রহ্মদণ্ড। মনো দণ্ড বা বজ্রদণ্ড এবং কারদণ্ড বা 
ইন্দ্রদণ্ড প্রাদেশ-প্রমাণহীন জীব-দগ্ডের সহিত সম্মিপিত হইয়। ্রিদণ্ডে 
চারিটা দণ্ড একত্র সংশ্লিষ্ট থাকেন। ঘেদ-শান্তের নাণাস্থানে ত্রিদও ও. 
একদণ্ডের সম্বন্ধে আলোচন। রহিয়াছে 1 শ্রীমভাগবত বিশেবভাবে ভ্রিদগড- 
সন্য।(সের কথা বলিয়াছেন। বিংশতি-ধর্মশাক্সকারগণ অনেকস্থলেই 


ঃ [ ৮২ ] ৮ 


একদপ্ী দশনামী 
সন্্যাসী 


একাদশ অধ্যায় _বান্ুদেবের উপনয়ন 


ত্রিদণ্ডের কথ! এবং স্থানে স্থানে একদণ্ডের কথ বলিয়াছেন। শ্রীরামানুজ- 
সন্প্রদায়ে বৈদিক ত্রিদণ্ডি-দশনামী-মন্ন্যানীর কথা প্রচপিত থাঁকিলেও 
তাহার! রামান্ুজীয় আধ্যস্বামী বলিয়া বিনির্দিই হইয়াছেন । 


বৈদিক দশনামী-সন্নযাসিগণের মধ্যে ভ্রিদগ্ী ও একদগ্ী উভয়ই 
ছিলেন। শ্রীশঙ্করাচাধ্য অষ্টোভতরশতনামী বৈদিক ব্রিদ্বণ্ডী সন্ন্যাসিগণের 
তালিক1 হইতে দশটা নাম গ্রহণ করিয়। উহাদের 
আন্থকরণিক ক্ষুদ্র-সংস্করণরূপে দশনামী-সন্ন্যাসিধার! 
স্বীয় সম্প্রদায়-মধ্যে প্রবর্তন করেন । শ্রীশঙ্করাচার্য্য- 
সম্প্রদায়ে দশনামী-সন্যাস-প্রথ। দেখিয়া অনেকে মনে করেন, ই। বুঝি 
শঙ্কর সম্প্রদায়েরই স্বায়তীকৃত ব্যাপার; কিন্ত প্রকৃত তথ্য তাহ। নহে। 
প্রাচীন বুদ্ধ মম্থুসংহিতায় লিখিত আছে, পুরাঁকাঁলে সন্যাস-প্রবর্তিক 
দশজন আচাধ্য উদ্ভৃত হইপ্নাছিলেন। তাহার৷ সকলেই অচ্যুত-গোত্রীয় । 
কিন্তু শ্কর-সন্পরদায়ে চ্যুত-গোত্রীয় কশ্ঠপ-সন্তান পন্মপাদ গোঁবদ্ধন-মঠে, 
এবং ভার্গব-গোত্রীয় ত্রোটক জ্যোতির্মঠে প্রতিষ্ঠিত হন। শঙ্করপ্রবর্তিত 
সন্্যাসে সকলেরই চ্যুত-গোত্রীভিমান প্রবল। কিন্তু বিষ্ু্বামি-সম্প্রদায় 
সেইপ্রকার চ্যুতকুল বা ব্রাঙ্মণকুলকেই ব্রক্গ-সন্নাসের যোগ্য বলিয়া 
মনে করেন না। স্থল-শরীর চ্যুত-গোত্র হইতে উৎপন্ন হয় সত্য, কিন্ত 
ষক্ত-দীক্ষাক্রয়ে ত্রিজগণ সকলেই অফ্যুত-গোত্রীয়। অচ্যুত-গোত্রীয় 
সকলেই বাহা-পরিচয়ে ব্রা্মণ-কুল। 

আমাদের বাসুদেব, বৈদ্বিক-একদও-সন্যাঁস কেবলাদ্বৈতবাঁদী শঙ্কর1- 
চার্য্ের স্বারভীরুত ব্যাপার নহে এবং বেদৌক্ত অদয়জ্ঞানেই ছৈত. 
নিত্য-বর্তমান আছে, জানাইবার জন্যই একদও-সন্যাস-গ্রহণে 
কতসঙ্কল্প হইলেন। অচিস্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-গ্রচারক-লীলাভিনয়কারী 


[৮০] 


অষ্টোত্তর শতনামী 
বৈঝব-সন্ন্যামী 


বৈষ্বাচাধ্য মধ 


এবং ব্রহ্গ-মাধাক়ায়-্বীকরকারী শ্রকষ্ণটৈতন্তদেব পরবর্তিকালে বৈদিক 
একদও-সন্নযাস স্বীকার ' করিয়াঁও তাহার মধ্যে ত্রিদ্ ও জীবদণড 
এই দও-চতুষ্টয়ে বাসুদেব, সক্কর্ষণ, প্রহ্যন্ন। অনিরুদ্ধ 
বাহদেবের একদণু ৫ 

ইনার ব্যুহ-চতুষ্টয়ই-_সেই বিষণ-বৈষ্ণব-সমন্বিত একল- 
ভা বিষ্ুঠ_ইহ! প্রদর্শনার্থ বাহে একদও স্বীকারের 

লীল৷ প্রদর্শন করেন । 
মধ্যগেহ-নন্দন বাসুদেব বিষু-বিদ্বেষিগণকে দণ্ডিত করিবার ভন্য 
দণ্-ধারণ করিতে ক্ৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং বিষয়-পরিত্যাগে দৃট়নিশ্চয় 
হইয়। শ্রীহরির অনুজ্ঞা লাভের জন্য শ্রীহরিকে প্রণাম করিলেন । 
বাস্ুদেবের মাতা-পিতা বালককে এইরূপ প্রণাম করিতে দেখির়। 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস! তুমি উদাসীনের মত কাহাকে লক্ষ্য 
করিয়! প্রণাম করিতেছ ? তুমি বালক, তোমাতে এই প্রকার উদ্াসীনত। 
শোভা পায় না, ইহার কারণ কি, আমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়। 
বল।” বাসুদেব তখন মাতা-পিতাকে বলিলেন,_-“আি জগদ্গুরু 

বাস্থদেবের উদ্দেশ্টে প্রণাম করিতেছি 1” 


একদিন বাঁস্থদেব হস্তে একখানি যষ্টি ধারণ পূর্বক পিতার নিকট 
উপস্থিত হইয়! বলিলেন,_-«পিতঃ» আঁমি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিরাছি।' 
এখন মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া! জগতে €বঞ্ণব-সিদ্ধাস্ত 
প্রচার করিব।” মধ্যগেহ বালকের এইরূপ বাক্য 
শ্রবণ করিয়! বলিলেন,_“যদি তোমার স্তায় একটী 
সামান্ত বালক মায়াবাদ নিরাস করিয়! জগতে বৈষ্ঞব-সিদ্ধান্ত প্রচার 
করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তোমার হস্তধৃত শুষ্ক বষ্টিখণ্ডের 
পক্ষেও মহা-বুক্ষরূপে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে” অর্থাৎ যেমন 


বাসুদেবের সিদ্ধাস্ত- 
প্রচারে দৃঢ়মন্বল্প 


[৮৪ 


একাদশ অধ্যায়-_বান্দেবের উপনয়ন 


শুষ্ক যষ্টিথণ্ডের পক্ষে বিশা'ল সজীব বৃক্ষরূপে পরিণত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, 
তদ্রপ বালক বাস্থদেবের পক্ষেও প্রবল মারাবাদ নিরাঁস করিয়া জগতে 
বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত প্রচার কর! সম্পূর্ণ অসভ্ভব,__ইহাই মধ্যগেহের অভিপ্রায় । 
পিতাঁর এই কথা শ্রবণ করিয়। বাসুদেব বলিলেন,-_“পিতঃ) ভগবচ্ছক্তি- 
প্রভাবে এই যগ্টিখগ্ডের যেরূপ মহা-বুক্ষরূপে পরিণতি কিছুমাত্র 
অসম্ভব নহেঃ তন্রপ আমার স্তায় বালকের পক্ষেও মায়াবাদ খণ্ডন পুর্ববক' 
জগতে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-স্থাপন কোনরূপে অসম্ভব হইতে পারে ন1।” 
এই বলিয়! বাুদেব তাহার হস্তধুত যষ্টিখণ্ডকে মুত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত 
করিবামাত্র উহ! মহা-বটবুক্ষরূপে পরিণত হইল । এখনও পাজকা- 
ক্ষেত্রে সেই মহা-বটবুক্ষরাজ বিরাঞিত থাকিয়া শ্রীমন্মধবাচার্য্ের 
অলৌকিক প্রভাবের স্থৃতি দর্শকবুন্দের হৃদয়ে জাগরুক করিয়া দিতেছে । 
মধ্যগেহ বাঁলক-কাল হইতেই বাঁজুদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার ও পর-মত- 
খগ্ডনে অসামান্য উৎসাহ এবং প্রবল আতত্ম-প্রত্যর় দর্শন করিয়! পুত্র 
পরবর্তিকালে গৃহধর্দ্দে আসক্ত হইবে না, বুঝিতে পারিলেন। তিনি 
বাস্থদেবকে বিবাহ-বন্ধন-দঘারা গৃহে আবদ্ধ করিবার জন্য মনে মনে সঙ্কল্প 
করিলেন । বুদ্ধিমান বাস্থদেব কিন্তু মাতা-পিতার উদ্দেশ্য বুঝিতে 
পাঁরিলেন। ধাঁহারপহদয় জগতের বন্ধন মোঁচন করিবার জন্য সদ। 
সমুত্স্থকৎ যিনি নিখিল ছুঃশাজকে তিরঙ্কার করিয়া জগতে বৈষ্ঞব- 
সিদ্ধান্ত-স্থাপনার্থ বিষণ-কর্তৃক নির্দিষ্ট-_বিষুতশক্তি দ্বারা আবিষ্ট, সেই 
পুরুষ-কেশরীকে বন্ধন করিতে পারেন, জগতে এমন কে আছেন ? 


ঘাঁদশ অধ্যায় 


অচ্যুতপ্রেক্ষ 


রজতপীঠপুরস্থ মাধ্বগণ বলেন,__হংসরূপী নারায়ণ হইতে চতুন্মুথ 
ব্রহ্ম! ।দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ব্রন্ধা হইতে চতুংসন, টতুঃসন 
হইতে ছুর্ববাস! বৈষ্ণবী-দীক্ষায় দীক্ষিত হুন। হূর্ববাসা 
হইতে পরতীর্থ-বতি, পরতীর্থ হইতে সতা প্রজ্ঞ, 
সত্যপ্রজ্ঞ হইতে প্রাজ্ঞতীর্ঘ শিষ্-পরম্পরায় বিষ্ণপাঁসনাম্ব দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন। এই প্রাজ্ঞতীর্থ-যতি জ্ঞানে ও পাণ্তিত্যে তদানীন্তন 
পারমাধিক-সমাজে অদ্বিতীয় ছিলেন; এমন কি, মায়াবাদিগণ ও 
প্রাজ্ঞতীর্থকে তাহাদদর কেবলাদৈত-মতে সদ্‌গুরুত্বরূপ জ্ঞান করিরা 
সর্বদা সশঙ্ক থাকিতেন । 


তত্ববাদ গুরু-পরম্পর! 


মধ্বাচাধ্যের শিষ্য ত্রিবিক্রমাচার্যের পুত্র নারায়ণ পণ্ডিত বলেন 
যে) শঙ্করাচাধ্যের দেহত্যাঁগ-সময়ে পন্মপাদাদি শঙ্কর-শিষ্য-সমূহ শঙ্করের 
রর নিকট উপস্থিত হইয়! স্ব-স্ব কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে, 
াজ্তীর্থের প্রতি শক্করাচার্য শিয্গণকে জগতে কেবলাদ্বৈতবাদের « 
ভাড়ার প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রত করিবার আদেশ প্রদান 
করেন। আরও বলেন যে, কেবলাদৈতবাদের 
ভীষণ শক্রম্বরপ দ্ৈতসিদ্ধান্ত-পপ্ডিত প্রাঁজ্ঞতীর্থ-যতিকে যে কোন 
প্রকারে হউক, কেবলাদ্বৈত-মতে আনরন করিতে না পাঁরিলে জগতে 
অপ্রতিহতভাবে কেবলাছৈতবাদ প্রচারিত হওরা সম্ভব নহে। গুরুর 
এইরূপ আদেশ ও অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া! পদ্মপাঁদাদি শি্যগণ প্রাজ্ঞ" 


দ্বাদশ অধ্যায়-বাস্থদেবের বিস্ভারস্ত 


তীর্থকে যে কোন প্রকারে হউক কেরলা্ৈত-মতে আনয়ন করিবার জন্ত 
চেষ্টান্বিত 'হইলেন।.. তৎকালে প্রাজ্ঞতীর্থ-যতি নন্দিগ্রামস্থ কোনও 
একটী' মঠের মঠাধীশরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অন্ক্ুতপ্রেক্ষ নামক শি্বের 
দ্বারা সেবিত .হইতেছিলেন। কেবলাদ্বৈতিগণ প্রাজ্ঞতীর্গ-যতিকে 
স্বমতে আনয়ন করিবার জন্য তাহার মঠে অগ্নি প্রদ্দান করেন এবং 
বহু দ্বৈতসিদ্ধাত্ত পুর্ণ গ্রন্থরাজি নই করিয়া দেন। এমন, কি, প্রাজ্ঞতীর্থ- 
যতির নিকট হইতে দপ্ত-কমগুলু কাঁড়িয়া লইয়া! তাহাকে কেবলাদ্বৈতি- 
গণের স্যার ত্রিপুণ্ডঁদি ধারণ করাইয়া দেন এবং তাহাকে “সোইহং+ মন্ত্র 
জপ করিতে আদেশ করেন | : প্রীজ্ঞতীর্থ কেবলা দবৈতিগণের ছারা এইরূপ 
নির্যাতিত হইয়া বাহো কেবলানৈতিগণের আচার-ব্যবহাঁর গ্রহণ করিলেন ; 
কিন্তু অন্তরে তিনি বিষু্পাঁদন! হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না । 


অচ্যুতপ্রেক্ষ প্রাঙ্ঞতীর্থের উপযুক্ত শিষ্য ভিলেন। তাহার সংযম, 
বৈরাগ্য, দীনতা এবং সর্ধোপরি অচ্যুতনিষ্ঠ। তাহাকে সার্থকনাম! 
করিয়াছিল। কথিত হয় যে। এই অচ্যুতপ্রেক্ষ 
তাহার পূর্বব-জন্মে ও মুকুন্দ-সেবাঁতর মত্ত থাকিয়া! মধুকর- 
বুত্বিতেই জীবনধারণ ক্লরিতেন; ঠিনি কতিপয় বৎসর শ্রীদ্রোপদী 
*দবীর স্বহস্ত-পাঁচিত এবং শ্রীকুঞ্চের উচ্ছি পবিত্রতম অন্ন গ্রহণ করিয়া 
হুস্তিনাঁপুরে এবং পাগওব-রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করিয়াছিলেন । 
শ্ীপ্রাজ্ঞতীর্যতি তাহার অস্তিমকাল ' নিকটবস্তী জানিয়া ভগবত্তত্ব- 
জ্ঞানেচ্ছু উপনিষদূ-বিদ্ভাবিশারদ বিনীত "শিষ্য অদ্যুতপ্রেক্ষকে একাস্তে 
আহ্বান পূর্বক সন্সেহে বলিলেন,_-পঅছ্নাত ! “আমি স্বয়ংই-_ক্র্গ, আমার 
অতিরিক্ত আর কিছুই নাই”_মায়াঁবাদীর এইরূপ অবৈদাস্তিক ন্বকপোল- 
কল্পিত সিদ্ধান্তে কখনই বিশ্বীন করিও ন1। বেদাত্তে জীব ও ব্রন্মের 


[৮৭ এ 


অচ্যুতপ্রেক্ষের উপদেশ 


বৈষ্ঃবাচার্য্য মধ্ব 


গুণ-সৌপাদৃশ্ত লক্ষ্য করিয়া যে একছের ইঙ্গিত আছেঃ তাহা উপাসনার: 
সৌকধ্যার্থে জানিনে । “নাদেবে! দেবমর্চয়েৎ অর্থাৎ অদেব যে প্রকার 
দেবতার অর্চন করিতে পারে ন।, সেইরূপ চেতন না হইলে পরম চেতনের 
অর্চন হয় না। সেবার সৌকধ্যার্থ সেব্য-সেবকের সৌপাদৃষ্ত কখনই 
একত্ব নহে, ইহা কখনই বিস্বৃত হইও না । ভ্রান্ত কেবলাদ্বৈতবাদিগণ 
অনসুরমোহনপর বেদান্তের ভাষ্যের ছারা বিমোহিত হইয়া যে আত্ম- 
বঞ্চনা ও লোক-বঞ্চনার প্রমত্ত হইয়াছে, প্রাণান্তেও দেই ভ্রান্ত-মত, 
স্বীকার করিও না।” প্রাজ্ঞতীর্থ-যতি স্বীয় সিদ্ধ শিষ্য অচুযুতপ্রেক্ষকে 
এইরূপ উপদেশ প্রদান পুর্বক পরলোক গমন করিলেন। এদিকে 
অচ্যুতপ্রেক্ষ শ্গুরুদেবের আদেশ শিরে ধারণ করিয়৷ মুকুন্দ-সেবায় 
রত থাকিলেন। ভাবিকালে কেবলাঁদৈতিগণের মঙ্গলবিধানের জন্য 
অন্তরে অচ্তনিষ্ঠা এবং বাহে বিমুখ-বঞ্চন! করিয়! কেবলাদ্বৈতবাদিগণের 
হ্যায় অবস্থান পুর্বক মারাবাঁদ-ভাষ্য অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি করিতে 
থাকিজেন। পাজকাক্ষেত্রে শ্রীনারান্ণ ভট্ট্রের গৃহে বাঁস্থদেবের আবির্ভাবের 
পর হইতে অচ্যুতপ্রেক্ষের হৃদয়ে স্বতঃই নিভাঁকতা ও আনন্দের সঞ্চার 
হইল। এদিকে অন্থ্যতপ্রেক্ষ রজতপীঠপুরস্থ অনস্তেশ্বর দেবালয়ে আগমন 
করিয়া শেষশাযী বিষ্ণুর আরাধন। করিতে লাগিলেন । 


একদিন অদ্যুতপ্রেক্ষ রজতপীঠপুরে একটী দৈববাঁণী শুনিতে 
পাইগেন ঃ“হে অদ্যুতপ্রেক্ষ ! তুমি শীঘ্রই তোমার কোন এক 
শিষ্তের নিকট আমার তত্ব জানিতে পারিবে, জগৎ 
হুইতে অচিরেই মায়াবাদ-রাহু পলায়ন করিবে, 
তোমার সেই শিষ্যের দ্বারা ভগবৎসেবাপরায়ণ 
সজ্জনগণের আনন্দ-বর্ধন হইবে ।” 


[৮৮ 


অচ্যুতপ্রেক্ষের প্রতি 
দৈব-বাণী 


দ্বাদশ অধ্যায়--বাস্দেবের বিদ্যা।রস্ত 


বাস্দেব গুরু-গৃহে পাঠ সমাপন করিয়া! পারমাথিক সদ্‌গুরুর 
অন্ন্ধানের জন্য ব্যাকুলমনা হইব একাকী গৃহ হইতে বহির্থত 
ননী হইয়াছেন। মাত্র ১ বৎসর বয়স্ক বালক এই 
অনুসন্ধান. অল্প বরসেই বেদ-বেদাত্ত-বিগ্ায় স্বতঃসিদ্ধ- 
ভাবে পারদশিতা লাভ করিয়াছেন_-বেদ-বেদাস্তের 

সার-গাথ। বুঝিতে পারিয়াছেন,-_ 


যন্ত দেবে পর! ভক্তিরথ দেবে তথ! গুরৌ । 
তশ্তৈতে কথিত হর্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥ 
( শ্বেতাশবঃ ৬২৩ ) 
তদ্দিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেখ। 
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্‌ ॥ 
্‌ (মুণ্ডক ১২১২) 
তাই তিনি সদ্‌গুরুর অনুসন্ধানে ছুটিয়াছেন-_অন্তর্যামী মুকুন্দকে 
সর্বদা জানাইতেছেন,_“প্রভো ! তুমি মহান্ত-স্গুরুরূপে আমার 
নিকট প্রকাশিত হও, জগতে ভগবভ্তক্তির সাম্রীঞ্য স্কাপন করিবার 
,শক্তি দাও) তোমাবু পেবা-প্রথ। জগতে প্রকাশিত কর।” জগদ্‌গুরু 
' বাসুদেব আজ লোক-শিক্ষার্থ এই পারমাথিক সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করিতে 
করিতে রজতগীঠপুরের অনন্তেশ্বর-দেবালয়ে উপস্থিত হইলেন-_ 
উপস্থিত হইয়া অনস্তেশ্বরকে দগুবৎ প্রণাম করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার 
সম্মধে এক পরম দিব্যকান্তি সন্ন্যাসি-মুত্তি দেখিতে পাইয়া আক্ষ্ট 
হইলেন। পরস্পর পরস্পরকে দেখিবামাত্র যেন কতকালের পুর্ব 
পরিচয়ের অর্থল-রুদ্ধ-দ্বার উদঘাটিত হইয়া গেল। উভয়ের হৃদয়ে 
হৃদয়েনয়নে নয়নে ভাবের বিনিমকস হুইল--পরম্পরের মধ্যে 


[ ৮৯ ] | 


বৈষ্ঞবাচার্ধ্য মধ 


এঁক্যতানের তন্ত্রী বাঁজিয়া উঠিল। বাহ্থদেব বুঝতে পাঁরিলেন, 
অন্তর্যামী ভগবান্‌ তাহার অন্তরের অভীষ্ট জানিতে পাঁরয়া আজ এই 
সন্ন্যাসি-মুত্িরূপে প্রকাশিত হইকাছেন। এই সন্াসি-মুত্তি--অচ্যুতেরই 
প্রকাশ-বিগ্রহ | 


ব্রয়োদশ অধ্যায় 
বাস্ুদেবের সন্গ্যাস 


বাঁস্থদেব মাতা, পিতা বা আত্মীয়-স্বজন কাহাকেও না জানাইয়াই 
খকাঁকী সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান এবং তাহার পাদপদ্মে চিরতরে আত্ম- 
বিক্রয়ের আদর্শ প্রদর্শনের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া রঙ্তপীঠপুরে 
চলিয় আসিয়াছেন। বালুদেব তথন মাতা-পিতার 
একমাত্র পুত্র--মাতা-পিতার নয়নের মণি আত্মীয়- 
স্বজন, সমাজ, দেশ)_-সকলেরই একমাত্র প্রাঁণম্বরূপ ; কিন্তু বাস্ুদেবের 
হৃদয় আজ বিশ্ব-জীবের দুঃখে আদ্র হইয়া উঠিয়াছে। সামান্য গৃহ-ন্ুখ, 
'আত্মীরম্বজনের স্পেহ-সম্ভাষণের আপাতি-মোঁহ--যাহা জীবকে জন্মজন্মাস্তর 
জীবনাস্তকাল পর্যন্ত গৃহব্রত-ধর্ম্মে আবদ্ধ করিয়া রাঁখে। সেই গৃহাঁসক্তির 
স্কুদ্র মোহ বিশ্বজীব-দুঃখকাতরতাঁর সহিত তুলাদণ্ডে স্থাপন করিলে কত 
অিঞ্চিৎকর, তাহা জানাইবার জন্য বাঁজুদেব মাতা-পিতা প্রভৃতি 
গুরুবর্গ, এমন কি, বরস্য স্বঙ্নগণকেও ন! বলিয়! সন্ন্যাস-গুরুর সন্ধানে 
ছুটিয়াছেন। 
» সাধারণ লৌকিক বিচার এই যে, সর্ধ-বিষয়েই মাতা-পিতার 
অন্থমতি গ্রহণ করা আবগ্তক। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বে; 
মাতা-পিতার অনুমতি ব্যতীত ধর্দাদি যাজন ব। 
সন্যাসদি আঁশ্রমান্তর-গ্রহণ কর! বিশেষ দোষাবহ। 
এইরূপ বিচাঁরসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বলেন যে, শক্করাচাধ্য প্রভৃতি লোঁকমান্ত 
পুরুষগণও যে কোন প্রক'রে হউক মাতা-পিতার অনুমতি গ্রহণ করির! 
সন্ন্যাস-বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ বিচার যে সম্পূর্ণ 


সন্গ্যাসগ্রহণে ব্যাকুলত। 


ভোখো্ুখ সংসার 


বৈষ্ঞবাচাধ্য মধ্ব 


প্রাকৃত ও কৃষ্ণ-বহিম্মুথ ভোগিসম্প্রদায়ের, ভোগোথ-ধারণ'পুই্ট, তাহা? 
আমরা শ্রবাস্থদেবের আচরণে প্রমাণিত দেখিতে পাই । আব্রহ্গস্তস্ব-_ 
কষ্ণবহি্ঘ্থ ; জীবমাত্রেই নিজে হরিভজনহীন এবং মাৎসর্যা ও ভোগবুদ্ধি- 
নিবন্ধন পরের হরিভজনের বিরোধী । জগতে মাত।-পুত্রে, পিতা-পুত্রে, 
স্বামী-জ্রীতেঃ ভ্রাতা-ভ্রাতায়, শ্বজন-শ্বজনে, বন্ধু-বন্ধুতে পরস্পর ভোগবুদ্ধি 
প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্নরূপে অবিচ্ছিন্ন আ্োতধারার গ্তায় সর্বদা প্রবাহিত । 
স্থতরাং যখনই ইহাদের মধ্যে কেহ হরিভজনের জন্য অগ্রসর হইবার 
প্রয়াস দেখান, তখনই তন্মধ্য হইতে আর একজন তাহার ভোগ্য (?) 
বস্ত চিরকালের তরে ভগবানের ভোগে উৎসর্গাকৃত হুইবে ভাবিয়া, 
তাহার মুখের গ্রাস অপরে কাঁড়িয়! লইতেছে মনে করিয়া হরি ভজনোন্ুখ 
ব্যক্তিকে যে হরিভজনে বাঁধ প্রদান করিবে, ইহা! অতি স্বাভাবিক । 
মাতা-পিত৷ “ভক্ত” অভিমান করেন, পুত্রের ভগবদ্ূক্ধনে বিদ্বকারী 
নহেন বলিয়া পুত্রের নিকট *প্রতিজ্ঞাপত্র+ প্রদান করিয়া থাকেন ততক্ষণ, 
যতক্ষণ ন। তাহার। তাহাদের পুভ্রকে নিজের অধীনে রাখিয়া-_-নিজের 
স্বোর নিযুক্ত করিয়া পুত্রকে ভোগ করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু 
যখন বুঝিতে পারেন যে, পুত্র আর তাহাদের কল্পিত ভোগের বস্তু ন! 
হইয়া কৃষ্ণের ভোগ্য, কৃষ্ণের নৈবেদ্য--কুষ্ণসেবার উন্ুক্ত উপকরণ 
হইবার জন্ঠ অগ্রসর হইতেছে। তখন তীাহার। সেইরূপ পুভ্রের, হরিভজনে 
বাধা প্রদান করিবার জন্ত স্বর্গমর্ত্য আলোড়ন করিতে ও পশ্চাৎপদ হন না। 
ইহ! যে কেবল পুত্রের প্রতি মাতা-পিতার ব্যবহারে লক্ষিত হয়, 
তাহা নহে, যেখানে পুত্র নিজের স্বরূপ বিস্থাত হইয়া! আপনাকে 
কাহারও পুত্র বলিয়া অভিমান করেন, সেখানে পুভ্রও সেইরূপ 
হরিভজনোনুখ মাতা-পিতার হরিভঙ্গনে বাধা প্রদান করিবার জন্ত 
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ত্রয়োদশ অধ্যায় _বাস্থদেবের সম্যাস 


শতমুখী চেষ্টা দেখাইয়া থাকেন। স্বামী, স্ত্রী, স্বজন, বন্ধু অভিমানেও 
এইরূপ ভোগ-বিশাঁস-বৈচিত্র্যের তাগুব-নৃত্য জগতে কতই ন! দৃষ 
হইর!,থাঁকে ! 


বাস্দেবের চিন্তে বাল্যেই এই সকল কথ। ্যৃর্তি পাইয়াছিল। 
তাই মাত্র দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক কিশোর বালক মাতা, পিত।, 
স্বজন, বন্ধু কাহারও কোনপ্রকার অপেক্ষা না করির়! 
কিছ তাহাদের নিকট নিজ সঙ্কল্প না জানাইয়াই 
পাজকাঁক্ষেত্র হইতে রজতপীঠপুরে -"শ্রীমস্ক্যুতপ্রেক্ষের নিকট আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন । 


বান্দ্দেবের রজতপীঠ- 
পুরে পলায়ন 


এদিকে পুক্রব্সল জনক-জননী বাস্ুদ্দেবকে গৃহে দেখিতে ন। পাইয় 
বিভিন্ন স্থানে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন 
এবং লোকমুখে জানিতে পারিলেন যে, বাস্থদেব 
কষ্ণনুসন্ধানার্৫থ সন্যাঁসাশ্রম-গ্রহণে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়। 
রজতপীঠপুরে শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষ নামক এক যতির আম্গত্য করিতেছেন। 
এই কথ৷। শুনিবামাত্রই মাতা-পিতা উভয়ে পুক্রকে স্ব-গৃহে ফিরাইর। 
আনিবার জন্ত রজতৃপীঠপুরে উপস্থিত হইলেন এবং বাস্থদেবের নিকট 
উপস্থিত হইয়! তাহাদের বিরহ-বেদন। ও নানাপ্রকার অভিযোগ 
জানাইতে লগিলেন,_-পবৎস বাহ্দেব, তুমি আমাদের প্রাণ। তুমি গৃহ 
পরিত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই আমাদের শরীরে প্রাণ থাকিবে ন|। 
ভুমি বুদ্ধিমান এবং বিদ্বান, মাত।-পিতাকে ক্রেশ দেওয়। তোমার কখনই 
উচিত নহে। তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তোমার এই জরাজীর্ণ 
মাতা-পিতার প্রাণবধের ভাগী তোমাকেই হইতে হইবে ? সুতরাং এরূপ 
কাধ্য তোমার স্তায় জুযোগ্য পুত্রের দ্বার সাধিত হওরা উচিত নহে। 
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মাত।-পিতার অনু- 
সন্ধান 


বৈষ্ঞবাচা্য মধ 


আর যদ্ধি বলঃ ইহাতে আমাদের প্রাণবধ হইবে না, তাহ! হইলেও বলি, 
জরাজীর্ণ ও অনাথ মাতা-পিত! জীবিত থাকিতে পুত্রের সন্যাস গ্রহণ 
হইতে পারে না। জগতে মাঁতা-পিতাই -- প্রত্যক্ষ দেবতা, তাহাদের 
মেবা করিলে ভগবান্‌ সন্তুষ্ট হন। আর গৃহে থাকিয়া কি ভগবদ্তজন 
হয় না? রাজধি জনকাদি রাট্জশ্বর্য্যে পরিবেষ্টিত হইয়াও হরিভজন 
করিক্মাছিলেন, তুমিও গৃহে অবস্থিত হইয়াই হরিতজন কর 1” 


বান্থদেব মাতা-পিতার এই বিলাঁপোক্তি ও উপদেশ শ্রবণ. করিয়। 
বলিলেন,_ “আপনাদের উক্তি যথার্থ, আপনারা 
প্রাণের উপাসনা করুন। শকুনী যেরূপ ব্যাধের 
জালে আবদ্ধ হুইয়! নানাদিকে আশ্রয়ের অন্ুসপ্ধান 
করে, কিন্তু কোথায়ও আশ্রয় না পাইয্বা অবশেষে সেই বন্ধন-দশীকেই 
স্বীকার করিয়া থাকে, জীবও সেইরূপ জগতের বনু বস্তুকে আশ্রয়নীম্ মনে 
করিয়। তাহাদিগকে অবলম্বন করিতে চাহে; কিন্ত যখন কোথায়ও 
আশ্রর পাস না, তখন একমাত্র প্রাণেরই আশ্রপ গ্রহণ করিয়া থাকে |. 
সেই প্রাণের বন্ধনে বদ্ধ হইলেই জীব কৃতক্ৃত্য হইতে পারে। 
আপনাদের কপার যখন আচার্য্ের নিকট উপনিধৎ পাঠ করিক়াছিলাম। 
তখন এই উপদেশই প্রাপ্ত হইয়াছি।_ ূ ূ 

“স যথ! শকুনিঃ হ্যত্রেণ প্রবন্ধে! দিশং দিশং পতিত্বান্তাত্রীয়তন মলন্ধ। 
বন্ধনমেবোপশ্রয়্ত এবমেব খলু সোম্য তন্মনো দিশং দিশং পতিত্বান্ত- 
ব্রারতনমলন্ধ। প্রাণমেবোপশ্রর়তে প্রীণবন্ধনং হি সোম্য মন ইতি।” 


__ ভগবান্‌ শ্রীবিষ্ণই সকল প্রাণের প্রাণ, নিখিল প্রাণী তাহাকে 
আশ্রয় কুরিলেই প্রাণময় ও অমুতময় হইতে পারে। সেই প্রাণকে 
যাহারা আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাদের মৃত্যু নাই” : 


মাতা-পিতার প্রতি 
পুত্রের উপদেশ 


বরয়োদশ অধ্যায়--বাশদেবের সন্যাপ 


“শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং মনসে! মনো যদ্‌, বাচে। হ বাচং স উ প্রাণত্ত প্রাণঃ 1 
চক্ষুষশ্চন্ুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যান্মাল্লোকাদমূতা ভবস্তি ॥* 
আপনারা যখন আমার শুভানুধ্যাযী, তখন আমারও যাহাতে 
প্রাণরক্ষা হয়। সে বিষয়ে আপনারা. নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাঁথিবেন। 
কারণ, আপনাদের কপার গুরু-গুৃহ হইতে শাস্ত্রের বাক্য জানিতে 
পারিকাছঃ 
গুরুন” স স্যাৎ স্বজনে| নস ম্তাৎ 
পিত। ন সন্তাজ্জননী ন সান্তাৎ। 
দৈবং ন তৎগ্গান্ন পতিশ্চ সম্তাৎ 
ন মোচয়েদ্যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্‌ ॥ 
ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুবূপ সংসার হইতে 
মোচন করিতে ন! পারেনঃ সেই গুরু *গুর? নহেন, সেই স্বজন 
স্বজনঃ-শন্ববাচ্য নহেন, সেই পিতা পিতা” নহেন অর্থাৎ তীহার 
পুত্রোৎপত্তি-বিষয়ে যত্র কর! উচিত নহেঃ নেই জননী জননী” নহেন 
অর্থাৎ দেই জননীর গর্ভধারণ কর্তব্য নহে সেই দেবতা দেবতা” 
নহেন অর্থাৎ যে সুকল দেবতা জীবের সংসার-মোচনে অসমর্থ, 
,তাহাদিগের মানবের নিকট পুজ! গ্রহণ করা! উচিত নহে, আর 
সেই পতি “পতি” নহেন অর্থাৎ তাহার পাণিগ্রহণ করা উচিত 
নহে। তাৎপর্ধ্য এই, ধাহারা জীবকুলকে ভগবদৈষুখ্যজনিত অনর্থ হইতে 
মোচন করিতে পারেন না; তাদৃশ গুর্ববাদিকে পরিত্যাগ করিবে। 
যেমন, পূর্ববকাঁলে মহাত্মা বলি স্বীয় গুরু শুক্রাচাধ্যকে, বিভীষণ স্বাঁ়ু 
স্বজন রাঁবণকেঃ প্রহ্লাদ পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে, ভরত 
দ্বীয় মাত কৈকেরীকে, খটাজরাজ। দ্েবতাগণকে, যাঁজ্িক-ব্রাহ্মণীগণ, 
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স্বীয় পতি যাজ্ঞিক-বিপ্র্নণকে তাহাদিগের ভগবদ্‌বিমুখতাঁর জন্য 
“ছুঃসঙ্গ' জ্ঞানে 'পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 
বাস্থদেব আরও বলিলেন,_হে পিতঃ, মুকুন্দ-সেবার্থ সন্্যাস- 
গ্রহণের কোন কালাকাল নাই-_কাহারও অপেক্ষা করিতে নাট । 
যেদিন এই সংসারের প্রতি প্রকৃত বৈরাগ্য 
ক আসিবে, সেই দিনই তিনি প্পরব্রজ্যা গ্রহণ 
কাল নাই করিবেন, ণ্যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।” 
মাতা-পিত। প্রত্যক্ষ দেবত। বটে, কিন্তু অপরোক্ষ 
দ্েবতা--ভগবান্‌ বিষ্ণ-_যিনি নিখিল মাতা-পিতারও দেবতা; তাহার 
সেবা ব্যতীত 1নখিল মাতা-পিত। জন্ম-জন্মাস্তরের পুক্নামক নরক হইতে 
ওাণ জীভ করিতে পারেন না। “তশ্মিন তুষ্টে জগত্‌, ্ম্‌।” সেই অতীন্দ্রি 
পুরুষোত্তম বিষু পরিতৃপ্ত হইলেই জগতের সকলের পরিত্ৃপ্তি ঘটে,-. 
যথা তরোমু'লনিষেচনেন 
তৃপ্যন্তি তৎস্বন্ধভূজোপশাখাঃ 
তশ্মিন্‌তুষ্টে জগততুষ্ম প্রাণোপহারাচ্চ যথেক্রিয়াণাং 
তথৈব সর্বাহ ণিমন্যুতেজ্যা ॥ 


যেরূপ বুক্ষের মূলে জলসেচন করিলে উহার স্কঞ্ধঃ শাখা, উপশাখা 
প্রভৃতি সকপই সঞ্জীবিত হর। প্রাণে আহার্ধ) প্রদান কৰিলে ( অর্থাৎ 
ভোজন করিলে ) যেরূপ সর্বেন্দিরের তৃপ্তি সাধিত হয়, সেইরূপ 
একমাত্র শ্রীকফণের পুজা দ্বারাই নিখিল দেবপিত্রাদির পুজ1 হুইয়া থাকে । 
পিতঃ, আপনার পুজনীয় পুরাণ-শিরোমণি ভাগবত শান্তর বলিয়াছেন, 
যিনি সংসায়ের সকল কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়া, বাস্ুদেবই--সকল, 
--এই জ্ঞানে সেই অখিললোকশরণ্য শ্রীমুকুন্দের পাদপস্সে সর্ধাস্তঃকরণে 
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খা 


শরণাগত হন, তিনি ভগবদবিমুখ কন্মকলবাধ্য সাধারণ মানবের ন্যায় 
দেবতা, খষি, কোনও ভূত (প্রাণী), স্বজন ব1পিতুলোকের খণে খণী নহেন। 


দ্েবর্ষিভৃভাগুন্ণাং পিতৃণাং 

ন কিন্করে! নায়মৃণী চ রাঁজন্‌। 
সর্ববাত্মনা ষঃ শরণং শরণ্যৎ 
গতো৷ মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তৃম্‌॥ 


শরণাগত কোন খণে 
ধনী নহেন 


( ভাঁঃ ১১৫৪১) 


বাস্থদেবের মাতা-পিত। পুভ্রের এশ্বর্য্য-গ্রভাবেই হউক বা তাহার 
অতিমন্ত্য-ব্যক্তিত্বেরে আকর্ষণেই হউক, পুত্রকে নানা কাতরোক্তি 
জানাইয়া প্রদক্ষিণ ও দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন । তখন 
বাস্থদেব বলিলেন--”এই জগতে পুক্র কখনও মাঁতা- 
পিতার প্রণম্য হয় না, কিন্তু আপনারা যখন প্রকাশ্টে 
আমাকে প্রণাম করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে, 
বিধাতা স্বয়ংই আপনাদের দ্বারা আমার সন্াসের অন্থজ্ঞা প্রদান 
করাইয়াছেন।” সপত্রীক মধ্যগেহ ইহার কোন উত্তর দিতে ন! পারিয়। 
জচ্যুতপ্রেক্গ যাহাতে বঝাঁজুদেবকে সন্যাস প্রদান না করেন, তজ্জন্ত তাহাকে 
বশেষ অনুরোধ করিয়! গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। গৃহে গ্রত্যাগত 
হইবার পর 'তাহাদের এক একটি ক্ষণ যেন কল্প-পরিমিত বলিয়! মনে 
হইতে লাগিল। তীহার! নিরন্তর পুভ্রের মুখচন্্র ধ্যান করিতে করিতে 
উন্মন্তের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। 


মাতা-পিতার দ্বার! 
কৌশলে দন্ন্যাস- 
অন্থুমোদন 
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ইহার পর একদিন মধ্যগেহ বেপ্রবতীনদী পার হইয়া! কোনও এক মঠে 
পুল্রের অনুসন্ধান করিতে করিতে উপনীত হুইলেন। সেখানে দেখিলেন, 
অচ্যুত প্রেক্ষের সম্মুখে বাস্থদেব অত্যন্ত বিনীতভাবে 
বসিয়া গুরুর উপদেশ লাভ করিতেছেন। ইহা: 
দেখিয়াই মধ্যগেহ বিচার করিলেন-_বাস্থদেব 
নিশ্চয়ই সন্যাস গ্রহণ করিবে, অতএব যদি আমি বাস্ুদেব-সমক্ষে 
আত্মহত্যার প্রতিজ্ঞা করি, তবেই বাস্থদেবকে এ কার্য হইত্তে বিরত 
করা যাইবে, এতদ্যতীত অন্য কোন উপায় নাই ম্ধ্যগেহ 
মহাজনলজ্বনভীরু হইলেও পুন্রবাৎ্সল্যে অধীর হইয়া অচ্যুতপ্রেক্ষকে 
বলিলেন, “বদি বাসুদেব কৌপীন ধারণ করে, তবে আমি এখাঁনেই 
আত্মহত্যা! করিব। যদি বাস্থুদেবকে পিতৃহত্যা ও ব্রাঙ্গণহত্যা হইতে 
রক্ষা করিতে হেন, তবে আপনি কিছুতেই বাক্দেবকে সন্যাস প্রদান 
করিবেন না1” 

বাস্থদেব মধ্যগেহের এই প্রতিজ্ঞ। শুনিবামাত্র নিজের পরিধেয় বস্ত্র 
ছিন্ন করিয়া তাহ! কোৌপীনাকারে ধাঁরণপুর্ধবক পিতাকে বলিলেন,__“হে 
পিতঃ ! আপনি আপনার প্রতিজ্ঞাত সাহসিক-কর্দের 
অনুষ্ঠান করুন। দেখি ত* আপনি সত্য-সত্যই 
আত্মহত্যা করিতে পারেন কি না?” এই কথা 
বলিয়াই বাহ্থদেব পুনরায় পিতাকে অনুনয়-সহকারে বলিলেন”_“আপনি 
শ্রভকর্ম্ে বিশ্ন উৎপাদন করিবেন ন|। যদিও জন্নযাসীর বিদ্ব সাধনের 
জন্য এ জগতের সকলেই প্রস্তত, এমন কি, দেবতাগণ পর্যন্ত সন্ন্যাপীর 
পদবীকে দেবতাগণের উচ্চপদ্দ হইতেও অনেক উচ্চে অবস্থিত জানিয়া 
সন্গ্াাঁসগ্রহণেচ্ছুর নানাপ্রকার বিদ্ব উৎপাদন করিবার জন্য প্রস্তুত হন, 
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জচ্যুতপ্রেক্ষের প্রতি 
মধ্যগেহ 


পিতা ও পুজ্রের মধ্যে 
কাহার জয়? 
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তথাপি আপনার ন্তায় শাস্ত্রকুশল ধার্শিক ব্যক্তির পক্ষে পুত্রের মায়ায় 
সুগ্ধ হইয়৷ তাহার উন্নতির পথ প্রতিরোধ কর! উচিত নহে ।» 

মধ্যগেহ ইহা শুনিয়া বলিলেন-__“বাস্থদেব ! ধর্মশাস্ত্রকারগণ মাতা- 
পিতার রক্ষণ ব্যতীত পুত্রের অন্ত কোন মঙ্গলের কথ! বলেন নাই,' 
বিশেষতঃ তোমার যে দুইটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল, তাহারাও মৃত্যুমুখে 
পতিত হইয়াছে । তুমি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলে আমাদের এই বুদ্ধ- 
কালে আর কেহই রক্ষক থাকিবে না।” 

বাস্থদেব বলিলেন-_-মাতা-পিতার পরিপালনই পুক্রের কর্তব্য*_এব্্‌প 
শাস্ত্ীয়বিধান কেবল অতি সংসারাসক্ত ও অসছিষয়ে ধাবনোন্ুখ ব্যক্তি- 
গণের জন্য । শ্রুতিশান্ত্র বলেন,_ঘখনই সংসারের প্রতি বৈরাগ্যের উদয় 
হইবে, তখনই সন্ন/াসাশ্রম গ্রহণ করিবে । এই পারমার্থিক শাস্ত্রের 
বিধি আর্থিক শাস্ত্রের বিধি অপেক্ষা অধিক ব্লবান্‌। 

মধ্যগেহ বলিলেন,-“বখস বাহ্ছদেব! আমি শান্ত্রীভ্যাস 
ও জ্ঞান-বিচার-বলে তোমার বিরহ হয় ত' সহ্য করিব, কিন্ত তোমার 
জননী ঘে, কোনও রূপেই তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিবে না!” 

তখন বাসুদেব বলিলেন,---“আচ্ছ! বেশ, পুর্বে আপনার কথাই 
হড়ক, আপনি যখন াত্রাদির বিচারের দ্বারা আমার বিরহ সহ্য 
করিতে পারিবেন বলিলেন, তখন আপনি আমাকে 
পিতাকে অনুমতি-দানে 

বাধয.করণ' . সম্াসের অহ্গমতি প্রদান ককুন। মাতার কথা 

তাহার সহিত বুঝা! যাইবে ।* মধ্যগেহ পুত্রের 

বাক্যের উত্তর-্প্রদানে অসমর্থ হইয়া বলিলেন,_“যদি তোমার মাতা 
অন্থমোদন করেন, তাহা হইলে তোমার ইচ্ছান্রূপই কাধ্য হউক 1৮ 
বাস্থদেব এইরূপ কৌশলের দ্বারা সন্াসের অন্ুমতি গ্রহণ করিলেন । 
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কিছুকাল পরে মধ্যগেহ ও বেদবিদ্ঠার গৃহে ভগবদিচ্ছায় বাহ্থদেবের 
একটি অনুজ জন্মগ্রহণ করিলেন । লক্ষণ যেরূপ রামচন্দ্রের সেবারত 
ছিলেন, অজ্জুন যেরূপ সর্বদা ভীমসেনের অনুগত 
ছিলেন, গদ যেরপ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন, সেইরূপ 
বাস্থদেবের সেব। করিবার জন্য মধ্যগেহের গৃহেও 
একটি পুভ্ররত্বের আবির্ভাব হইল। এই সংবাদ পাঁইয়! বান্থদেষ এক- 
দিন গুরুগৃহ হইতে মধ্যগেহের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং মাতা-পিতাকে 
বলিলেন,”_“আপনারা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি যেন আপনা- 
দ্রিগকে রক্ষকহীন করিয়। সন্ধ্যাস গ্রহণ না করি। ভগবদিচ্ছায় আমার 
এই অনুজ আপনাদের রক্ষক ও পালকরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে । জননী 
ঠাকুরাণী যদি আমাকে কোনও সময়ে দেখিবার ইচ্ছ! রাখেন, তাহা 
হইলে সন্যাস গ্রহণের অনুমতি প্রদান করুন। নতুবা আমি চিরকালের 
জন্য এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইব ।” 

বান্থদেব এই কথ! বলিলে কিংকর্তব্যবিমুঢ়া ও স্বভাবতঃ সৎ্কন্মে 
অচ্ুরাগ-যুক্তা বাস্থদেব-জননী পুভ্রের চিরকাল-জন্্য অদর্শন মৃত্যুরই তুল্য 
বিবেচন! করিয়! অতিষ্ট পুত্রের অভীষ্ট-সাঁধন-বিষয়ে আর বাধা প্রদান 
করিলেন না । ইহার পরে বান্থদেব গৃহ হইতে ' অচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট 
উপস্থিত হইলেন এবং তীহাকে সন্ভষ্ট করিয়া স্বয়ং আশ্রমাতীত হইলেও 
সন্যাসাশ্রম-গ্রহণ-লীলা প্রকাশ করিলেন। অচ্যুতপ্রেক্ষ বাস্থদেবকে 'পূর্ণপ্রজ্ঞ” 
এই সন্গ্যাসনাম প্রদান করিলেন। অচ্যুতপ্রেক্ষ পূর্ণপ্রজ্ঞকে সন্ন্যাসাশ্রমৌ- 
চিত আচারাদির শিক্ষা প্রর্দান করিতে উদ্যত হইয়! তাহাকে ম্বতঃই 
এসকল আচারের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া! বিশ্মিত হইলেন। 
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চতুর্দশ অধ্যায় 
পুর্ণপ্রজ্ঞের আচার্ধ্যত্ব প্রকাশ 


পূ্ণপ্রজ্ঞ সন্াসাশ্রম স্বীকার করিবার একমাস দশ দিনের মধ্যেই 
বান্থদেব প্রভৃতি কতিপয় দ্রিগবিজরী পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়া 
জয়পত্র সংগ্রহ করিলেন। অচ্যুতপ্রেক্ষ পূর্ণপ্রজ্ঞকে 
অধিকতর চতুর করিবার অভিপ্রায়ে ছল-জাতি- 
নিগ্রহাদি যুক্তি-পূর্ণ “ইষ্টসিদ্ধি নামক গ্রন্থ অধায়ন 
করাইতে ব্যগ্র হইলেন। পুর্ণপ্রজ্ঞের এ সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার 
আগ্রহ না থাকিলেও গুরুদেবের অভীষ্ট-পুরণের জন্য তিনি এ গ্রন্থ শ্রবণ 
করিতে লাগিলেন । উক্ত গ্রন্থ-শ্রবণ-কালে পূর্ণপ্রজ্ঞ সর্ধপ্রথম শ্লোকেরই 
বত্রিশ প্রকার দোষ উদ্ঘাটন করিতে লাগিলেন। মায়াবাদ-সিদ্ধান্ত- 
নিপুণ অচ্যুতপ্রেক্ষ তখন ক্রুদ্ধ ভূইয়া বলিলেন যে, পূর্ণপ্রজ্ঞের নিকট 
শাস্ত্র ব্যাখা! করিবার ক্ষমতা অচ্যুতপ্রেক্ষের নাই। তখন পূর্ণপ্রজ্ঞ 
স্বয়ই উক্ত মায়াবাদর-গ্রন্থ অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। 

* আর একদিন অচুট্তিগ্রেক্ষের নিকট পাঁচ ছয় জন ব্রাক্গণ শ্রীমগ্ভাগবত 
শ্রবণের জন্য উপস্থিত হইলেন। তাহার! নিজ' নিজ গ্রস্থানুসারে পৃথক, 
.. পৃথক, পাঠ বলিতে লাগিলেন + কিন্তু পূর্ণপ্রজ্ঞ & 
সকল পাঠের মধ্যে মাত্র একটি পাঠকেই দৃঢ়তার 
সহিত স্ঙ্গত অর্থাৎ শ্রীব্যাপদেবের অভিপ্রেত বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিলেন। ইহাতে অচ্যুতপ্রেক্ষ পূর্ণপ্রজ্ঞকে বলিলেন--ণ্বৎ্স ! 
বিভিন্ন প্রকার পাঁঠ বিভিন্ন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তোমার কথিত 
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দিগৃবিজয়িকুল*বিজেতা 
শ্রীমধবাচা্য্য 


শীব]াস-কুত পাঠ 
নির্দেশ 


বৈষ্ঞবাচার্্য মধ্ব 


পাঠটী যে ব্যাসদেবের একমাত্র পাঠ, ইহীর কি যুক্তি আছে ?” পূর্ণপ্রজ্ঞ 
অন্যান্ত পাঠের সিদ্ধান্ত ও তাহার কথিত পাঠের সিদ্ধান্তের তারতম্য 
ব্যাখ্য৷ করিয়া সিদ্ধান্তের দ্বার! তাহার কথিত পাঠটিকেই শ্রীব্যাসদেবের 
সম্মত একমাত্র পাঠ বলিয়া বুঝাইয়। দিলেন। অচ্যুতপ্রেক্ষ পূর্ণপ্রজ্জের 
উক্তির ধাথার্থ্য এবং ব্যাসদেবের রচনা-বোধ-বিষয়ে পূর্ণপ্রজ্জের কতটা 
প্রকৃত অভিজ্ঞতা আছে, তাহা পরীক্ষা! করিবার জন্য শ্রীমন্তাগবতের 
পঞ্চম স্কন্ধের গদযভাগ ব্যাখা করিতে বলিলেন । পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমন্তাগবত 
গ্রন্থ ন৷ দেখিয়াই ব্যাসদেবের অভিপ্রেত পাঠসমূহ সিদ্ধান্ত-মূলে ব্যাখা। 
করিয়া যাইতেছেন দেখিয়া অন্যান্য পণ্ডিতগণ ও অচ্যতপ্রেক্ষ স্বয়ং 
আঁশ্চর্ধ্যান্থিত হইলেন। অগ্যুতপ্রেক্ষ বিশ্মিত হইয়া জিজ্ঞাস। করিলেন, 
“বৎস পূরণপ্রজ্ঞ, তুমিত? এই জন্মে বেদপুরাণ|দি-শাস্ত্র অধ্যয়ন কর নাই, 
তবে কিনূপে এ সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত তোমার আয়ত্ত হইল ?” পূর্ণপ্রজ্ঞ 
কহিলেন-_-প্রতে ! আমি পূর্ব-জন্মে এ সকল অধ্যয়ন করিয়াছি ।” 
অচ্যুতপ্রেক্ষ পুরণপ্রজ্ঞাচাধ্যকে বেদাস্ত-বিদ্যা-সাআাজ্যের পরিপালনে 
সমর্থ দেখিয়া শঙ্খপূর্ণ জলের দ্বারা তাহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন 
এবং “আনন্দতীর্ঘ* নামকরণ করিলেন । আনন্দরূপী 
ইয়া মিতা করি ূরণপ্রজ্ঞের হৃদয়ে সব্ব্দা বিশ্রাম লাভ করেন 
'আনন্াতীর্ঘনাম 
এবং তিনি সঙ্জনানন্দদায়ক সংশান্তসর প্রণয়ন 
কবিয়াছিলেন বলিয়া তাহার “আনন্দতীথ”+ নামটি সাথকতা-মণ্তিত হইল। 
গৌড়ীয়-বেদাস্তাচার্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভৃষণ 'প্রমেয়রত্বাবলী” গ্রন্থের 
প্রারস্তে এইজন্য আচাধ্য আনন্দতীথের এইরূপে জয়গান করিয়াছেন-_ 
আনন্দতীথণনামা সুখময়ধামা! যতিজীয়াৎ। 
ংসারার্ণব-তরণীং যমিহ জনা: কীর্তয়স্তি বুধাঃ ॥ 
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একদিন পূর্ণপ্রজ্ঞের এক বন্ধু সন্ন্যাসী তীহার বহু শিষ্যের সহিত 
রজতপীঠপুরে উপস্থিত হইলেন। ই হার! সকলেই খুব উদ্ধত ও তর্ক- 
শাঙ্কে পরম পণ্ডিত ছিলেন । তাহারা পূর্ণপ্রজ্ককে বিচারে পরাস্ত 
করিবার অভিপ্রায়ে একটি অনুমাঁনমূলক তর্ক উত্থাপন করিলেন; 
কিন্তু সিদ্ধাস্ত-নিপুণ পূর্ণপ্রজ্ঞ উক্ত অন্ুুমাঁনকে স্পষ্টভাবে খণ্ডন করিলেন। 
তখন এ কুতাকিকগণ “যাহা কিছু দৃশ্ঠ, তাহাই মিথ্যা”_ এইরূপে দৃশ্যতব- 
হেতু-দ্বারা সত্য-মিথ্যারপ বিবাদের বিষয়ীভূত এই জগতেরও মিথ্যাত্ব 
সাধন করিতে উদ্যত হইলেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে 
তাহারা দৃশ্য অথচ সর্বসম্মতিক্রমে মিথ্যাভূত শুক্তি- 
রজতের অথণৎ শুক্তিতে ভ্রাস্তি-বশতঃ প্রতীয়মান 
রজতের বিচার উত্থাপন করিলেন। পূর্ণপ্রজ্ঞ "দৃশ্যত্ব-বশতঃই জগৎ 
সত্য”_-এইরূপ প্রতিজ্ঞা-পূর্ববক দৃষ্টান্ত-ন্বরূপ দৃশ্য অথচ সর্বসম্মতিক্রমে 
সত্য ঘটাদি পদাথণকে উপস্থিত করিলেন । পূর্ণপ্রজ্ঞ বিবাদের বিষয়ীভূত 
সত্য ও অস্ত্য-বিষয়ে অনুমান বলিয়া নিজেই আবার তাহার অপ্রামাণ্য 
প্রতিপাদন করিয়৷ সভার সমস্ত পণ্ডিতকে পরাজয় করিলেন। তখন 
হইতে তাহার 'অন্ুমানতীথ” নাম হইল। 
এই সময়ে একট্দিন নিখিল তাফ্কিকের পরাভবকারী এক অদ্বিতীয় 
দ্িগবিজয়ী পণ্ডিত রজতপীঠপুরে উপস্থিত হইলেন) ইহার নাম-- 
বুদ্ধিসাগর । ইনি ধেদবিরোধী। ইহার সঙ্গে 
বেদবিরোধী বুদ্ধিপাগর আসিলেন আর একজন পণ্ডিত, তাহার নাম__বাদি- 
9 সিংহ। অচ্যুতপ্রেক্ষ দেখিলেন, এ পণ্তিতঘয়কে 
একমাত্র আনন্দতীর্থ ব্যতীত আর কেহই পরাজিত করিতে পারিবে 
ন1। অচ্যুতপ্রেক্ষ তখন মঠান্তরে অবস্থান করিতেছিলেন, আনন্দতীর্থ 


[ ১০৩ |] ্ 


আচার্য আনন্তীর্ের 
'অনুমানতীর্ঘ* নাম 
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গুরুদেবের আহ্বানে তৎ্সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং বাদিসিংহের 
সিদ্ধান্তসমৃহকে খণ্ডিত-বিখপণ্ডিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাদিসিংহ 
ত্যন্ত মাৎসর্যপরায়ণ হইয়! কৌনও এক অভিধেয়-বিষয়ে অষ্টাদশ- 
প্রকার বিকল্প উত্থাপন করিলেন দর্শকগণ তখন যেন জগদ্বিজয়ী 
পূর্ণপ্রজ্জের জয়সম্বন্ধেও সন্দিহান হইয়া পড়িলেন। কিন্তু একমাত্র 
বিষুপাদপন্পই যাহার আশ্রয়। তাহাকে কি কখনও কোন প্রাকৃত- 
পাণ্তিত্য-প্রতিভ। পরাজিত করিতে পারে? আচার্য পূর্ণপ্রজ্ঞ হাস্য 
করিতে করিতে নিজ বিশুদ্বসিদ্ধান্তবাক্যসমূহের দ্বারা অতি সত্বরই 
পরপক্ষের বিকল্পসমূহ খণ্ডন করিয়া ফেলিলেন। বুদ্ধিসপাগরের বুদ্ধিও 
পূর্ণপ্রজ্জঞের ভক্তিসিদ্ধান্তের নিকট অত্যন্ত লঘু হইয়া পড়িল। খন এ 
খলবুদ্ধি পণ্তিতদ্বয় বলিলেন-__“আগামী কল্য পুনরায় বিচার হইবে, অগ্য 
বিশ্রাম করা যাউক 1৮  পূর্ণপ্রজ্ঞ বলিলেন__“অগ্যই বিচার হইবে, 
ঘি আপনাদের বুদ্ধিতে আমার সিদ্ধান্তের খণ্ডন কিছুমাত্র থাকে, 
তবে এখনই বলুন ৮ দর্শকগণ বুঝিতে পাঁরিলেন যে, পণ্ডিতগণ বাত্রি- 
যোগে পলায়ন করিবার অভিপ্রায়ে পরদিনের জন্য বিচার স্থগিত 
রাখিবার ছল অনুসন্ধান করিতেছেন। পূর্ণপ্রজ্ঞের শ্রোতসিদ্ধাস্ত খণ্ডন 
করিতে পারে, এরূপ ক্ষমতা কোটি কোটি বৃদ্ধিসাগর ও বাদিসিংহেরও 
নাই । তীহার1 এযাবৎ ভারত পধ্যটন করিয়া যে বিজয়-শ্ী। অজ্জন 
করিয়াছিলেন, তাহা পূরণপ্রজ্ঞ মুহ্র্তমধ্যে শান করিয়! দিলৈন দেখিয়৷ 
দর্শকগণ অতিশয় বিশ্রিত হইলেন । শ্রীমন্ভাগবত বলিয়াছেন, যাহার 
দেহাদ্িতে আমি ও আমার বুদ্ধি, সেই ব্যক্তিই মুখ; আর যিনি বদ্ধ- 
মোক্ষবিৎ, তিনিই পণ্ডিত। বাস্থদেব নিত্যসিদ্ধ বন্ধমোক্ষবিৎ আচার্ধা-_ 
পণ্ডিতশিরোমণি । 


| ১০৪ ] 


চতুর্দশ অধ্যাক্স__ পুর্ণপ্রজ্জের আচার্য্যত্ব প্রকাশ 


একদিন আনন্দতীধ ব্রঙ্ন্থত্রের শঙ্করভাব্য ব্যাখা! করিতে করিতে 
উহার অসংখ্য দোষ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সেই সভায় বহুতর্ক- 
নিপুণ পণ্তিত উপস্থিত ছিলেন। আনন্দতীর্থ স্তত্র 
আনন্দতীথ কর্তকআৌত- 
নি হইতে ভাস্ঠের বিপরীত অর্থ ও অসঙ্গতি অতি 
কীর্তন স্পষ্টভাবে দেখাইতে লাঁগিলেন। পণ্তিতগণ কেহই 
আনন্দভীর্থের সেই সকল যুক্তি ও সিদ্ধান্ত খণ্ডন 
করিতে পারিলেন না । কতিপয় বাগ্মী পত্তিত আনন্বতীর্ঘকে বলিলেন-_ 
“আপনি কেবল শঙ্কর-ভাগ্তের নিরবাকরণ করিতেছেন এবং আপনার 
যুক্তিসমূহ সকলই সমীচীন হইয়াছে; কিন্তু এই সুত্রসকলের প্ররুত অর্থ 
প্রকাশিত হওয়া আবশ্তক, যেন আপনার হ্যায় অন্ত কোন পণ্ডিত ব্যক্তি 
আপনার কৃত ভাম্তকে খণ্ডন করিতে না পারে ।” এই কথ। শুনিয়া 
আনন্দতীর্থ সভা-মধ্যেই ততক্ষণ সহজ শব্দাহ্বয়-যুক্ত বেদ ও স্মৃতির 
প্রমাণবিশিষ্ট স্থুসঙ্গত স্ুত্রার্থ উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন । 
একদিন আধ্য মধ্যগেহও স্বীয় পুত্রের এরূপ অতিমন্ত্য প্রতিভ। 
দশণনের সৌভাগা লাভ করিলেন। কোন সাংসারিক কারণে ক্রিষ্ 
হইয়। মখ্যগেহ পুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং হ্রিকথাম্বত শ্রবণ 
করিয়া পরম-প্রসন্নত! লীভ করিলেন । 
একদিন পূর্ণপ্রজ্ঞ অচ্যুতপ্রেক্ষের সহিত তত্ব বিচার করিতেছিজেন ; 
তখন গুরু ও শিঙ্কের মধ্যে একটি কৃত্রিম বিঝাদ উপস্থিত হইল । অগ্যুত- 
প্রেক্ষ আনন্দতীর্থকে আক্ষেপ-পুর্বক বলিলেন, “যদি তুমি প্ররূত 
রহ্স্ত্রার্থ জানিয়াঁ থাক, তাহা হইলে ইহার স্ুসঙ্গত ভান্ত প্রণয়ন কর ।” 
রাজহংস যেরূপ জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে অসার জলভাগ ত্যাগ করিয়া 
দুগ্ধ গ্রহণ করে, পরমহংস শ্রীমন্মধ্বাচাধ্যও সেইরূপ গুরুদেবের বাক্যের 


৯০৫ ] ভু 


বৈষ্ণবাচার্্য মধ্ব 


নিক্ষল আক্ষেপাংশ পরিত্যাগ করিয়া “ভাম্ত প্রণয়ন কর* এই আদেশাংশ- 
মাত্রই গ্রহণ করিলেন । 

বিশেষ বিরাগী, বাগ্ী ও পারার বিভূষিত লিকুচবংশজাত “জোষ্ঠ” 
নামক এক সন্ন্যাসী মধ্বাচাধ্যকে ব্রহ্মস্ত্র ও উপনিষৎ্সমূহের প্রকৃত 
অর্থ বিস্তার করিবার জন্ত প্রার্থনা জানাইলে আনন্দতীর্ঘ ব্রহ্মসত্র ও 
শ্রুতির ভাঁস্ত কীর্তন করিলেন। 

পূরণপ্রজ্ঞ স্বীয় গুরু অচ্যুতপ্রেক্ষের সহিত ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার করিবার 
জন্ত বহির্গত হইলেন এবং “বিষ্লুমঙ্গল নামক এক ভবনে জগন্সঙ্গল 
শ্রীহরিকে দশন ও বন্দন করিলেন । এই সময় জনৈক গৃহস্থ ব্যক্তি 
পূর্ণপ্রজ্ঞকে পরীক্ষা করিবাঁর জন্য ছুইশত স্ুপুষ্ট কদলী ভিক্ষা দিলেন । 
মধবাচার্ধ্য সেইগুলি সকলই ভোজন করিয়! ফেলিলেন। ইহা দেখিয়৷ 
অচ্যুতপ্রেক্ষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়। বলিলেন -_“বশ্স, এতগুলি কদলী ভক্ষণের 
পরও তোমার উদর স্থলতা-প্রাপ্ত হয় নাই কেন?” ইহার উত্তরে পূর্ণ- 
গ্রজ্ঞ বলিলেন যে, তাহার উদরে বিশ্বদাহ-বিধাতা ও বিশ্বহিতকারী অন্ুষ্ঠ- 
পরিমিত অনল সর্বদ] বর্তমান রহিয়াছেন। _ পূর্ণপ্রজ্ঞ গুরুদেবের সহিত 
পয়স্থিনী, শেষশাযী, পদ্নাভ প্রতৃতি স্থানে গমন করিলেন। 

পূর্ণপ্রজ্ঞ সিদ্ধান্তজ্ঞগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । সিদ্ধান্তবোই আচাধ্য- 
পদবীর যোগ্য। তাই তিনি প্রচারে অভিযানকালে বিভিন্ন সভায় ও 

শিশ্তগণের নিকট জীব ও ব্রন্ষের ছ্ৈত-সিদ্ধাস্ত 

আচার্যের ছেতসিদ্ধাত্ত- 

পর শুজধ্যাধ্য।  প্রতিপাদন করিয়া ব্রহ্মস্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা করিলেন। 

তদানীন্তন শঙ্করাঁচাধ্য অপ্রাংশুনীত্র নামক স্থানে 

জন্ম গ্রহণ করিয়! পূর্ণপ্রজ্ছের প্রতি মৎ্সরতা-বশততঃ বলিয়াছিলেন যে, 
যাহারা ব্রহ্ষস্থত্রের ভাষ্যের রচয়িতা নহে, তাহাদের নিকট স্ুত্রসমূহের 


[ ১০৬ ] 


চতুর্দশ অধ্যায়--পূর্ণপ্রজ্ঞের আচাধ্যত্ব প্রকাশ 


অর্থ বল! অতিশয় অন্ুচিত। তখন পূর্ণপ্রজ্ঞ শঙ্করাচার্ধ্যকে বলিলেন” 
“আ[মি জীব ও ব্রঙ্গের ভেদ-সন্বন্ধ-যুক্ত যে-সকল সিদ্ধান্ত-বাক্য বলিয়াছি, 
উহ্ণর প্রত্যুত্তর যদ্দি আপনার জান| থাকে, তবে বলুন। এই আমি 
ভাগ্য প্রণয়ন করিতেছি । এই ভাধ্য-প্রণয়ন কিছু রাঁজদণ্ডের ছার! 
নিবারিত নহে ।” 
শঙ্করাচাধ্যের পক্ষীয় ব্যক্তিগণ মখসরতা-বশতঃ পূর্ণপ্রজ্ঞের গুশংসা 
শুনিতে পারিতেন না। এমন কি, তাহারা পূর্ণপ্রজ্জের দণ্ড ছেদন 
করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। শ্রমন্মধবাচার্ধয 
শর-পক্ষীয়ণণের. নিজ-দ প্রদর্শনপুর্ববক তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন 
বনি যে, যদি তাহার! তাহার দণ্ড ছেদন না করেন, তবে 
তাহার! মিথ্যাবাদী ও ক্রীবতুল্য ; কিন্তু আচার্যের প্রভাবে তাহার! 
দণ্ড স্পর্শ করিতে পারেন নাই। হুর্ববল ও হুষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণ মৎসরতা- 
বশতঃ নানা কট,ক্তি করিলেও অচ্যুতপ্রেক্ষ ও পূর্ণগ্রজ্ঞ তত্প্রতি বধির 
হইয়। সেতৃবন্ধে চারিমাস-কাল অবস্থান্‌-পূর্বক শ্রোত-সিদ্ধান্ত প্রচার 
করিলেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীরঙ্গনাথের দর্শন ও নান। তীর্ঘ ভ্রমণ করিতে 
করিতে হরিকথ। ও ছ্বেতসিদ্ধান্ত বিস্তার করিতে লাগিলেন। ক্রমে 
হারা উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন এবং বিভিন্ন জন্পদে ভ্রমণ করিতে 
করিতে এক, দেবালয়ে কতিপয় ব্রাহ্মণের নিকট যড়ঙ্গ-সহিত বেদশাস্ত্রের 
অর্থ ব্যাখ্যা করিলেন। পূর্ণপ্রঙ্ঞকে দর্শন করিবার জন্য চতুর্দিক হইতে 
অসংখ্য লোকের সমাগম হইতে লাগিল। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
দিধিজয় ও প্রচার 


আনন্দতীর্থ দেশে দেশে ও গ্রামে গ্রামে উপস্থিত হইয়! বিভিন্ন 
বিদ্বংসভা আহ্বানপূর্বক শৌতবাণী প্রচার করিয়। শ্রীব্যাসের মনোহভীষ্ট 
্ীমধাচার্্য বৃহস্পতি প্রচার করিতে লাগিলেন । কোন এক সভায় 
হইতেও শ্রেষ্ঠ. জনৈক শ্রেষ্ঠ পপ্তিত এতরেয় উপনি্ষদের একটি 
স্ুক্ত উল্লেখ-পর্ববক মপ্বাচার্যের নিকট হইতে এ 
সুক্তের অর্থ শ্রবণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন ।  মপরবাচা্য 
যোগ্য মাত্রা ও মনোহর বণ” যোজন! করিয়া জলদগস্ভীরম্বরে যখন এ 
স্তন্ত উচ্চারণ করিলেন, তখন ব্রাঙ্গণগণ শ্রীল মধ্বাঁচাধ্যের বেদোচ্চারণের 
প্রণালী দর্শন করিয়া, “মর্ববমুনি এ বিষয়ে বৃহস্পতিকেও অতিক্রম 
করিয়াছেন”_-এইরূপ অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্ত মর্রবাচার্ধ্য 
যেবপ অর্থ করিয়াছিলেন, ব্রাঙ্গণগণ সেইরূপ অর্থ না করিয়া অন্যরূপ 
অর্থ করিলেন। তাহাতে মপরবাচাধ্য বলিলেন»--“আমি স্থক্তের যেরূপ 
অথ" বলিয়াছি, তাহাঁও সঙ্গত এবং আপনাদের অথও অসঙ্গত নহে । 
শ্রুতির তিন প্রকার, মহাভারতের দশ প্রকার ও বিষ্ণুসহম্র-নামের 
একশত প্রকার ব্যাখ্য। হইয়। থাকে ।” এই কথ। শুনিয়া ্রাঙ্মণগণ 
পূর্ণপ্রজ্ঞকে পরাজয় করিবার ইচ্ছায় তাহার নিকট বিষ্ুস্হত্-নামের 
একশত প্রকার অথ” শুনিতে চাহিলেন। 
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পঞ্চদশ অধ্যায়--দিখ্িজয় ও প্রচার 


পর্ণপ্রজ্ঞ বলিলেন,৮-“আমি শতগ্রকার অথ” বর্ণন করিতেছি ; 
আপনারা সম্যগভাবে তাহার অনুবাদ করুন।” এই বলিয়া পুর্ণপ্রজ্ঞ 
তত্ল্গণাৎ ব্যাকরণ-শান্ত্রবিহিত প্ররুতি-প্রত্যয়ের সন্বন্ধ-ভঙ্গী প্রদর্শন 
করিয়া অথ” করিতে লাগিলেন । পূর্ণপ্রজ্ঞ নিঃসন্দিগ্কচিত্তে একশত প্রকার 
অথ” অনর্গল বর্ণন করিবার পূর্ধেই এ সকল অথের ধারণা করিতে 
অসনর্” হইয়া! ব্রাহ্ষণগণ আকুল হইয়া পড়িলেন। সামান্য কূপ কি 
কখনও প্রলয়বারিরাশি-ধারণে সখ” হয়? ব্রাক্ষণগণেরও সেই অবস্থা 
হইল । তীাহার| মধ্বাচার্যের অতিমত্ত্য প্রতিভা দর্শন করিয়া তাহাদের 
চপলতা ও অপরাধের জন্য ক্ষম! প্রাথণন। করিলেন । শ্রীমধব এইরূপ ভাবে 
শত শত দিগবিজরী পণ্তিতের কুসিদ্ধান্ত দলন ও নব নব সংসিদ্ধাস্ত 
স্থাপন করিয়া “অখচাধ্য? নামের সার্থকতা সম্পাদন কবিতে লাগিলেন। 


শিমন্মধবাচা্য পয়স্থিনী-নদীর তীরে কেরল-দেশীয় বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত- 
মণ্ডিত এক দ্রেবালয়ে গমন করিলেন । ব্রাঙ্গণগণ বলিতে লগিলেন, যে, 
মধ্বাচাধ্য তর্ক ও মীমাংসা-শান্ত্জ্ঞ পণ্তিতমণ্ডলীকে 
পরাজিত করিতে পারিলেও তথায় সমবেত কেরল- 
দেশবাসী পণ্তিতগণকে কিছুতেই পরাভূত করিতে 
পারিবেন না। এইরূপ কল্ুন! করিয়া উক্ত ত্রাহ্মণগণ ভিন্ন দেশীয় জনৈক 
পণ্তিতকে অগ্রণী করিয়া মধ্বাচাধ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহারা 
সংপাত্রে দাতা ও অদাতার যথাক্রমে স্ততি ও নিন্দা-সথচক এক হুক্তের 
অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীমন্মধবাচার্য এ সুক্তের 'পৃণীয়া, পদের 
৮ ধাতু ও “পরী, ধাতুর প্রভেদ-সন্বন্ধে তর্কের মীমাংসা করিয় উল্ত 
ব্রাঙ্গণগণকে স্তব্ধ করিয়া দিলেন। 
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কেরল দেশয় পণ্ডিত- 
মণ্ডলী-বিজেত। 


বৈষ্চবাঁচার্ধ্য মধ্ব 


অন্তর এক সভায় শ্রামন্সধ্বাচার্য কোন এক ত্থক্তের 'অপাল।” 
শবের ব্যাখ। করিয়া ভূত ও ভবিষ্যৎ জ্ঞান-বিষয়ে অদ্ভুত পারঙগ্গতির 
পরিচয় প্রদান করিলেন ! যে-কোন সময়ে যে 
কোন বিষয় উত্থাপিত হইত, শ্রীমন্মধ্বাচাধ্য সেই 
সকল বিষয়েই পূর্ণ অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেন । 
এইজন্য তিনি সমস্ত পণ্ডিতের সম্ভায় “সব্বজ্ঞধতি' 
বলিয়। প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। এইরূপে বহু দেবাঁলয় ভ্রমণ, তথায় 
শ্রীহরির বন্দন ও শ্রোত-সিদ্ধান্ত স্বাপন করিতে করিতে 'সর্ববজ্ঞধতি” 
রজতপীঠপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

|মন্মধবাচার্ধ্য ভীমসেনের অবতার । ভীম যেরূপ লাঞ্ছিত 
দ্রৌপদীকে দর্শন করিয়। ছুঃশাসন প্রভৃতি দুজ্জনগণকে দমনের প্রতিজ্ঞ 
করিয়াছিলেন, সেইরূপ মায়াবাদিগণের হস্তে শ্রুতিসমূহকে লাঞ্চিত 
'দেখিয়! শ্রীমন্মধ্বাচা্যও এ সকল অপরাধি-ব্যক্তির দমনের জন্ প্রতিজ্ঞা 
বদ্ধ হইলেন। শ্রীমন্সসবঁচার্ধ্য ব্দরিকাশ্রমে শুভবিজয় করিবার পূর্বে 
গুরু ও জ্যেষ্ঠ যৃতিকে ব্বকৃত গীতার ভাষ্য প্রদান করিলেন । 


বেদনৃক্তের 'অপালা "শব্দ 
ব্যাখ্যা ও «সর্বজ্ঞ 
যতি" খ্যাতি 


যোড়শ অধ্যায় 
বদরিকা শ্রমে 


ব্দনিকাশ্রম সপার্দ শ্রীশ্রীবদরীহরিনারায়ণের বিশ্রীম-স্থল। এই 
স্থানটি “ভূবৈকুঞ্ নামে প্রসিদ্ধ। এই ধামের সম্মুখে মহা পুণ্যবতী 
অলকানন্দ। প্রবাহিতা। অলকানন্দার সহিত খধি- 
গঙ্গা মিলিত হইয়া খধিপ্রয়াগ” নাম খাঁরণ 
করিয়াছে । অলকানন্গার পাশ্বস্থিত পর্বতের নাম 'নরনারায়ণ গিরি । 
সন্মুখস্থ পর্বতের নাম--জয়-বিজয়'। চতুষ্পার্খে গিরিমাল।-পরিবেষ্টিতা 
উপতাকা-ভূমিতে শ্রীবদরীনারায়ণদেব বিরাজমান । এই বদরীনারায়ণের 
মন্দিরের সম্মুখে মহাবীর ও শ্রাগরুড় অবস্থান করিতেছেন । শ্রীমদ্ভাগবতে 
শ্রী গোস্বামি-প্রভূ বলিয়াছেন, 
্রক্ষনদ্যাৎ সরব্বত্যামাশ্রমঃ পশ্চিমে তটে। 
শম্যাপ্রাস ইতি প্রোক্ত খষীণাৎ সত্রবর্ধনঃ | 
তথ্মিন্‌ স্ব-আশ্রমে ব্যাসো বদরীষগুম্ডিতে। 
আসীনোহপ উপস্পৃশ্ঠ প্রণিদধ্যৌ মন; স্বয়ম্‌ 
ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক প্রণিহিতেহমলে। 
অপশ্ঠৎ পুরুষং পূর্ণ মাঁয়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্‌ ॥ 
| (ভাঁঃ ১।৭।২-৪ ) 
অর্থাৎ ব্রহ্ষনদী সরম্বতীর পশ্চিম তীরে খধিগণের যজ্ঞোৎসব-বর্দধন- 
কারী শম্যাপ্রাস নামক এক আশ্রম আছে। বদরীবৃক্ষপরিশোভিত 
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বদরিকাশ্রমের শোভ।! 


বৈষ্ণবাচার্ষ) মধ্ব 


সেই নিজ-আশমে ব্যাসদ্দেব আসীন হইয়া আচমনান্তে নারদের উপ- 
দেশানুসারে সমাধিস্থ হন ! ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধসত্বচিত্তে পুর্ণ পুরুষ 
অধোক্ষজ শরীরকে ও তাহার পশ্চান্ভাগে গহিতভাবে আশ্রিতা 
মায়াকে দর্শন করেন । 
এদিকে শ্রীআনন্দতীর্ঘথ যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে করিতে এই ব্রক্গনারদ- 
ব্যাস-সংবাদের পীঠস্থান ব্ধরিকাশ্রমের সন্নিকটে আগমন করিলেন। 
শ্রীমন্মপবাচাধ্য শ্রীব্যাস-নারদ ও ব্রঙ্গার আন্ছগত্যে 
্রীশ্রীবদরীনারায়ণকে হুঁ পু ১ রর 
দীতাভাহ্য উপহীর এ্রনারায়ণকে প্রণাম করিয়া ততসম্মূধে নিজ-কৃত 
দা গীতা-ভাষ্য উপহার-প্রদান-পূর্বক পাঠ করিলেন। 
রাত্রিতে নিজ্িত শ্রীমধ্বশিষ্যগণ শুনিতে পাইলেন 
যে, ভগবান্‌ নারায়ণ ভূমিতে আঘাত করিয়। মধ্বদেবকে জাগবিত 
করিতেছেন এবং পুনরায় গীতা-ভাষ্য বর্ণন করিবার জন্য অনুরোধ 
করিতেছেন । পূর্ণপ্রজ্ঞ ততক্গণাৎ উখিত হইয়া শিষ্গণের নিকট গীতা- 
ভাষ্য ব্ণন করিলেন । 
ভ্ীমন্মসবাচাধ্য ব্দরিকাশ্রমে প্রত্যহ অরুণোদয়কালে গঞ্গান্গান 
করিতেন। ষেস্থানে অন্যান্য লোক হিমভয়ে ভীত হইয়| গঙ্গাজল স্পশ 
পর্যন্ত করিতে পারে না, মুখ্যপ্রাণ-বায়ুর অবতার 
ভ্রীমধ্বদেব সেই স্থানে অম্লান-বদনে স্ানাদি ক্রিয়। 
সমাপন করিতেন । অনন্ত-মঠ নামক দেবালয়ে 
উপবাসাদি-ব্রত-পশলন ও অন্তক্ষণ হরিনাম কীর্ভনের দ্বারা শ্রীহরির 
সন্তোষ বিধান করিতেন । এইরূপ কএকদিন অবস্থান করিবার পর 
ভগবান্‌ শ্রীব/সদেব রাত্রিষোগে আনন্দতীর্থের নিকট উপস্থিত হইয়। 
তাহাকে নিজ ব্দরিকাশ্রমে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন। পুর্ণপ্রজ্ঞ 
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শ্ীমধেনর বদরীতীর্ঘে 
সানাভিষেক 


ষোড়শ অধ্যায়-_বদরিকা শ্রমে 


ব্যতীত অন্যান্ত লোকও শ্রীব্যাসের দিব্য জ্যোতিঃ দর্শনে তীহার আগমন 
জানিতে পারিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে শ্রীমধ্বাচাধ্য শিষ্যগণের শিক্ষার 
জন্য লই কএকটি কথ। লিখিয়। রাখিয়! বদরিকাশ্রমে প্রবেশ করিলেন, _ 
“অনন্ত মঠের স্তায় পাপ-বিনাশন-ক্ষেত্র আর নাই, এই স্থানের 
ভাগীরথী-তীথের স্তায় পুণা তীথ+আর নাই, বিঞ্ুর ন্যায় দেবতাও 
আচার্য শ্রীমধ্বের আর কেহ নাই, আমাদের বাক্যের স্তায় মঙ্গল- 
শিক্ষ-গাথা জনক বাক্যও আর নাই। আমি শ্রীনারায়ণ-স্বরূপ 
শ্রীব্যাসদেবের দর্শনাভিলাধী হইয়। অদ্াই এখান 
হইতে প্রস্থান করিতেছি । পুনরায় এখানে আনিব কি না, তাহ শ্রীব্যাস- 
দেবই জানেন । তোমাদের মঙ্গল হউক |” 
শ্রীল গুকদেবের অন্তরগমন করিবার ইচ্ছা খাঁকিলেও উনি 
তীহার অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে বিচার করিয়। সেই স্থানেই অবস্থান 
করিলেন। কেবল সত্যতীর্ঘ শ্রীগুরুদেবের বিরহ সহ্য করিতে অসমর্থ 
হইয়া তীহাঁর অন্গমন করিলেন। সত্যতীর্থ মধ্বাচাধ্যের নিকট 
হইতে তিনবার এতরেয়-ব্যাখা। শ্রবণ করিয়াছিলেন । 
বদরিকাশ্রমের পথ অতিশয় দুর্গম । কিজ্ত মপ্বাচাধ্য সেই ছুর্গম 
পথেও অতিশয় বেশ্গী চলিতে লাগিলেন। হ্য্যদেব তখন অন্তাচলে 
আরোহণ করিয়াছেন। সত্যতীর্থ শ্রীপগুকুদেবের 
সত্যাতীর্ঘকে অনুসরণে নিকটবত্তী হইতে পাঁরিলেন না। তখন মধ্বাচার্ধ্য 
4 ঈষৎ পশ্চাতোন্ুখ হইম্মা দূর হইতে হস্ত-সক্ষেতে 
সত্যতীর্থকে অনুসরণ করিতে নিষেধ করিলেন। সত্যতীথ" ত্রস্তবুদ্ধি 
হইয়। অতি অল্প সময়েই পুনরায় অনন্তমঠে আসয়া পৌছিলেন। 
৮ 
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বৈষ্বাচার্ধ্য মধ্ব 


এদিকে বাযুতুলা ভ্রুতগতি বানরেন্দ্র হনুমানের ন্যায় ও দৈত্যগণের 
ভয়জনক ভীমসেনের ন্থায় শ্রীমন্ধবাঁচার্ধয বহু পথ অতিক্রম করিয়া! হিমা'লয় 
পর্বত দেখিতে পাইলেন । আহা! হিমালয়ের কি শোভ1! এখানে 
প্রস্ষ/টিত পদ্ম-শোভিত সরোবর, কত প্রকার বন- 
হিমালয়ের শোভা কুন্থম, বিবিধ বৃক্ষরাজি, বৃক্ষের পাঁদমূলে ধ্যান-পরায়ণ 
সির মুনিগণ, মঞ্ুশ্ী-বিভূষিত হিমালয়শূ্গ শ্ীমন্মপবাচাধ্যের 
৪ হৃদয়ে শ্রীহরির পরমৈশ্বধ্যের উদ্দীপনা করিয়া দিল। 
হিমালয় পর্বতের অন্ত প্রান্তে যে-স্থানে বদরী-বৃক্ষ সমূহ শোভ! পাইতেছে, 
সেই সৌন্দধ্যের .আবাসভূমি শ্রীব্যাসপীঠ বিখ্যাত বদরিকাশ্রম শ্রীমন্মধবা- 
চার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এই বদরিকাশ্রমে শীত-বর্ষা-প্রীম্ম-সহিষুঃ 
নারায়ণের পাদপন্মাসক্ত, শ্রতিগাননিরত খধিগণ বাস করেন । এখানে 
নারায়ণে দৃঢচিত্ত বিশুদ্ধ-হুদর পরমহংসগণ নারায়ণের সেবানন্দসাগরে 
বিচরণ করিয়া থাকেন। বৈকুঞ্প্রিয়দর্শন আনন্দতীথের দর্শন লাভ 
করিয়া খধষিগণ বিন্কিত হইলেন । কেহ কেহ বলিতে লাঁগিলেন,-“বোধ 
হয় সুচতুর ব্রহ্ম! কিংবা স্বয়ং পবনদেব শ্রীব্যাসদেবের দর্শনের জন্য এখানে 
সন্নযাসিদেশ ধারণ করিয়! আসিয়ীছেন।” 
আনন্দতীর্ঘথ তথায় বদরীবৃক্ষরাজিকে দ্েখিত্তে' প্াইলেন। অনন্ত- 
দেবই ভগবান্‌ শ্রীব্যাসের সেবার জন্য বেন বহু শাখা-বিশিষ্ট বৃক্ষরূপে 
বিরাজ করিতেছেন। সেই বৃক্ষ ইন্দ্-বজ্-নিবারক 
হরিপ্রেষ্ঠ গরুড়ের হ্যায় শোভা পাইতেছিল। বৃক্ষ- 
বর মহাঁফলপ্রদর* বৃহৎশাখা-বিশিষ্ট বেদ-তরুর ন্যায় 
শৌভিত ছিল। বদরীবৃক্ষের বিশাল বেদীর মধ্যে মুনি-মণ্ডলী-মপ্ডিত 
শ্রীব্যাসদেব উপবিষ্ট আছেন। শ্রব্যাসের মনঃলমুদ্র যখন সঙ্জনগণের 
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বদরীবৃক্ষের বেদীতে 
সপার্ষদ শ্রীব্যাস 


ষোড়শ অধ্যায়--বদরিকাশ্রমে 


প্রতি কপারূপ মন্দার দ্বার মথিত হইল, তখনই বেদীর প্রকাশ হইয়া- 
ছিল। মহাভারত পারিজীত-বৃক্ষের সহিত পুরাণ-ন্থধাকর উৎপন্ন 
হইলে লঙ্গস্ত্রাম্বৃতের উদ্ভব হইল। 

উম অজিনে নীলোৎপলকান্তি শ্রাবাসর্দেব যোগাসনে বসিয়। 
আছেন। মুনিবংশচুড়ামণি বেদব্যাস তীহার সুবিশাল হৃদয়ে বেদান্ত ও 
উপবীত-_এই দ্বিবিধ ব্রক্মহুত্র ধারণ করিয়াছেন | 
তাহার দক্ষিণ হস্তের অন্ুলিশ্রেণীর জ্ঞানমুদ্রা ভক্তগণের 
অজ্ঞান নাশ করিতেছে এবং অপর হত্তের অঙ্গুলি- 
পরক্তি সংসারভয় দূর করিয়। পরম মঙ্গল বিতরণ করিতেছে । তাহার 
কদেশের রেখাত্রয় যেন ত্রয়ী দ্বার। অস্কিত হইয়াছে । বেদব্যাসের 
সরম্বতী এককালে দ্বিজগণের সহম্্র সহম্র প্রশ্নের উত্তর প্রদান 
করিতেছে । স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও ভগবান্‌ শ্রীব্যাসদেবের একটিমাত্র পদ-নখের 
অনস্ত স্দগুণ নিরন্তর গণন। করিয়া নিদ্ধীরণ করিতে সমর্থ হন নাই । 

শ্রীমধবাচাধ্য সেই শ্রীব্যাসদেবের শ্াচরণ-সমীপে উপস্থিত হইয়া 
সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। শ্রীব্যাসদেব শ্রীমন্ধ্বকে উত্তোলন করিয়া 

আলিঙ্গন করিলেন। কনক-কাঞ্ছি শ্রীমন্মধ্বাচা্যের 

্রমবাচাধ্যের বিচারে স্ছিত নীলকান্তি শ্রীব্যাসদেবের সম্মিলনে এক 
*ভগবান্‌ অব্যাসে অপূর্বব শোভার উদয় হইল। আশ্রয় ও বিষয়- 

বিষয় বিগ্রহত্ব রি 

বিগ্রহের এই আলিঙ্গন দর্শন করিয়। বৈষ্ণবগণ 

পরঘানন্দিত হইলেন । বৈষ্ণবগণ বৈকুণে সমাগত ব্রন্ধাকে ষেরপ যোগ্য 
আসন প্রদান করেন, সেইরূপ ব্যাসদেবের অভিপ্রায়ে সুশিক্ষিত শিষ্যগণও 
শ্রীমপবাচার্যকে অতি বিনীতভবে আসন প্রান করিলেন। 


শ্রীব্যাসের সংসারভয়- 
নাশক শিবদ রূপ 





সগ্ডদশ অধ্যায় 


গুরু ও শিষ্য 


প্রকৃত শিষ্যের আদর্শ-প্রকটকারী শ্রীমন্মধবাচাধ্য জগদুরু ভগবান্‌ 
শ্রীব্যাসদেবের শ্রীচরণাস্তিকে উপনীত হইলেন । কি ভাঁবে প্রকুত শিষ্য 
সদগুরুর পাদপন্মের শুঙ্ষা করেন এবং শ্রীগ্ুরুপাদ- 
পদ্মা কি ভাবে শিষ্যকে অমায়ায় কপা ও শক্তিসধ্শার 
করেন, সেই আদর্শ ব্দরিকাশ্রমের বিজন-বনে 
প্রকটিত হইল । দ্বাপরধুগে যেরূপ ভগবান্‌ বাস্থুদেব নিজ-দ্বারকাপুরীকে 
পরমার্থ অর্থাৎ অপ্রারৃত ধন-রত্বাদি দ্বার পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ নিজ-নিবাসস্থান-ন্বরূপ পূর্ণপ্রজ্ঞের হৃদয় বদ্দিও পরখাথণজ্ঞানে 
পুবর্ব হইতেই পরিপুর্ণ ছিল, তথাপি শ্রব্যাসদেব যথা তত্রজ্ঞান দ্বার 
পরিপুর্ণ করিলেন। সদগুরু ব৷ আচাধ্য নিজ স্িগ্ধ শিষ্যকেও আচাধ্যত্থে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি তাহাতে কোন্প্রকার কূপণতা করেন ন|। 
তব্ববিৎই আচাঁধ্য হইতে পারেন । সেই তত্বই অদ্বরজ্ঞান বাসুদেব । 

পুর্ণপ্রজ্ঞ বেদব্যাসের নিকট হইতে অল্পকাল মতধ্যই ইতিহাস, পুরাণ, 
পঞ্চরাত্র, ব্রঙ্গচ্ছত্র ও শ্রুতি-সমূহের সিদ্ধান্ত অবগত হইলেন । ব্যাসদেবের 
অন্থগমনে শ্রীপুর্ণপ্রজ্ঞ ব্দরিকাশ্রমের অন্তগণ্ত 
আশ্মান্তরে গমন করিয়। শ্রীনারারণকে দর্শন ও 
বন্দনাদি করিলেন । শ্ীনারায়ণ একান্তে পুর্ণপ্রজ্জের 
হৃদয়ে এনপ প্রেরণা প্রদান করিয়া বলিঘাছিলেন,-“আনন্দতীথ+ একটি 
দুক্ষর কার্য তোমাকে সম্পাদন করিতে হইবে; তুমি ব্যতীত এই 
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শ্রীব্যাসদেব-কতৃক 
শক্তিসঞ্চার 


ব্রন্কুত্র প্রণয়নার্থ 
আজ্ঞা-লাভ 


সপ্তদশ অধ্যায়--গুরু ও শিষ্য 


কাব্য অন্ত কেহ সম্পন্ন করিতে পারিবে না। অস্র-মোহনের জন্য 
শ্রুতি-স্থৃতির যে-সকল স্বাভাবিক অর্থ ও সিদ্ধান্ত আবৃত ও বিরত 
হইয়াছে, তাহাতে কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের মঙ্গলের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। 
আমার বহিরঙ্গা মায়ায় মুগ্ধ অস্থরকুল লাধুগণের প্রিয় ব্রহ্স্যত্রের 
্বকপোল-কল্পিত ভাবা রচনা! করায় তত্বজ্ঞান-ভাগার লুপ্ত হইয়া 
পড়িয়াছে। তুমি ছুজ্জন্গণের এই অন্তায় আচরণ দূর করিয়া নিজ- 
জনকে রক্ষা করিবার জন্ ব্রদ্গগত্রের শ্রোত-ভাব্য-রচন। এবং শ্রুতি-স্বৃতির 
ব্যাস-সম্মত স্তুসিদ্ধান্ত প্রচার কর। তুমি এই ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারের দ্বারা 
প্ররুত ব্যাসানুগ-আচাধ্য-ধারাকে ও বৈয়াসকি-সম্প্রদায়কে সংরক্ষণ কর ।” 
শ্রীনারার়ণের এই বাক্য শুনিয়া শ্রীমন্মধবাচাধ্য বলিলেন,_“হে ভগ্রবন্‌, 
আমি এই ব্দরিকাশ্রমে শ্রীব্যাসান্গত্যে আপনার সেবামূতে যাহাতে 
নিমজ্জিত থাকিতে পারি, সেইরূপ কুপা করুন। 
শ্রীবদরীনারায়ণ-সমীপে 

রীমঞ্ডে রপরার্থনা আপনাদের সেবার বিরহ আমি সহ্য করিতে 
পারিব না। আর সম্প্রতি কলির প্রভাবে পৃথিবীতে 
ভক্তি ও তাহার অনুগামী সবগ্রুণসমূহ টা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । 
বর্তমানে যোগ্য কোন সাধু বান্তি নাই। ভক্তিসিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিতে 
পারে, এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন এক রা পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া 
যায়না। অযোগ্য ব্যক্তির নিকট পরতত্ব বর্ণন কুকুরকে যন্ভীয় রি 

প্রদানের ন্যায় কেবল নিন্দারই কারণ হইয়া থাকে 1” 
পূর্ণপ্রজ্ঞের এই কথ! শুনিয়। শ্রীনারায়ণ বলিলেন, "বৎস, ব্যাস- 
সম্মত সিদ্ধান্ত-গ্রচারের মধ্যেই তুমি শ্রীব্যাস ও আমার সঙ্গ নিরম্তব লাভ 
করিবে, আর "পৃথিবীতে এখনও স্বকৃতিশালী গুণবান্‌ পুরুষসকল 
আছেন, তবে তীহা'রা সংসঙ্গের অভাবে প্রকৃত সিদ্ধান্ত অবগত হইতে 
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পারিতেছেন না, তাহাদের নিকট তুমি শ্রোত-সিদ্ধান্ত-সমূহ প্রচার কর। 
তবে আচার-প্রচারের দ্বার! তুমি আচার্যের কাঁধধ্য আরম্ত করিলে 
তোমার উদীয়মান যশঃ দেখিয়া! ছুজ্জনগণের হৃদয়ে অতিশয় ক্লেশ উপস্থিত 
হইবে; কিন্তু সঙ্জনগণের তাহাতে উল্লা ও জীবন লাভ হইবে।” 
মধবাচাধা শ্রীব্দবোস ও শ্রীনারায়ণের অভীপ্সিত দিদ্ধান্ত-সমূহ 
অবগত হইয়া জগতে প্রচার করিবার জন্য কৃতসক্কল্প হইলেন । তাহাদের 
আদেশে তিনি ব্রিকাশ্রম হইতে অনন্তমঠে গ্রতা বর্ন করিলেন । 


অক্টাদশ অধ্যাঁয় 
ভাধ্য-প্রণয়ন 


পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রাবাসদেবের হৃদয়ের ভাব অবগত ছিলেন । পূর্ণপ্রঞ্জের 
িত্তবুত্তি শ্রীববাসদেবের সহিত একতাতপর্যপর ॥ গুরুর সহিত সমচিত্ত- 
গুরুদেবের সহিত সমচিত্ত বৃত্ভিবিশিষ্ট না হইলে কেহ গুরুদেবের শরোত-সিদ্ধাস্ত 
বৃত্তিবিশিষ্টতা ও তথ্বাণীর ধারণ! ও কীর্তন করিতে পারেন না বাঁ আচাধ্য- 
শুজযায় একান্ত নৈর ধারার সংরক্ষকও হইতে পারেন ন। । শিষ্য-নাম- 
তধ্যই ভক্ষিসিদ্ধান্তে ধারণ বা গুরুদেবের অস্তরঙ্গ ও বিশ্রস্ত-সেবার 
সনি অনুকরণ করিলেই শ্রীগুরুদেবের অন্তরের ভাব 
উপলব্ধি করা যায় না। গুরুদেবের সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়। 
গুরুদেবের বাণীর শুঞ্রষায় অবিক্ষেপ-নৈরস্তরধ্য-প্রভাবে তাহারই রুপায় 
তাহার শ্রোত-দিদ্ধান্ত-সমূহ হৃদয়ে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। গঙ্গার 
'তীরবত্তী আম ও নিম্ববৃক্ষ" সমভাবে গঙ্গার রস পান করিয়া বদ্ধিত ও 
ফল-ফুলে শোভিত হয়৷ থাকে; কিন্তু সমভাবে পাশাপাশি উভয়ে 
'বদ্ধিত হইলেও আম স্থমিষ্ট অমৃতফণল ও নিথ্ববৃক্ষ তিক্তফল প্রদান করিয়া 
থাকে ; তদ্রুপ একই সদগুরুর পাদপন্মে উপনীত হইয়াও যোগাতা ও 
ভাগ্যান্ুসারে বিভিন্ন শিষ্য বিভিন্ন প্রকারে উপলব্ধি করিয়! থাকেন 1 
কোঁন কোন শিষ্ক্রব গুরুদেবের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াও 
এবপ বিরুদ্ধ কাধ্যকেই গুরুদেবের মতান্ষায়িনী। সেব! বলিয়া প্রচার করে। 
ছান্দোগা-শ্রুতিতে ব্রহ্মার শিষ) ইন্দ্র ও বিরোচনের সিদ্ধান্ত-উপলব্ধির 
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পার্থক্য হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। শন্করাচাধ্যও আপনাকে ব্যাসের 
অন্গগত বলিয়াছেন। শ্হ্করাচাঁধ্যের অতিমানুষিক প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা 
সমগ্র জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে, অথচ তিনি ভগবদিচ্ছায় শ্রীব্যাসের 
শ্রোত-সিদ্ধান্ত প্রচার করিবার পরিবর্তে অস্থরগণকে বঞ্চনা করিবার 
জন্য শ্রীব্যাসের বিরুদ্ধ, এমন কি, শ্রীব্যাসের বিচারের উৎসাঁদনকারী 
মতবাদ-সমূহ প্রচার করিয়াছেন । শঙ্করাচাধ্য শ্রব্যাসের শ্রুতি-স্থাতি- 
পুরাণাদি শ্রোত-বাণী-সমূহের অন্সরণ না করিয়া কল্পন!-প্রভাবে ব্রহ্গস্ত্রেরণ 
ভাষ্য রচনা! করিয়াছেন । কিন্তু পূর্ণপ্রজ্ঞ বেদান্ত-সুত্রের ভাষ্যে ব্যক্তিগত 
কোন মতের কল্পনা করেন নাই। তিনি ব্যাসকৃত প্রত্যেক স্ত্রকে 
ব্যাসের বাক্য-সমূহের দ্বারাই স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইহা ঘে কেহ. 
শ্রীমধ্বরচিত বেদাস্ত-ভাষ্য আলোচনা করিলেই উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন! আচার্য্য শঙ্কর 'তত্রমসি” প্রভৃতি চারিটি শ্রতি-মন্ত্রকে 
“মহীবাক্য” বলিয়াছেন; কিন্ত শ্রামন্সধ্বাচাধ্য বেদের এক দেশের কোন 
শ্রতিকে বাছিয়! লইয়া সকলকে “মহাবাক্য” বলিবার প্রধত্ব করেন মাই। 
তিনি একমাত্র প্রণবকেই সার্বদেশিক-হহাবাক্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং ত্প্রমাণ-স্বরূপ প্রত্যেক ব্রঙ্গহত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণবের 
উল্লেথ করিয়াছেন । 

সন্বন্ধঙ্ঞান ও ভক্ভি-প্রতিপাদক তথ! প্রতি সুত্র ব্যাখ্যায় উত্তম 
অভিধেয়-বিষয়ের সমর্থক বেদবাক্যবুক্ত স্থতিবাক্যরাশিদ্ধারা শ্রীপূর্ণপ্রজ্ 
তীহার ব্রঙ্গসুত্রভাষ্য প্রণয়ন করিতে আরস্ত করিলেন। এই ভাষ্য 
একবিংশতি প্রকার কুভাষ্যের নিরসন হইয়াছে । ইহাতে স্বকপোল- 
ক্গিত কোন মতবাদ নাই । সমস্ত স্থত্রই শ্রীব্যাসের বাক্য দ্বার! ব্যাখ্যাত 
হইগ্াছে। ইহ! সম্পূর্ণ নির্দোষ ও শ্রেষ্ট দেবগণের ও মাননীয় । 
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র্গস্ত্রের একটিমাত্র বর্ণ লিপিবদ্ধ করিলেও পতিতপাবনী ভাগীরথীর 
তটে স্থ রমা শ্রীহরিমন্দির স্থাপনের ফল লাভ হয় বলিয়া শাস্ত্রে ফলশ্রুতি 
শুনিভে পাওয়৷ যায়। কিন্ত শ্রীগ্তরু-বৈষ্ণবের শ্রীমুখ- 
নিঃহ্ত শ্রুতির শ্রতলিপি উপলব্ধি করিয়া তাহা 
লিপিবদ্ধ করিলে যে কল্যাণ লাভ হয়, তাহার প্রশস্তি 
ত্রন্মাধি দেবতাও কীর্তন করিয়! শেষ করিতে পারেন না। বেদব্যাস যখন 
মহাভারত রচনা! করেন, তখন একমাত্র গণেশই ব্যাসের সমস্ত সিদ্ধান্ত 
উপলব্ধি করিয়া ব্যাসের শ্রুতলিগি লিখিয়াছিলেন। তদ্রপ শ্রীমন্মধবাচাধ্য 
যখন ব্রন্ষক্ত্রের ভাষ্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন মহাত্মা! সতাতীর্ঘ 
শ্ীগুরুদেবের শ্রতলিপির সমগ্র অংশ লিখিয়াছিলেন। 

শ্রীমন্মধবাচার্ষ্য শ্রীনারায়ণের আদেশ-পালনের জন্য অন্চচরগণের সহিত 
অনস্তমঠ হইতে বহিরগত হইয়া বহু স্থান পর্যটন-পূর্বক গোদাবরীর তীরে 
উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে বেদের অষ্টাদশ- 
শাখায় অভিজ্ঞ কতিপয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ম্ধবা- 
চার্ধ্যকে পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রুতিবাকা-সমূহ 
উত্থাপন করিলেন। শ্রীমধ্ব অনায়াসে এ 'সকল প্রশ্নের মীমাংস। 
কৃধধিয়া ভাষ্ট্র প্রভৃতি ছয় প্রকার সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিলেন। এ 
সভার নিখিল-বেদ-সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞ শোভনভট্ট নামে এক পণ্ডিত 
উপস্থিত ছিলেন | তিনি শ্রীমন্মধ্বাচার্যের নিকট তাহার ব্র্গন্ত্র- 
ভাব্য শ্রবণ করিলেন। শোভনভট্ট পণ্তিত-সভীয় সকলকে বলিলেন,_ 
প্ভ্রীমধ্ব-রচিত ভাঁষ্যটি যেন দক্ষিণাবর্ত-শঙ্খ । যাহারা চুণ-ব্যবসায়ী, 
তাহার! চুণ প্রস্তত করিবার জন্য বহুপ্রকার শঙ্খ আহরণ করিয়! থাকে । 
যদি দৈবাৎ তাহাদের ভাগ্যে দক্ষিণাবর্ত-শঙ্খ লাভ হয় এবং তাহারা এ 


শ্রীগুরুদেবের শ্রুতলিপি 
লিখিবার ফলশ্রুতি 


শোভন ভট্ট কর্তৃক 
ম্ধ্বভাব্য-প্রশত্তি 
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শঙ্খের মহত্ব না জানিয়। উহাকে চূর্ণ করিতে অসমর্থ হইয়। অপ্রয়োজনীয় 
শঙ্খ বলিয়! পরিত্যাগ করে, তবে যেরূপ তাহাদের ছুর্ভাগ্যের সীম! নাই 
প্রমাণ্তি হয়, তন্দ্রপ স্ুছূর্লভ অথচ ভাগাবশতঃ প্রাপ্ত শ্রীমধব-ভাষ্যকে 
যাহারা অপ্রয়োজনীর-জ্ঞানে পরিত্যাগ করে, তাহাদের মতও ছুভাগ। 
কেহ নাই 1” 

মধবাচাধ্য র্তপীঠপুরে প্রত্যাবর্তনের পথে নানাস্থানে নানাপ্রকার 
অদভুত-বিক্রম ও এখবা প্রকাশ করিয়া অনন্তেশ্বরের সমীপে উপস্থিত 
হইলেন । 

শ্রীম্ধ্ব অচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া গুরুদেবের শ্চরণ বন্দন 
করিলেন । অদ্যুতপ্রেক্গ মধ্বাচা্যের রজতপীঠপুরে আগমনের পূর্বেই 

ততপ্রেরিত বেধান্তব-ভাষ্য দর্শন করিরয্লাছিলেন। 

জমধ্বক্ৃক অচাত- অগ্যুতপ্রেক্ষ বেদান্ত-ভাষের যায়াবাদ-সিদ্ধান্তে 
সশীপে শ্বকৃত ভাগ্ত-. অভিজ্ঞ ছিলেন। যদিও অচ্যতপ্রেক্গ স্বভাবতঃ সদ- 

বৈশিষ্ট্য বর্ণন টিটি 

ভখবধুক্ত ছিলেন, কিন্তু কুসিদ্ধান্থের দ্বারা তাহার 

হৃদয় কাঁল-বশে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। আচ্যতপ্রেক্ষের নিকট পুর্ণপ্রজ্ঞ 
নিজ-ক্ষত ভাষোর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণন করিলেন । 

এখানে সন্দেহ হইতে পারে যে, অদ্যতপ্রেক্ষ--গুরুদেব, আর পর্ণপ্রজ্ঞ 
_শিষ ; এমতাবস্থায় পুর্ণপ্রজ্ঞ গুরুদেবের কুসিদ্ধান্থ কিরূপেই ব। প্রদর্শন 
করেন ? আর মায়াবাদী ও কুসিদ্ধান্ত গ্রস্ত ব্যক্তি কিরূপেই ব! মধ্বাচাষ্যের 
ম্যায় সচ্ছিয্যের গুরুদেব হইতে পারেন? মায়াবাদী কখনও গুরুপদবাচা, 
নহে”_ইভাই বৈষ্ছব-শাস্থ্ের সিদ্ধান্ত । বৈষ্ণব-স্থতিশাস্ত বলিয়্াছেন_- 

মহাকুলপ্রস্থতোহপি সর্বষজ্ঞেযু দীক্ষিত; ! 
সহঅশাখাধারী চ ন গুরুঃ স্তাদবৈষ্থবঃ | 
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শ্রীমন্মধ্বাচার্যোের স্তাঁয় জগদ্গুরু আচার্ধঃগণ এক লীলায় “পাচ সাত 
লীল1” করিয়! থাকেন । তাহার! গুরু-পারম্পর্যের নিত্যত্ব-সংস্থাপন-কল্পে 
লৌকোত্তর আচাধ্যগণ শিক্যোপম ব্যক্তিকেও গুরুর সন্মান প্রদান করিয়া 
কর্তৃক শিষ্স্থানীয়- তাহাদের মঙ্গল বিধান করেন। শ্রীমন্মহা প্রভূ ব্রহ্মা- 
গণকে "গুরুরূপে নন্দ ভারতীকে গুরুর পন্মান প্রদর্শন করিয়াও 
বরণ-লীলার  তীহাঁর মুগচম্ম-ব্যবহার পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন। 
তাৎপর্য বর্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিস্ত্রোতঃ পুনঃপ্রবাহের মুল 
পুরুষ তাহার শিষ্ভ-নামের অযোগ্য ্মার্ত লৌকিক গোস্বামি-নামধারী 
কোন ব্যক্তিকে গুরুর সম্মান প্রদর্শন করিয়াও তাহার মঙ্গলের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল গৌরকিশোর 
প্রভু প্রমুখ নিতাসিদ্ধ ভগবৎপার্ধদগণের চরিত্রে অনর্থগ্রন্ত জীবকে 
পাঞ্চরাত্রিক গুরুর সম্মান প্রদর্শন-পুর্বক তীহাদের মঙ্গল-বিধান করিবার 
আদর্শ দেখিতে পাওয়া গ্িয়ীছে। 
শ্রীমন্মহাপ্রভূ যেরূপ ব্রঙ্গানন্দ ভাঁরতীর মায়াবাঁদ-সিদ্ধান্ত-নিরাস, 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যেরূপ কোন লৌকিক গোস্বামীর কশ্মজড়-সিদ্ধান্ত 
জনরনর ওঠার নিরাস করিয়! তাহাদিগের নিট স্থসিদ্ধান্ত কীর্তন 
ই্টল ভক্তিবিনোদের করিয়াছিলেন, সেইরপ ব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের 
_. আদর্শের স্বার পূর্ব গুরুদেব শ্রীমন্মধৰাচার্যাও অচ্যতপ্রেক্ষের 


শ্রীমধ্বাচরণ- মায়াবাদ-সিদ্ধান্ত নিবাস করিয়া নিজ-কুত ভাষ্যের 
তাৎপর্য্য- ভক্তিসিদ্ধান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন । পুর্ণপ্রজ্ঞ সুযুক্তি- 
- ব্যাখ্যা 


পূর্ণ নানা বাক্যের দ্বারা. অ্যুতপ্রেক্ষকে পুনঃ পুনঃ 
তাহার রচিত ভান্তের সিদ্ধান্ত বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু অচ্যুত- 
প্রেক্দ মাাবাদ-সিদ্ধান্তেই স্ত্দঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া 
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সদবৈদ্ের স্ায় স্থাসিদ্ধান্তে অচ্যুতপ্রেক্ষের হৃদ্গত অরুচির মুল কীরণ 
বিশেষভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন । শ্রীমন্মধবাচাধ্য মায়াবাদ-সিদ্ধান্ত- 
সমূহ সুদ যুক্তিকূপাণের দ্বারা ছেদন করিলেন এবং অচ্যুতপ্রেক্ষের 
সদয় হইতে কলি-প্রভাবজাত মায়াবাদ-সিদ্ধান্তসমূহ বিদুরিত করিলেন। 
বন্ততঃ শ্রীমন্মধবাচাষই হইলেন-_গুরুদেব, আর অচ্যুতপ্রেক্গ হইলেন 
-শিব্য ; কারণ, যিনি ভক্তিসিদ্ধান্ত শিক্ষা দেন, তিনিই আচাধ্য ও 
গুরুদেব | মরধব-সম্প্রদায়ের প্রাচীন মনীষিগণ বলিয়াছেন যে, পিপাসাতুর 
ব্যক্তি তাৎকাঁলিক স্থলভ লবণাক্ত জল পান করিয়া! পরে যেরূপ পুনঃ 
পুনঃ সুমিষ্ট জলপানে আনন্দ লাভ কবে, সেইরূপ অচ্যুতপ্রেক্ষও মোহ- 
বশতঃ প্রথমে মায়াবাদীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিফাছিলেন ; কারণ, তৎকালে 
উহ্াই সুলভ ছিল, আর শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল । 
পরে যখন লোক-মঙ্গলের জন্য শ্রীমন্মধবাচাধ্য তাহার ভাষ্য-সমূহ প্রচার 
করিলেন, তখন অদ্যতপ্রেক্ষ সেই ভাষ্য-ভাগীরথীর সিদ্ধান্তামুত-পানে 
নিত্যজীবন লাভ করিলেন । 
'অচ্যুতপ্রে শ্রীমন্সধ্বাচাধ্যের সিদ্ধান্তে এরূপ অভিনিবিষ্ট হইয়া- 
ছিলেন যে, তিনি প্রত্যহ ক্রঙ্গস্থত্রভাঙ্ক পাঠ সমাপ্ত না করিয়া 
ভগবৎ্প্রসাদ স্বীকার করিতেন না। কোন সময় 
গচ্যুতপ্রেক্ষাচার্যের কলামাত্র দ্বাদশী-তিথি অবশিষ্ট থাকায় শ্রীমন্মধ্বরূত 
নিত্য শ্রীমধ্বতান্ত স্ত্রভান্ত-পাঠ ব্যতীতই তিথি-সম্মানার্থ প্রসাদ দেবন 
পারায়ণ.. করিতে বাধ্য হইতে হইবে বলিয়া! অচ্যুতপ্রেক্ষাচার্ধ্য 
মত্যন্ত ব্যথিত হন; কারণ, বিস্তৃত স্ুত্রভাম্য-পাঠ & অল্প সময়ে সমাঞ্চ 
করা অসম্ভব । এই কথ। জানিতে পারিয়! শ্রীমন্ধবাচাধ্য ব্রক্গস্থত্রের 
অতি সংক্ষিপ্ত ভাম্য “অণুভাধ্যম্ত নামে রচন|! করিয়৷ অচ্যুতপ্রেক্গাচার্যকে 
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প্রদান করেন। তাহা পাঠ করিয়া! অচ্যুতপ্রেক্ষাচাধ্য ছাদশী তিথির 
ষথাশাস্ত্র সম্মান করিতে পারিয়াছিলেন । 

শ্রীম্ম্সধবাচাধ্য তিন্টী ক্রহ্গঙ্থত্রভাধা রচনা করিয়াছেন_-€১) 
শ্রীমদ, ব্রঙগস্থত্রভাষাম্‌ বা স্তব্রভাষ্যম্‌.-এই ভাষ্যটী সর্বাপেক্ষা বৃহত। 
ইহাতে আধুনিক শ্রেষ্ঠ বিছন্মগুলীর অপরিচিত অসংখ্য শ্রুতি, স্মৃতি, 
পুরাঁণ ও পঞ্চবাত্রাদির প্রমাণ দ্বার। ব্যাসের সমন্ত বাক্যই যে একক্ত্রে 
গ্রথিত ও শুদ্বদ্বৈত-তাঁৎপর্যযপর, তাহা শ্রীমন্মধ্বাচার্ষ্য প্রদর্শন করিয়া 
স্বীয় অভূতপূর্ব অদ্বিতীয় ব্যাসানুগত্য প্রকাশ করিয়াছেন । ইহাতে 
অন্য মতের স্পষ্ট খণ্ডন নাই ; কেবল শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা 
সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি প্রদশিত হইয়াছে । 

(২) অনুব্যাখ্যানম্‌ বা অন্ুভাধ্যম- ইহা ক্লোকাকারে বরচিত। 
ইহাতে শ্রীমন্সপবাচাধ্য তীহার পুর্ববস্তাঁ বিভিন্ন মতবাদাচাধ্যের 
সমস্ত মতবাদ খণ্ডন করিরা স্ব-মত স্থাপন করিয়াছেন । 

(৩) অনুভাষাম্‌- চতুরাধ্যায়াত্মক ব্রন্মস্তত্রের প্রত্যেক অধিকরণের 
তাৎপর্য ইহাতে শ্োকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত হইয়াছে । 
এই অণুভাধ্যম্ই অচ্যুতপ্রেক্ষ প্রত্যহ পারায়ণ করিতেন । 

*“ জ্যেষ্ঠ ও অদ্যুতপ্রেক্ষ--এই যতিদ্বয় শ্রীমন্মধবাচার্ধ্য-কুত ভাঁষ্যের 
শ্রোত-কুসিদ্ধাস্ত জগতে প্রচার করিয়া সজ্জনগণের আনন্দ বদ্ধন 
করিলেন ।  পুণ্ণপ্রজ্ঞ অধিকাঁরি-ব্যক্তিগণকে তীহাঁদের তভূজদ্বয়ে 
সুদর্শনচত্র -অস্কিত করিয়া দীক্ষা-প্রদান ও স্ব্রভাষোর সুদর্শন অর্থাৎ 
স্থসিগ্বান্ত উপদেশ করিয়। দ্বিতীয় প্রকার সুদর্শনচক্র প্রদান করিয়াছিলেন 


উনবিংশ অধ্যায় 


নতক-গোপাল 


উড়ী হইতে সপ্তক্রোশ দক্ষিণে অদ্মার গ্রামের অন্তঃপাতী 
ররঘ্ল্বেশস্ক জনৈক নাবিক তাহার নৌকা-মধ্যে বিপণিসামগ্রী লইয়৷ 
_ ৃ দ্বারকায় গমন করেন। নাবিকের সমস্ত পণ্যপ্রব্য 
এ ও এ ছারকায় নিঃশেষিতভাবে বিক্রীত হইয়া যায়। 
গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তনকালে এ বণিক্‌ স্বীয় শন্য 

নৌকায় কিঞ্চিৎ ভাঁর ন্যন্ত করিবার উদ্দেশ্ে দ্বারকাস্কিত গোপীসরোবর- 
তট হইতে কয়েকটি বৃহৎ গোপীচন্দন-খণ্ড সংগ্রহ-পূর্ববক স্থাপন করেন। 
সমুদ্রপথে তাহার নৌকা মাল্পী-বন্দরের নিকট একটি চরাঁয় ঠেকিয়া 
যায়। শত চেষ্টায় নৌক! কিঞ্িন্মাবও বিচলিত হইতেছে ন! দেখিয়া 
নাবিক অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়েন। এমন সময়ে সমুক্রের উপকূলে 
একজন জ্যোতি্য়-দর্শন পরমবলী সন্গযাপীকে ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন 
দেখিতে পাইয়। নাবিক নৌকা হইতেই সেই সন্াসীর নিকট স্থীয় 
অবস্থা জ্ঞাপন করেন । এই লঙন্গ্যাসীই শ্রীমন্মধ্বাচাধ্য। তিনি সমুদ্রে 
স্ানার্দি সমাপণ করিয়া ভগবানের লাম-কীর্তনে নিমগ্ন ছিলেন। 
ন্বিকের উচ্চ আহ্বান-শ্রবণে নাবিকের তাতৎকালিক অবস্থা জানিতে 
পারিয়া মুদ্রাপ্রদর্শন-পূর্বধক ( মতান্তরে বন্ত্-সঞ্চালন-পূর্ববক ) শ্রীমধবাচার্ধ্য 
উল্ত নৌকাকে চালিত করেন । নাঁবিক সন্্যাসীর এই প্রকার অদ্ভুত 
শক্তি-দর্শনে আশ্চর্যান্বিত ও পরম উপকৃত হইয়। তাহাকে কিঞ্চিৎ 
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জীমধ্বাচার্যের সেবিত শ্রাবালগোপাল 


উনবিংশ অধ্যায়--শ্রীনর্তক-গোপাল 


উপহার প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে মপবাচাধ্য নাবিকের প্রার্থনা 
অঙ্গীকার করিয়া একখণ্ড গোপীচন্দন-মাত্র গ্রহণ করেন। সেই 
গোপীচন্দন ভগ্ন হইবামাত্র তন্মধ্য হইতে এক অপূর্ধব-দশন শ্রীরুকমমুর্তি 
স্ব প্রকটিত হন। শ্রীমন্রধ্বাচাধা সেই শালগ্রামশিলাময়ী প্রতিমা 
লইরা৷ উড়পী-অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে কতিপয় মধুর স্তোজ 
রচনা করিয়া তদ্থারা শ্রীরুষ্ণ-মৃত্তির বন্দনা করেন। শ্্রীমধবাচার্ধা-রচিত 
সেই সকল স্তবগুচ্ছই “শ্রীমদ, ঘ্বাদশ-স্তোত্রম্ নামে খ্যাত। * যে-স্থানে 
শ্রীরুষ্থমুন্তি প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই স্কানটা 
পরবন্তিকীলে 'বিড়ভগ্ডেশ্বর” নামে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে । অধুনা এই স্থানে “বড়ভণ্ডেশ্বর নামক বিষ্ণুমূত্তি বিরাজিত 
আছেন। “বড়ভণ্ড? শব্ষটী কর্ণাটক-ভাঁষাজাত। (বড় ভিন্ন, ভণ্ড? 
_পিগ্ড অর্থাৎ চন্দনপিগভঙ্গ-স্থল )1। শ্রীমন্সধধাচাধ্য এই গোপী- 
চন্দনালিপ শ্রমূত্তিকে উড়,পীতে আনয়ন করিয়া উড়পীস্থ বৃহৎ সরোবরে 
শ্রমৃত্তির শ্রীঅঙ্গ সন্মার্জন করেন। শ্রীমধ্বাচার্যাবিভাবের পর হইতে 
উল্ত দীর্ঘিকা “মধ্বসরোবর* নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । 

“শ্রীরুষ্*-মন্দিরে” শ্রীমন্মপরবাচার্ধা-প্রাণ্তড শ্রীবালগোপাল শ্রীমৃত্তি 
বিরাঁজিত। গোপালের দক্ষিণ হস্তে দধিমস্থ্ন-দণ্ড ও অপর হস্তে 
মন্থন-দগুসুতর। শ্রীমুত্তির কমনীয়ত্ব বিশেষ চিতাকর্ষক। গ্রীচৈতন্তদেব 
উড়ুপীতে পদার্পণ করিয়া এই শ্রীকক্চমুত্তি দশ'ন ও এই স্থানে প্রেমাবেশে 
ত্য-গীত-সন্কীর্ভন-লীল! গুকাশ করিয়াছিলেন । শ্রীল কবিরাজ গোত্বামি- 
প্রভু এইবপ বর্ণন করিয়াছেন, _ 


্রীমদ্‌ ছাদশ-স্তোত্রম্‌' 


* এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সান্ুবাদ 'ভ্রীমদ্‌ ঘ্বাদশ-ভ্তোত্রম্‌' প্রকাশিত হইল । 


বৈষ্ণবাচার্ধ্য ম্ধব 


“মধবাচাধ্য স্থানে আইল। যাই| তত্ববাদী? | 
উড় পীতে “কুষ্ণ” দেখি+ তাহা হৈল প্রেমাম্বাদী ॥ 
ন্র্তক গোপাল” দেখে পরম-মোহনে । 
উড়,পীতে শ্রীচৈতন্তের মধবাচাধ্যে স্বপ্ন দিয়! আইল। তার স্থানে ॥ 
নর্ভকগোপাল দর্শন গোপীচন্দন-তলে আছিল ভিঙ্গাতে। 
মধ্বাচাধ্য-ঠাঞ্ি আইল। কোনমতে ॥ 
মধবাচার্ধ আনি; তারে করিলা স্বাপন। 
অগ্যাবধি সেবা করে তত্ুবাদিগণ ॥ 
কৃষ্ণমূত্তি দেখি" প্রভু মহান্থথ পাইল । 
প্রেমাবেশে বহুত নৃত্য-গীত কৈল 0১ 


( চৈঃ চঃ মূ ৯২৪৫-২৪৯ ) 


এই ভ্রীমৃন্তির সেবা শ্রীমন্মপবাচাধ্য তাহার আটজন সন্যাপি-শিষ্যের 
উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন ।। মধ্বান্গগত সন্যাসী ব্যতীত অপর কাহারও এই 
্রীমৃত্তির সেবায় অধিকার নাই ! পূর্বকালে ছুইমাস অন্তর এক একজন 
সন্াসীর সেবাকাল নির্ধীরিত ছিল। “সোদে”মঠস্ক আচাধ্য-্পরম্পরায় 
পঞ্চদশ অধস্তন শ্রীঘদবাদিরাজ স্বামীর সময় হইতে ছুই বর্ষকাল 
প্রত্যেকের সেবার পাল! নিদ্ধারিত হইয়াছে । অগ্যাঁপি সেই নিয়ম 
তখার বর্তমান । শ্রীকৃষ্ণমন্দির-চত্রের বহির্দেশে 
পশ্চিমোত্তরদিকে মুখ্/প্রাণ ব শ্ীমদ, হন্ুমদ্িগ্রহের 
পুজা! হয়। শ্ররুষ্ণ-মূত্তির দক্ষিণ-পশ্চিমে মুখ্য-প্রাণের 
মন্দিরের সম্মুখে শ্রীগকড়মূত্তি বিরাজমান | শ্রীকঞ্চ-মন্দিরের দ্বারদেশে 
শরীমন্মপরবাচার্যের মৃণ্তি বিরাজমান । এই শ্রীমৃগ্ঠি শ্রাবাদিরাজন্বামিকর্তৃক 


শ্বীমধ্বের শ্রীকু*-মুর্ঠির 
সেবাদির ইতিবৃত্ত 
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উনবিংশ অধ্যায় শ্রীনর্তক গোপাল 


স্থাপিত হর। শ্রীবাদিরাজন্বামী মধ্ব-সম্প্রদায়ের “দ্বিতীয় মধ্বাচার্ধ্য' 
বলিয়। কথিত হন। শ্রীরুষ্ণ-মন্দিরের পশ্চিমদিকে ত্রা্গণেতর কুলজাতি 
“কনকদাস' নামক এক দাসকুটস্থ মাধব-ভাগবতের শ্রীমুণ্তির দর্শনের উদ্দেগ্তে 
ূ দ্র্-সাধারণের জন্য শ্রীমন্দিরের একটি গবাক্ষ উন্ুক্ত 
আছে। দুরে শ্রীকনকদাসের একটি গৃহও বর্তমান 
রহিয়াছে । অধুনা এই স্থানে বেদাস্তাি শাস্ত্রের 
মধ্যাপন। হইর। থাকে । কঞ্নড় ভাষার শ্রীকনকদাস-রচিত বহু স্থললিত 
পদ্যগ্রন্থ বিবাজিত আছে । তাহার রচিত “হরিভভিসার” নামক গ্রন্থটি 
মধ্ব-সম্প্রদায়ে ছিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । শ্রীকুষ্ণ-মন্দিরের 
একদিকে গোশীল1। কিরদ্,রে কতিপর মাধ্ব-সন্যাসীর সমাধি বর্তমান । 
উড়ুপীক্ষেত্র হইতে কএক ক্রোশব ব্যবধানে আটটি মঠ বিভিন্ন স্থানে 
অবস্থিত । সেই অষ্ট মঠের প্রতিভূক্থত্রে উড়পীক্ষেত্রে অনন্তেশ্বর ও 
চন্্রমৌলীশ্ববের শ্রীমন্দিরের চতুষ্পার্থে আটটি মঠ অবস্থিত। মূলগ্রামী 
মঠের নামানুসারে এই অষ্ট মঠের নাম হইয়াছে । মাধ্ব-সম্প্রদারিগণ 
বলেন যে, মধ্বাচা্যেষ সময় মধ্ব-শিষ্য আটজন অন্্যাঁসী শ্রীকষ্ণখমন্দিরে 
একত্র বাস করিতেন। পরঘন্তিকালে এই আটজন জন্নাসী বিভিন্ন 
স্থানে আটটি মঠ স্থাপন করেন । এই আটিটি মঠ শ্রীকৃষ্জমন্দির হইতে 
পৃথকৃ। পালাক্রমে এই মঠাীশ সন্যাসিগণই অধুনা শ্রীকৃষ্ণের সেব। 
করিয়। থাকেন। এই আটটি মঠ আবার ছুইটি ঢুইটি করিয়। “ছন্দমঠ* 
নামে গ্রসিদ্ধি লীভ করিয়াছে । এই দন্দ-মঠের অন্ততর মঠের সেবক 
অর্চনাদি সেবাকার্য্ে অন্তমঠেত্র সেবকের সহযোগী । ঘন্দ-মঠাধীশ কোনও 
সন্ন্যাসী যদি শিষ্য না করিয়াই অপ্রকট হন, তাহ। হইলে ছন্দ-মঠের 
অন্যতর মঠের মঠাধীশ নিজ-শিষ্কে সেই মঠের অধিকারী করিতে 


বাদিরালন্বামী ও 
কনকদাল 
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বৈষ্ণবাচার্্য মধব 


পারেন । কথিত হয় যে, কথতীর্থে শ্রীমন্মধবাচার্ধ্য তাহার আটজন 
শিঘ্াকে সমকালে সন্তাস প্রদান করেন। সন্যাস-মন্ত্রোৌপদেশ- 
প্রদানের পর সন্যাস-বেদিকার চতুদ্দিক্‌ হইতে এই আটজন সন্ন্যাসী ছুই-ছুই 
জন করিয়! চারিভাগে বিভক্ত হইয়! বহির্গত হন। তাহারাই পরবরস্তিকালে 
দন্ব-মঠাধিকারী হন । 

শীকৃষ্ণমুণ্তির প্রত্যহ নববিধ। পুজার ব্যবস্থ। আছে । শ্রীকৃষ্ণের 
নিত্যপূজা-ক্রম, যথা 

(১) নির্মীল্য-বিসঙ্জন-পুজা-_ পুর্বাহ্ন ৫ ঘটিকার 


(২) উষঃকাল-পুজ। ৮” ৬.৮ 
তি) পঞ্চামৃত পুজ! ও অভিষেক টি না 
প্রাত্যাহক নবাবধা (৪) উদর্ভন-পুজ। 2.৯ ঠ 
রি (৫) তীর্থপুজ। ও মহাকলসাভিষেক ৮ ১০ ৮ 
(৬) 'আলঙ্কার-পুজ। ইডি ৪ 
(৭) অবসর-পুজ! ৮ ১১-৩০ ৪ 
(৮) মভাপুজ। অপবাহু ১২-৩০ হইতে ১টা 
(৯) রাত্রি-পুজ| সায়াহন ৮-৩০ ট। 


এই নববিধা পুজজ। ব্যতীত মধ্যে মধ্যে উবঃকাল-পুজার পর গো-পুজা, 
ডদ্ব্তন-পূজার পর শ্রীনবনীত-পুজ1, তদনন্তর সুবর্ণকলস-পুজ।, সায়াহে 
চামরসেব। প্রভৃতি পঞ্চপুজ।| হইয়। থাকে | 


বিংশ অধ্যায় 
আচার্য্যের এশর্ধয-প্রকাশ-লীলা 


একদা! ইশ্বরদেব-নামক জনৈক ভূপতি একটি সরোবর খনন 
'করাইবার ইচ্ছ! করিঝাছিলেন। তিনি রাজ্য-মধ্যে ঘোষণ। করিলেন যে, 
প্রত্যেক পথিককে কোন নিন্দিষ্ট পথ দিত যাতায়াতের সময় এঁ সরোবর 
খনন করিয়া যাইতে হইবে । পথিকগণের শ্রমফলেই অর্থাৎ নিজের 
কোন অর্থ ব্যয় না করিয়া একটি স্বৃহত্ সরোবর খনন-পুর্বক আত্মমহত্ব- 
প্রচারই এ নৃপতির উদ্দেশ্ত ছিল । 

সেই সমর পরিব্রাজকাচাধ্যবধ্য শ্রীমধৰ তাহার বাণী-প্রচারার্৫ঘ দেশাস্তরে 
গমনকালে সেইপথ অতিক্রম করিতেছিলেন। পুর্বকথিত নরপতি অন্তান্ত 
পথিকগণের ন্যায় জ্ীমধবাচাধ্যকেও রাজাঙ্ঞ। 
পালন করিতে বলিলেন । তদছুভরে মধ্বাচার্যা 
বলিলেন যে, তিনি খখনকার্যে সম্পূর্ণ 
গন্ভিজ্ঞ) তবে যদি রাজ। তাহাকে নিওহন্ডে খনন-প্রণালী একবার 
নখাইয়। দেন, তাহ। হইলেই তিনি অতি দ্রতবেগে একাকীই এ সরোবর 
'নন করির। দিতে পারিবেন ! বজ। ঈত্ঘরদেব শ্রীমধ্বকে খনন-প্রণালী 
শক্ষ। দিবার জন ম্বরং খনন আরন্ত করিলেন। কিন্তু বাখুর অবতার 
পীমধ্বদেব এমন এক এশর্ষা প্রকাশ করিলেন যে, ঈশ্বরদেব ক্রমাগত 
[ননই করিতে থাকিলেন, আর কিছুতেই তাহা হইতে বিরত হইতে 
শ।রিলেন না 


গশ্থরদেবের প্রীমধবকে ম্বহপ্তে 
সরোবর-খননার্থ আদেশ 


বৈষ্বাচাধ্য মধ 


গুরু; বৈষুব ও ভগবান্‌্-_ইহাদিগকে যদি রাজা তাহার অধীন 
প্রজাশ্রেণীর অন্তর্গত বিবেচনা করেন, তাহ হইলে তাহাদের চরণে অপরাধ 
উপস্থিত হয় এবং তংফলে এই কর্মময় সংসারে পরিভ্রমণ করিতে হয় । 
এইজন্য পৃথু মহারাজ সপ্তদ্ীপবতী পুথিবীর দওসুণ্ড-বিধাতা একচ্ছত্র 
সম্রাট হইর়াও খষিকুল ত্রাঙ্গণ ও অচ্যুতগোত্রীর বৈষ্ণবগণকে কখনও 
নিজদণ্ডাহ প্রজা বলির বিচার করেন নাই । বৈষ্ণবগণ সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র | 

সর্ধত্রাম্থলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদ গুধুক্‌ । 
অন্যব্রব্রাঙ্গণকুলা দন্যত্রাচ্যু তগোত্রতঃ ॥ 
(ভ|: ৪1২১।১২ ) 

[ পৃথু মহারাজ সগ্তদ্বীপবতী পৃর্থীর একচ্ছত্র দণ্ডমুণ্ডবিধাতা সম্রাট 
ছিলেন। তাহার আজ্ঞ। সর্বত্রই অপ্রতিহতা ছিল ;- কেবলমাত্র 
খষিকুল-ত্রান্ষণ ও অচ্যুতগোত্রীয় বৈষ্ণবগণের উপরই তিনি কোন আধিপত্য 
বিস্তার করেন নাই । ] 

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বৈষ্ণবপ্রবর প্রহ্লাদকে নিজপুন্র বা প্রজ। জ্ঞান 
করিয়া তাহার উপর শত শত অত্যাচার করিরাও কিছুই করিতে পারে নাই। 
শ্রীমন্সহাপ্রভূর সময়ও নবদ্বীপস্থ কতিপন্ন পাষণ্তী 
ছিন্দুঃ নিমাই .পণ্ডিতকে কাজির দগ্াধীন 
প্রজ| বিচারে নিমাইকে নুতন ধর্মমত-প্রচারক 
ও নাগরিকগণের শাস্তিভঙ্গকারী বলিরা তদ্বিরুদ্ধে কাজির নিকট 
অভিযোগ আনয়ন করিরাছিল। তদানীন্তন কাজি নামাচার্্য হাকুর 
হরিদাসকে তাহার আজ্ঞাধীন গ্রজ| কল্পন| করি! ঠাকুরকে বাইশ বাজারে 
বেত্রাধাতের আদেশ প্রদান করিকাছিলেন। গৌড়েশ্বর হুসেনশাহ. 
শ্ীচৈতন্তকে গৌড়দেশের জনৈক প্রজা (৫) মনে করির! গ্রীচৈতন্তের 


৫ 


আচাধ্য বা লো,কোত্তর পুরুষগণ 
কি পাথিৰ শ।সকের অধীন ? 


| ১৩২ ] 


বিংশ অধ্যায়-__আঁচাধ্যের এশধ্য-প্রকাশ-লীল। 


পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহুলোককে রাজ্যৈশ্ব্য পরিত্য।গ পূর্বক ধাবিত হইতে 
দেখিয়া আশ্চ্ধঢান্বিত হইয়াছিলেন । 
আচাষ ব। বৈষ্বগণ পািব রাজা ব' সার্বভৌম সম্রাট--কাহারও 
অধীন নহেন। তাহারা একমাত্র সর্কেশ্বরেখরের নিত্য আশিত, অতএব 
তাহার। সর্বজগৎপুজ্য । 
একদ। শ্রীমন্মধবাচার্্য তাহার প্রিষ্ন শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া! উত্তর দিকে 
গমন করিতে করিতে গঙ্গার তীরে উপস্থিত হইলেন। তখন শক্রভয়ে 
গঙ্গার তটে একখানিও নৌক। ছিল না। শ্রীমন্মধ্বাচার্য সকলের 
'অগ্রণীরূপে অবস্থান করিলেন, আর তাহার 
বিনা জলযানে লশিষ্য. পশ্চাৎ পশ্চাৎ শিষ্যগণ ক্রমশঃ পূর্ববপুর্বরবস্তী 
সে গা ব্যক্তিকে আশ্রয় করিরা, পুর্বব পুর্ব মহাজন- 
4 গণের আশ্রয়ে যেরূপ পরবর্তী লোকসকল 
সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ মধ্বাচাযেণের আদেশে নদী উত্তীর্ণ 
হই! গেলেন। বহুলোক তীহাদ্দিগকে উক্ত নদীর গভীরতা৷ ও নানাঁবিপৎ- 
সঞ্কুলতার কথা বলিয়া এ নদী অতিক্রম করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন ; 
কিন্ত শ্রীমন্মধবাচার্য তাহাদের কোন কথাই শ্রবণ করেন নাই। 
সেই সমর নদীর অপর পারে তুরস্ক রাজপুরুষগণ শক্রপক্ষকে প্রতিরোধ 
করিবার জন্ত বিশেষ সতর্কতার সহিত পাহার। দিতেছিলেন । 
বরাতে শ্ীমন্মধবাচার্্য ও তাহার শিষ্যগণকে এররূপভাবে 
, জ্ীদধ্বকে অদ্ধরাজ্য নদী পার হইতে দেখিয়। তুরগ্কসৈনিকগণ 
রানি সশিষ্য মধ্ৰবাচাধ্যকে শক্রপক্ষীয় লোক বিচার 
করিলেন । রাজপুরুষগণ শ্রীমন্মধবাচা্যকে 
অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন এবং তিনি পারে উপস্থিত হইবার পূর্বেই 


[ ১৩৩ ] 


বৈষ্বাচার্যা ম্ধ্ব 


তাহাদের দ্বার! বিনষ্ট হইবেন, এইরূপ বলিতে বলিতে তীরাভিমুখে ধাবিত্ত 
হইলেন । তখন মধ্বাচাধ্য তুরস্করাজপুরুষগণকে উচ্চৈঃম্বরে বলিলেন__ 
“আপনারা সংখ্যায় অধিক, আমরা অল্প। অতএব আমাদের নিকট 
হইতে আপনাদের কোন ভয় নাই, আমরা আপনাদের রাঁজাকে দর্শন 
করিতে যাইতেছি ; আমাদিগের সহিত বিরোধ করিবার কোন কারণ 
নাই ওঝা যেরূপ মন্ত্রলে সপর্কে নিবারণ করে, মধ্বাচাষেের 
বাণীবলে তুরস্করাজপুরুষগণ সেইরূপই নিবারিত হইরাছিলেন। তুরস্করাজ 
প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিরা সশিষ্য শ্রীমন্মধবাচাঁধযকে নিজ 
রাজধানীর দিকে আসিতে দেখিলেন। মধৰাচাষয নিকটে আমিলে 
তুরক্করাজ জাশ্চর্যঢান্বিত হইয়া! জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,-তাহার কঠোর- 
স্বভাব সৈম্ভগণ মৃত্যুসেনার স্ঠায় পথিকগণকে শক্ররাজোর গুপ্তচর মনে 
কবির।বিনাশ করিরা থাকে ; কিন্তু সশিষ্য মধবাচার্ধ্য কিরূপে তাহাদের 
তস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিরা সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন ' 
আর কিরূপেই বা কোনবূপ ভেলার আশ্রর ন। করিয়া নদী পার 
হইয়াছেন! 

রীমন্মপবাচাষ্য তখন তুরস্করাজকে উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, বিশ্বের 
একমাত্র প্রকাশক পরমপুরুষের পরম অন্ুগ্রহবলেই তিনি এরূপ" 
হপন্থবকাধ্য সম্ভব করিতে পারিরাছেন। তুরস্করাজ আ্রীমন্মধবাচার্য্যেব 
গাল্টী্ধ্য, ধৈর্য্য, বীর্য, শৌর্য ও সৌজস্পুর্ণ ব্যক্তিত্ব দেখিয়া সাতিশয় 
লিশ্মিত হইলেন এবং তংক্ষণাৎ শ্রীমন্মধাচার্য্যকে অদ্ধরাজ্য প্রদান 
করলেন । শ্লীমন্মধবপাদ সেই সকল এশ্র্ধ্য শুদ্ধদ্বৈতবাদ প্রচারে ব্যয় 
করয়াছিলেন। 

একদা কতক গুলি গৌর চুরি করিবার জন্য শ্রীমন্মধবাচার্যের শিষ্যগণের 


[ ১৩৪ 


বিংশ অধ্যায়-_আচার্যের এশর্ধ-প্রকাশ-লীলা 


মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল । শ্রীমন্মধবাচার্ধ্য একখপ্ বন্ত্রকে পিগাকুতি করিয়া 
--যেন উহার মধ্যে অনেক অর্থ আছে, -. 
এইরূপভাবে তাহা হস্তে ধারণপুববক চোর- 
গণের মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধে অজ্জুনের সম্মোহন-অন্ত্রবলে কুরুপক্ষের সৈম্ভগণের মোহন ও পরম্পর 
আত্মবিনাশের ন্যায় শ্রীমন্মধ্বাচােরর দ্বারাও এ চৌরগণ মোহিত হইয়া 
পরস্পরকে বধ কক্বিরাছিল। অন্তস্থানে একশত পরাক্রমশালী দল্থ্য 
সশিষ্য শ্রীমন্ধবাচাষের বধের জন্য উপস্থিত হইলে শ্রীমন্মধ্বাচার্যয 
তাহার জনৈক শিষ্যের দ্বারা দন্থ্যগণের হস্ত হইতে কুঠার কাঁড়িয়া 
লইয়া উহা দ্বারাই দন্যু্লপতিকে ও তাহার সহচর. দস্থ্যগণকে বিতাড়িত 
করিয়াছিলেন । 

অন্ত একস্থানে সশিষ্য মধ্বাচার্ঘযকে দঙ্যগণ শিলান্তুপ মনে করির। 
পরিত্যাগ করিয়াছিল ; কিন্তু পুনরায় সণিষ্য মধ্বাচার্য্কে দেখিতে পাইষা 
কৌতূহলের সহিত তীহাকে প্রণাম করিরাছিল। 

যখন্‌ শ্রীমন্মধবাচাধ্য বদরিকাশ্রমে গমন করিতেছিলেন, সেই সময় 
হিষালয় পর্বতের নিকট তীহার শিষ্য সত্যতার্থকে বধ করিবার জন্ত এক 


চোর ও দশ্থ্যগণকে 
মোহন 


বাঘ্াকৃতি দৈত্য উপস্থিত হয়। কিন্তু 
পল ব্যান্র'কৃতি শ্রীমন্মধবাচাষয সামান্ত হস্ত-সধ্খালনেই এ 

দত্যশনিবারণ 
টি ব্যান্রকে নিবারিত করিরাছিলেন। ইহার 


পর শ্রীমন্মধবাচার্ধ্য বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হন । বদরীনারায়ণ শ্রীমন্মধবা- 
চার্ধ্যকে শুদ্ধশিলাময় ভগবদ্বিগ্রহ প্রদান করেন। সেই সময় 
বেদব্যাস শ্রীমন্সমধবাচায্টকে মহাভারতের তাৎপর্য প্রকাশ করিতে নিযুক্ত 


করেন | 
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বৈষ্ণবাচাষণ মধৰ 


শ্রী বদরিকাশ্রম হইতে প্রত্যাবর্তনকালে প্রসিদ্ধ তীর্থনমু্ে 
ভ্রীনারায়ণ-বিগ্রহ দর্শন ও বন্দনা করিতে করিতে ভাগীরথীর তীরে উপস্থিত 
হইলেন । নদীতে কোন নৌকা ছিল না। 
পূর্ণপ্রজ্ঞ জল স্তন্তন করির। অনার বসনেই নদী 
উত্তীর্ণ হইলেন । শিষ্যগণ মধ্বাচাষেটর এই 
এশ্বযযলীল। দেখিতে পাইয়া আশ্চযর্া্থিত 
হুইলেন। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। যিনি হন্ুমদ্রূপে 
সমুদ্র লঙ্ঘন করিরাছিলেন, ভীম-অবতারে এই ভাগীরথীতে স্বেচ্ছা 
বিহার করিতেন, সেই শ্রীমন্মধবাচাষেণর সম্বন্ধে অসম্ভব কি হইতে 
পারে? শ্রীমন্মধবাচাষ্য অনারাসে গঙ্গ। পার হইলেও তাহার 
শিব্গণ তাহা পারিলেন না। গঙ্গার কেবল সময়ে সময়ে ধীবরগণের 
ঢুই একখানি নৌক। দেখ। যাইত $ কিন্তু তাহারাও শুক্রর ভয়ে অতিশ় 
ভীত হুইয়। কোন লোককে পার করিত না । মধ্বাচাষে যর অদ্ভুত 
ঈশ্বরের কথ। শুনির। সেই প্রদেশের নরপতি নৌকাযোগে উ্রমন্মধ্বাচােতর 
শিষ্পগণকে গঙ্গ৷ পার করাইলেন। 
,/শিম্কগণ অপর পারে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে গঙ্গাতীরস্থ পণ্ডিত- 
মণ্ডলীর মধ্যে শ্রীমন্মধবাচা্/ বেদ ব্যাখ্য। করিতেছেন। তথা হইতে 
| শ্রীমধ্ব হস্তিনাপুরে গমন করিলেন এবং 
হন্পুরী” নামক মায়াবদ- গল্গ। হইতে কিঞ্চিৎ দুরে নির্জন-প্রদেশে 

০০০০ অবস্থিত কোন এক মঠে চাতুম্ান্ত-ব্রত 
উদ্দষাপন করিবার জন্ত চাত্রিমাস বাস করিলেন । সেই সময় গঙ্গাদেবী 
শ্রীমধবকে স্পর্শ করিয়৷ সুখী হইবার জন্য মৃত্তিকা ভেদ করিয়া একটি 
শাখারপে শ্রীমধ্বের বাসস্থানের নিকট উপস্থিত হইলেন । চাতুন্মান্ত 
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ননীর জল স্তন্তন পুলবক 
অন।র্জবসনে নদী 
উত্তরণ 


বিংশ অধ্যায়__আচাধ্যের এশ্বধ্য-প্রকাশ-লীলা 


ব্রতের উদ্যাপনান্তে শ্রীমধ্ব কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। তথায় 
ইন্ত্রপুরী-নামক এক মায়্াবাদী সন্নাসী মধ্বাচাধ্যকে বিচারে পরাজয় 
করিবার ছুষ্ট অভিসন্ধি লইয়া উপস্থিত হইলেন । শ্রীমন্মধবাচাষ'য ইন্ত্রপুরীর 
প্রশ্নের অসঙ্গতি প্রদর্শন 'করিয়| তাঁহাকে পরাভূত করিলেন। শ্রীমধব 
বিভিন্ন বিদ্বৎসভার শ্ৌতসিদ্ধান্তসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া পৃণ্ডিতসমাজে 
বহুমানিত হইলেন । 

শ্রীমন্মধবাচাষয সত্যতীর্থ প্রভৃতি শিষ্গণের সহিত কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত 
হুইয়। শিষ্যগণকে নিজ ভীমাবতারের গদান্ত্র প্রদশন করিলেন । তথায় 
তপস্তানিরত এক ব্যক্তিকে দেখাইয়া! বলিলেন যে, এ তপস্বী ভবিষ্যৎ 
জন্মে হরিবিদ্বেষী মারীচ-নামে জন্মগ্রহণ করিবে । 


হৃষীকেশে মহাদেব ব্রাঙ্ছণব্ষে ধারণ করিয়। তাহার আশ্রমে শ্রীমরধকে 
ভিক্ষা গ্রহণের জন্ত অনুরোধ করিলেন। শস্তু তাহার এক বিশিষ্ট ভক্তকে 
স্বপ্নে জানাইলেন যে, মধবাচাধ্য তাহার (শস্তুর ) গুরুদেব । এই স্বপ্ন 
দেখিরা সেই ভক্ত শ্রীমধ্বকে প্রচুর পরিমাণে 

খিতিন্থানে বি এ্ধধা- উত্তম ভোজ্য দ্রব্য প্রেরণ করিয়া! ভিক্ষ। 

দীল। প্রকাশ এ রর 

করাইলেন। ইয়ুপাত নামক ক্ষেত্রে উপস্থিত 

হইয়া শ্রীষধব ক্ষেত্রাধিপতি পরশুরামরূপী নাররণকে ভক্তির সহিত 
স্মরণ করিলেন। তথায় তাহাকে রাজকেলি নামক কদলীফল প্রদান 
করিলে শ্রীমধ্বপাদ এক সহস্র পরিপুষ্ট কদলী ভক্ষণ করির! ফেলিলেন। 
ইহার পর ক্ীমধ্ব গোবা-নামক স্থানে শঙ্কর-নামে খ্যাত কোন এক 
ব্যক্তির প্রদত্ত অতি স্থুল ও সরস চারি সহস্র কদলী ফল ও ত্রিশটি কলসে 
পরিপূর্ণ ছুপ্ধ সেবন করিয়। ফেলিলেন। এঁ দেশের রাজ। শ্রীমন্মধেবর 
এপ অপূর্ব শক্তির কথা শ্রবণ করিয়! শ্রীমন্মধবাচার্য্যকে নিজরাজ্যে 


1. ১৩৭ এ ্‌ রি 


বৈষ্ঞবাচার্স্য মধ্ব 


রাখিবার জন্ত বহু প্রার্থনা জানাইলেন ; কিন্তু শ্রীমধবপাদ রা'জপুরুষগণের 
অলক্ষ্য গতিতে তথ। হুইতে অন্তহিত হইলেন। 

গো-নামক স্থানে এক সভায় শ্রীমন্মধবাচার্ধ্য 'অপুষ্পিত ও অফলিত 
বুক্ষে পুশ্প ও ফল প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এইরপে শ্রীমন্মধবাচাধ্য 
নানা এশর্য প্রকাশ করির। খ্রশ্বর্্য-প্রিয 
বহি্ধখ ব্যক্তিগণকে তাহার পাদপম্মে প্রণত 
করাইরাছিলেন । কিন্তু একান্ত আত্মমঙ্গল- 
কামী ব্যক্তিগণ এ্রখর্ষ্ের সেবক নহেন। 
তাহার শ্রীমন্সধবাচার্যের অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্বকে, সিদ্ধান্তকে ও শ্রোতবিচার- 
সমূহকে অধিকতর মঙ্গলদারক বলির বরণ করেন । 


বহিশ্ব,খগণের জন্যই আচ।য্যের 
এীখ্বযা-প্র কাশ- 
লীল। 
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একবিংশ অধ্যায় 


আচাঁধ্যলীলার ঘটন!-পরম্পর৷ 


লনকাদি মুনিগণের সহিত ্রীমদ্তাগবতবস্ত1 ভগবান্‌ শ্রীশেষদেব শ্রীমধব- 
তাব্যব্যাখ্য। শ্রবণ করিরাছিলেন । মুনিগণ সেই সহতজ্শীর্ষ| অনস্তদেবকে 
এই মাধ্বভাষ্যেত্র তাৎপর্যা ও তাহার শ্রবণের ফল 
জিজ্ঞাস1! করেন । তাহাতে শ্রীঅনস্তদেব মুনি- 
গণকে বলেন যে, মাধ্বভাব্য-শ্রবণের মুখ্যফল 
মুক্তিপদ ভগবানের সেবালাভ। শুকদেব, সরস্বতী প্রভৃতি পরমার্থ-তত্বজ্ঞগণ 
ভগবৎসেবালভকেই সর্ধশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন বলিয়াছেন। খাহারা শ্রীমন্মধবা- 
চার্যের বিরচিত ও বেদাদিশাস্ত্রের তাৎ্পধ্য-নির্ণারক ভাষ্যাদি গ্রন্থের সেব। 
করেন, ভগবান্‌ বিষ্ণ সেই পরমবৈষ্ঞবন্বব-প্রাপ্ত মহাপুরুষগণের জুখবিধানের 
জন্য নিজবৈকু্লোক প্রদান করির। থাকেন । সেই বৈকুগ চিদ্বিলাসবৈচিন্রে 
উদ্ভাসিত, তথায় কোনপ্রকার কুগঠাধন্ম নাই, সকলেই বৈকু১পতির সেবায় 
তন্ময় । তথার অগণিত ব্রহ্গা, গকুড়, অনন্ত ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতাগণ দিব্য- 
ললক্মাগণের সহিত ভগবানের সেবায় সর্ধদ1 নিরত থাকিয়া আনন্দের 
চরমসার নিত্য অনুভব করিতেছেন। তথার চতুর্ভজ, কমললোচন, 
পীতবসন, উত্তম 'অলঙ্কার-বিভূবিত, অরুণবর্থ, নবজলদকাস্তি ভগবানের 
সারূপ্যপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণ বিচরণ করিতেছেন । তথার জন্ম, মৃত্যু, জরা ব! 
আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপ কিছুই প্রবেশ করিতে 
পারে ন৷ অথবা কোনপ্রকার অমঙ্গল কিংবা! জন্মমৃত্যু-প্রস্তির মুল কারণ 
সন্থাদিগুণ ও অনৃষ্ট প্রভৃতিও থাকিতে পারে না। 


শ্রীমাধবভাধ্য-শ্রধণের 
ফল-শ্াতি 
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বৈষ্ঞবাচাধ্য মধ 


শ্রীমধ্বাচাষর্ণকৃত ভাষ্য ও তৎসিদ্ধান্তের বহুল প্রচার দেখিয়! মারাবাদি- 
সম্প্রদায় বিপদ গণিলেন। বৈদাস্তিককেশরী পূর্ণপ্রজ্ঞ রজতপীঠপুরে 
মধ্বাচাধ্যের অভ্াৎয়-দর্শনে সমাসীন হইলে মায়াবাদিগণ ভয়ে চঞ্চল হইয়া 
মায়/বাদিগণের মৎদরতা উঠিল। তাহারা অত্যন্ত মসরতার বশীভূত 
হইয়া পদ্মতীর্থ ও পুগুরীকপুরীর সহযোগে শ্রীমন্মধ্বাচাধ্য ও তাহার 
সিদ্ধান্তকে উৎপীড়ন করিবার জন্ত নানাপ্রকার মন্ত্রণ। ও ধড়যন্ত্র করিতে 
লাগিল। উহার মধো একব্যক্তি শকুনির ন্যায় ক্র,রপ্রকৃতি ছিল। সে যেমন 
বাচাল, তেমন কপট | যাহাতে শ্রীমধ্বপাদের প্রতি পন্মতীর্থের কোপ ও 
মাস বদ্ধমূল হর, তঙ্জন্য এ ক্রর ব্যক্তি নানা প্রকার ঘুক্তি প্রদর্শন 
করিয়! এইরূপ বলিতে লাগিল, __শ্রীমধ্ববিজয় ব। স্ুমধ্ববিজয়-প্রণেত। তাহা। 
এইরূপ বর্ণন করিরাছেন,--“ভগবান্‌ শঙ্কর সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শনাচায, তাহার 
ভাষ্য ও সিদ্ধান্ত নিখিল জগতের মিথ্যাত্ব ব। মায়াময়ত্ব ও একমাত্র নির্বিশেষ 
ব্রঙ্গবস্তকেই তব্বরূপে প্রতিপাদন করিতেছে, এই সিদ্ধান্ত অতি পুরাতন ও 
স্থত্র্লভ । এই জগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি বাক্যের দ্বার। ভেদ- 
বিশিষ্ট বলিয়াই প্রতীত হুইতেছে। এরূপ অবস্থার আচার্য শঙ্করের 
অভেদশাস্ত্র পাঠ ন। করিলে দেব, অস্থর, মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, চগ্াল 'প্রভৃতির 
দ্বার! পরিপূর্ণ এই দৃশ্ত জগৎকে ভেদশুন্ত বলিয়! কেই ব| সাধন করিতে 
পারে? অজ্ঞানদশার জীবের নিকট যে বিশ্ব “সত্য” বলির। প্রতীত 
হইতেছে, আচার্ধয শঙ্করের ভাষ্য সেই বিশ্বের ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার 
করিয়াছে । অতএব শ্্রীশঞ্করভাষ্য সমস্ত বিষয়েরই সামন্জন্তরক্ষক । বখন 
জীবের জ্ঞান উৎপন্ন হয়» তখন এই বিশ্ব দগ্ধপটের সভার মিথ্যা এব' 
জ্ঞান পরিপক্ক হইলে এই জগৎ তণগ্তলৌহপ্রাপ্ত জলের স্থান অপৃথক্‌ অর্থা' 
অভেদরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে । এইরূপ সর্ধন্থশোভন মারাবা! 
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একবিংশ অধ্যায়---আচার্য্যলীলার ঘটনা-পরম্পরা 


বর্তমানে উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে! যে মায়াবাদরূপ ছ্র্গম অরণ্যানীতে 
ভট্টনামক মীমাংসকের মতাবলম্বী ভট্টগণ ভ্রষ্ট হইয়াছে, প্রভাকরের প্রতিভা- 
প্রভা লোপ পাইয়াছে, বৌদ্ধগণ ভর়গ্রস্ত হইর।ছে, সম্প্রতি সেই মায়াবাদকে 
দগ্ধ করিবার জন্ত তন্ববাদরূপ অগ্রিশিখা প্রকাশিত হইয়াছে । অতএব 
উহা আমাদের উপেক্ষণীয় নহে । পুর্ববে আনন্দতীর্থ যে ষে স্থানে গমন 
করিয়াছে, সেই সেই দেশ হইতে যাহাতে তাহার প্রত্যাবর্তন না হয়, সে 
বিষয়ে আপনি প্রকাণ্ঠে প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন । তথাপি মধব আমাদের 
নিকট উপস্থিত হইয়াছে । আমরা নিতান্তই ভাগ্যহীন। আনন্তীর্থ 
অথগুনীর সঙ্গতযুক্তির প্রয়োগ-সহকারে প্রশ্ন-জিজ্ঞান্র প্রশ্নের উত্তর প্রদান- 
পূর্বক বাদিগণকে লজ্জিত, বিশেষতঃ আমাদিগকে নিরস্ত করিয়া থাকে । 
এমতাবস্থায় আমরা কি করিব? আনন্দতীর্থ একটিমাত্র বাক্যের দ্বারাই 
একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার প্রাচীনপগ্রস্থের মত খণ্ডন করিয়াছে । এব্যক্তি 
কি বেদব্যাস কিংব। সাক্ষাৎ মুন্তিমান বেদম্বপ! আমাদের পক্ষীর 
ব্যক্তিগণও বলেন যে, মধবাচাষযকৃত স্ত্রভাষ্য অতীব প্রবলপ্রমাণযুক্ত । 
তাহাদের এইরূপ বাকা শুনির| 'আমরা ছুঃসহ লঙ্জাসমুদ্রে নিমগ্ন হই । 
এখন আপনি ইহার প্রতিকার না কর্পিলে আমাদের আর রক্ষা নাই 1” 

»* অপর এক ছুঞ্জন বলিতে লাগিল,--“হার ! হার! এই নবীন ব্যক্তি 
( মধবাচার্ঘ্য) প্রাচীন পরম্পরায় আগত 'অভেদ-প্রতিপাদক তত্বশাস্ত্রকে 
বিনাশ করিতেছে! আমাদের পক্ষীর চতুর 
ব্যক্তিগণ মধ্যস্থ লোক-সমাজে এই সকল কণা 
জানাইরা মধ্বাচার্য্যের দৌষসকল প্রচার 
করিতে থাকুক । শ্রীমধবাচার্ধ্য বা ভাহার শিষ্যগণ যাহাতে কোন গ্রামে 
প্রবেণ, সন্মান ব1 ভিক্ষাদি লাভ না করিতে পারে, সামাদি উপায় 
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আচাধাকে হেয় কারবার 
গন্য ষড়যন্ত 


বৈষ্ঞবাচার্য মধ্ব 


অবলম্বনপুর্বক আমাদের প্রথম হইতেই প্রতিগ্রামে সেরপ চেষ্ট 
করিতে হইবে। ফদিবা ইহারা কোনরূপে কোন গ্রামে প্রবেশ করে, 
তখন উহাদের গর্ব নাশ করিবার জন্ত উহাদিগের গ্রন্থ অপহরণাঁদি 
করিতে হইবে ।” 

কুটিলবুদ্ধি মায়াবাদিগণ এইরূপ নান চক্রান্তের দ্বারা 8 
বিকদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইল । বিষুবৈষ্ণববিদ্বেষী সন্যাসিবেশধারী 
পণ্ডিতাভিমানী পুগুরীকপুরীকে উহার! শ্রীমধ্বের 
সহিত বিচারার্থ প্রস্তত করিয়াছিল । আনন্বতীর্থ 
পুগুরীকপুরীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিলেন 
এবং স্বমত স্থাপন পূর্বক বিষ্ুবৈষ্ণবের গ্রীতির জন্য বেদ ব্যাখ্যা করিলেন । 
যখন পুগুরীকপুরী শ্রীমন্পব।চার্যের নিকট পরাজিত ও বিদ্বংসভায় 
হণন্তাম্পদ হুইর। পড়িলেন, তখন তৎপক্ষীর পদ্মতীর্থ একটি ভুষ্ট উপায় 
উদ্ভাবন করিল। শ্রীমন্মধবাচার্য্য তাহার গ্রন্থরাজি শঙ্কর-নামক এক 
সদ ব্রা্দণের নিকট রাখিরাছিলেন, পদ্মতীর্থ এ সকল অপহরণ করাইয়! 
ফেলিল। শ্রীমন্মধ্বপাঁদ আর্য জ্যেষ্টষতির সহিত দীর্ঘপথ অতিক্রম 
করির1 প্রাচ্ছবাট নামক গ্রামে পদন্তীর্থকে প্রাপ্ত হইলেন এবং 
সেই গ্রন্থাপহরণকারী ব্যক্তিকে বাঁক্যবাণে জর্জরিত করিলেন । শ্রীযধৰ 
এ গ্রামে এক বিঞুমন্দিরে চাতুন্মীস্ত-ব্রত-পালনের জন্ত চারিমাস 
অবস্থান করিলেন। ব্রতান্তে শ্রীমন্মধব তাহার অপহৃত গ্রন্থসমূহ পুনরায় 
উদ্ধার করিলেন এবং সন্-প্রদেশে উপনীত হুইলেন। রাজ। জরসিংহ 
শ্্ীমন্মধবাচাষে?র নিকট দূত প্রেরণ করিয়া নিজ রাজধানীতে শ্রীমন্মধ্বের 
পদার্পণের প্রার্থন। জানাইলেন এবং বলিলেন যে, তিনি পদ্মতীর্থ কর্তৃক 
্রন্থসমুহের অপহরণের প্রতিকার করিবেন । শ্রীমধব স্তম্তনগরে 


অচায্র গ্রস্থরাজি 
অপহাত 
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একবিংশ অধ্যায়-_ আচার্যলীলার ঘটনা-পরম্পরা 


মদনাধিপতি নামক বিষ্ণুর মন্দিরে একরাত্রি অবস্থান করি প্রাতঃকালে 
শিষ্চগণ-সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন । এই স্থানে রাজা জয়সিংহ 
শ্রীমন্মধ্বের পাদপস্মে সমাগত হইরা ত্বাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন 
শ্রীমন্মধবাচায বিষুমঙ্গলক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তথাম্ন শিষ্য হৃধীকেশ- 
তীর্থকে শ্রীমন্তাগবত পাঠ করিবার জন্ত আদেশ কবিয়া শ্রীমন্মধবাচাষ 
স্বয়ং শ্রীরুষ্ণলীলার অপূর্ব ব্যাখ্যা করিলেন। বিদ্বান ও মূর্থ যাবতীয় 
শ্রোতৃমগ্ডলী শ্রীমন্মধ্বাচাের কৃষ্ণলীল। ব্যাখ্যা শ্রবণে পরমানন্দ-সমুদ্রে 
নিমজ্জিত হইলেন। রাজা জরসিংহ শ্রীমন্সধবাচােঠর অন্থগমন করিয়! 
সেই ভাগবত-ব্যাখ্য! শ্রবণ করিয়াছিলেন । 

বিষ্মঙ্গলবাসী লিকু চবংশীয় স্থত্রহ্গণ্য নামক এক কাব্যশাস্ত্রের স্থপগ্ডিত 
তখন বর্তমান ছিলেন । দৈববশে তাহার সন্তানসমূহ জন্মের পরেই বারংবার 
বিনষ্ট হুইতেছিল। স্তত্রদ্গণ্োর সহধর্মিণী কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা ছিলেন । 
তিনি ভূবনপতি হুরিহরের নিকট কৃষ্তভক্তিপরারণ এক পুত্র কামনা 
করিলেন। কিছুকাল পরে তাহাদের গুহে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। 
সুত্রহ্ষণ্য পুজ্ধের নাম রাখিলেন -_ ত্রিখিক্রম | 

ব্রিবিক্রম অতি অন্নকালের মধ্যেই তাহার স্বাভাবিক প্রতিভাসমুহ 
প্রকট করিলেন । তিনি অতি অল্পবয়সেই উষাহরণ নামক একটি কাব্য 
... আিবিক্রমাচাধা রচন] করিয়াছিলেন । ত্রিবিক্রম বিদ্যাভ্যাসকালেই 
সুবিস্তৃত মারাবাদশাস্ত্রে নানাপ্রকার অসঙ্গতি-পোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
তাহার অধ্যাপক সেই সকল যুক্তির কোন খণ্ডন করিতে পারেন নাই। 
ত্রিবিক্রম বয়শ্তগণের বিশেষ অনুরোধে অশ্রন্ধার সহিত মারাবাদশান্ত্র অভ্য'স 
করিলেন এবং সম্পূর্ণ একলক্ষ পঁচিশ হাজার মায়াবাদ-শান্তবগ্রন্থে পারদর্শী 
হইলেন। ইন! দেখিয়! সুত্রন্গণ্যাচাধ্য পুত্রকে বলিলেন যে, কলিষুগে 


[১৪৩ ] গু 


বৈষ্ণবাচার্ধ্য মধব 


জ্ঞানশাস্ত্র আত্মমঙ্গলকর নহে ; শ্রীহরির উপ1সনাপথই যঙ্গলদায়ক ৷ পিতার 
এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াও তরলমতি ত্রিবিক্রম বেদাস্তশাস্ত্রের রহস্ত 
বিচারপূর্ব্বক মায়াবাদিগণের শান্্ই আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি 
বিচার করিলেন যে, ব্যালদেবের রচিত বেদান্তশাস্ত্রসমূহই প্রমাণশিরোমণি । 
কিন্ত জগতে ইহার ফষে সকল ভাষ্য প্রচারিত হুইয়াছে, সেইগুলির মধ্যে 
প্রম্পর সঙ্গতি নাই । তথাপি পূর্বপরম্পরা প্রাপ্ত শাঙ্করভাষ্যই শ্রদ্ধাসহকারে 
অধ্যয়ন করিব। ত্রিবিক্রম শীস্ত্রসমূহ আলোচনা করিক্জা ইহ বুঝিতে 
পাঁরিলেন যে, জ্ঞানানন্দ-বিগ্রহ শ্রীহরিই জীবের একমাত্র উপাস্ত ; তিনি 
ধদি নিত্য-বিগ্রহবান্‌ না হন, তাহা হুইলে তীহার জ্যোতিষী ত্রন্বরূপও 
সম্ভবপর নহে ১ নিব্বিশেষস্বর্ূপে তমোরপা মুক্তিই সম্ভবপর, কাজেই 
এরূপ উপাসন1 জীবের কল্যাণপ্রদ নহে । যখন ত্রিবিক্রম এই সকল বিচার 
করিতেছিলেন, সেই সমর শ্রীমন্মধবাচাষের বিশুদ্ধ কীর্তি তাহার কর্ণ 
গোচর হইল । 
ভ্রিবিক্রম মারাবাদশাস্ত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ পাগ্ডডত্য লাভ করিয়াছিলেন দেখিয়া 
মায়াবাদিগণ সেই সমর ত্রিবিক্রমাচার্যের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন 
যে,_-মধ্বনামক এক ব্যক্তি পুর্ব-পরম্পরাগত 
ত্রিবিক্রমের নিকট প্রাচীন মায়াবাদ-মত খণ্ডন করিয়া নবীন ছ্েত- 
মায়াবাদিগণের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছে । স্থনিপুণ যুক্তি: 
আবেদন প্রয়োগে সুপশ্তিত ত্রিবিক্রম-ব্যতীত সেই মধবমত 
নিরাস করিবার উপধুক্ত দ্বিতীর ব্যক্তি আর কেহ তথৎকালে নাই । মায়া- 
বাদিগণ ত্রিবিক্রমকে স্বজন মনে করির। এইরূপ প্রার্থন! জানাইলে 
ত্রিবিক্রম তাহাদের অনুরোধ অঙ্গীকার করিলেন | 
মধ্বাচার্যের শিষ্গণের সহিত ত্রিবিক্রসের শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ হইল। 


[ ১৪৪ ] 


একবিংশ অধ্যায়-_-আচার্যয-লীলার ঘটনা-পরম্পরা 


ত্রিবিক্রম তাহাদের মতবাদ খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিস্ত 
যখন রাত্রিকালে অন্তের অলক্ষ্যে শ্রীমধ্বপ্রণীত শান্ত্রতাৎপর্য্য দর্শন করিলেন, 
তখন তিনি অন্তরে প্রসন্নতামিশ্রিত মহাবিস্য়ে অভিভূত হুইলেন, 
তথাপি সহসা! সেই মত গ্রহণ করিলেন না। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সকল 
কা্যই বিশেষ বিবেচনাপুর্বক করিয়া থাকেন। যাহা হউক, ত্রিবিক্রম 
বিষ্ণমঙ্গলদেবালয়ে শ্রীমধ্ধকে অস্তরের সহিত প্রণাম করিলেন । 

রাজা রাজসিংহ শ্রীমন্মধবাচার্যের অন্থগমন করিয়াছিলেন বিষ্ণমঙ্গল- 
গ্রামে আনন্নতীর্থ প্রত্যহ শিষ্যগণের সহিত গ্রত্যুষকাল হইতে স্নান, 
নিম্মাল্যাপসরণ, পুজা, উপনিষদ ব্যাথ্যা ও 
জিজ্ঞান্গণের সছুত্তর দান করিতেন । কোন 
এক শিষ্য সমস্ত রাত্রি হরিকথা-শ্রবণ-মনন- 
কাষে? জাগ্রত থাকিয়া প্রভাতকালে হঠাৎ নিদ্রাগ্রস্ত হইলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য 
স্বয়ংই ন্ানবন্ত্রাদি বহনপুর্বক শ্সানার্থ গমন করেন। এ শিষ্য নিদ্রা 
হইতে উখ্তি হইয় গুরুসেবা বঞ্চিত হওয়ার অনুতাপানলে দগ্ধ হইলেন । 
শ্রীমধ্ব শিষ্যগণের শিক্ষার্থ তাহাদিগকে শাসন করিয়া গুরু-বৈষ্ণবের উখানের 
পূর্বে তীহাদের সেবার্থ শষ্যাত্যাগের উপদেশ প্রদান করিলেন। 


* সেই বিষ্ণমঙ্গলগ্রামস্থ অন্ত এক সাধারণ দেবালয়ে শ্রীমন্সধবাচার্য্য 
বরহ্মক্ত্রের নিজকৃত ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সেই সময় 
মারাবাদসিদ্ধান্তে সথনিপুণ ত্রিবিক্রমাচার্ধ্য প্রতি- 
পক্ষ যোদ্ধার ন্যায় শ্রীমর্ধবাচার্যের সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়া তর্ক আরম্ভ করিলেন। 
পুর্ণপ্রজ্ঞ শ্রুতিপ্রমাণ ও সদ্যুক্তি-ঘবার। জ্ঞান" 


শিষ্যেন কর্তব্য 
শিক্ষাদান 


বিবিক্রমের শ্রীমধ্বের সহিত 
তর্ক ও আচাধ্যের 
খণ্ডন 


ক 


৪ [ ১৪৫ ] 


বৈষ্ঞবাচা্য মধব 


স্থখাদি অনন্তগুণশালী বেদপ্রতিপাদিত 'ত্রহ্ধ''সংজ্ঞক নারায়ণকেই বিশ্বের 
কর্তা বলিয়া প্রতিপাদন করিলেন। শ্রীমধব সাংখ্যমত অর্থাৎ প্রকৃতির 
জগতকত্রীত্ব নিরাস করিলেন । তিনি বলিলেন, চেতনের ইচ্ছান্ুসারেই 
যাবতীয় স্থষ্টি হইয়! থাকে, যেমন বস্ত্রের স্থষ্টি চেতন তন্তবায়ের ইচ্ছানুসারেই 
সিদ্ধ হয়। ব্রহ্ম জগতের বিকারী কারণ হইতে পারেন না, যেহেতু তিনি 
চেতনবস্ত । যে বস্ত বিকারী কারণ, উহা চেতন নহে, যেমন ছুদ্ধাদি 
বস্ত। স্বয়ং মহাদেবও এই জগতের কর্তী হুইতে পারেন না, যেহেতু 
তিনিও “সোহরোদীৎ” অর্থাৎ তিনি রোদন করিয়াছিলেন__-এই শ্রাতি- 
বাক্যান্ুসারে ছুঃখাদি দোষের অধীন | যিনি ছুঃখাদির অধীন, তিনি 
কখনও জগতের কারণ হইতে পারেন না_-যেমন চৈত্র প্রভৃতি 
ব্যক্তিবিশেষ। অতএব যদি সাক্ষাৎ মহাদেবেরই জগৎকর্ভৃত্ব অসিদ্ধ 
হয়, তাহ। হইলে অবিবেকিজনগণের পরিকল্পিত বিনারক, কৃর্ধ্য প্রভৃতির 
জগৎকর্তৃত্ব কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। ভগবান্‌ ও তাহার 
গুণে ভেদ নাই । তবে “বিশেষ” নামক ধর্মের দ্বারা তাহার গুণের আনন্দ 
সাধিত হয় । বেদবিরোধী মাধ্যমিক (বৌদ্ধ) নামে এক সম্প্রদায় 
শূম্তকেই জগতের তন্ব বলিয়া স্বীকার করেন, তাহারাও ব্যক্ত ও প্রচ্ছন্নভেদে 
দ্বিবিধ। মায়াবাদিগণই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। তাহারা বেদমন্ত্র ত্রান্ণণভাগের 
প্রামাণ্য অস্বীকার করায় বেদবিরোধী | তাহার! নিব্বিশেষ-শূন্য-পদার্থকেই 
'্রহ্দ' নামে অভিহিত করিয়া! নিজদিগকে “বেদান্তী” বলিয়া পরিচয় প্রদান 
করিয়া থাকেন। ইহারা নিখিল প্রপঞ্চকে ব্রন্মের বিবর্তম্বরূপ বলেন। 
ইহাদের কল্পিত ব্রহ্মপদার্থ ও শূন্যপদার্থের কোন বিশেষ না থাকায় 
এই উভয়মতের কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। মায়াবাদীর কল্লিত 
শন্যপদার্থ কখনও জগতের কারণ হইতে পারে না; কারণ উহা! অসৎ । 


[ ১৪৬ ] 


একবিংশ অধ্যায়-_-আচার্য্য-লীলার.ঘটনা-পরম্পরা 


যাহ! “সৎ” তাহাই কার্যের প্রতিকারণ, যেমন কুস্তকার। শুন্য পদাথকে 
জগতের আরোপ-বিষয়ে অধিষ্ঠান বলাও সঙ্গত নহে ; কারণ, উহ1 অসৎ । 
যে পদার্থ সৎ, তাহাতেই অন্ত-পদার্থের আরোপ সম্ভবপর, যেমন 
শুক্তিপদার্থ সৎ বলিরাই উহাতে রজত প্রভৃতির আরোপ হইয়া থাকে । 
মীয়াবার্দিগণ বেদকে অতত্বজ্ঞতাজ্ঞাপক বলিয়! পুনরায় তাহার 
প্রামাণ্য স্বীকার করেন । কিন্তু এরূপ বাক্য স্বতঃই অসঙ্গত ও স্ববিরোধী । 
অতএব প্রকৃতপক্ষে তাহার। বেদের প্রামাণ্যও ইচ্ছ৷ করেন না। বেদদূষক 
মায়াবাদিগণ যে বেদাস্ত-ভাগকে তত্বজ্ঞাপক বলেন, উহা কিরূপে তত্বজ্ঞাপক 
হইতে পারে ?-_যেহেতু ব্রহ্মনামক তত্ব তাহাদের মতে অবাচ্য বস্তু ! 
মারাবাদীর মতে *সত্যং জ্ঞানং” বাক্যসকল নির্কিশেষ ব্রন্দে সত্যত্ব, 
জ্ঞানত্ব প্রভৃতি ধর্শের সমর্থন করিতে পারে না। মায়াবাদিগণ বলিতে 
্রন্ম-_-নিত্য- পারেন-_“সত্য প্রভৃতি শব্দ নির্বিশেষ ব্রক্ষে 
সবিশেষ জড়ত্ব প্রভৃতি ধর্দ্দের অভাব-মাত্র সমর্থন করে। 
মায়াবাদীর এই উক্তিও সমধিত হইতে পারে না, কারণ, ব্র্গ-_“ভাব'-পদার্থ, 
তিনি কখনও জড়ত্ব প্রভৃতি ধর্মের অভাব-স্বরূপ হইতে পারেন না। যদি 
মান্নাবাদী বলেন যে, “ব্রহ্ম জড়ত্ব প্রভৃতি ধর্মের অভাবস্বর্ূপ নহেন, পরস্ত 
জড়ত্ব প্রভৃতি ধর্মের অভাব ব্রহ্গে আছে", তাহা৷ হইলে এরূপ বিচারও 
সঙ্গত নহে; কারণ, মারাবাদীর মতেই নির্বিশেষ ব্রদ্দে ভাব ও অভাব, 
এই উভয়বিধ পদার্থের অভাব স্বীকৃত হইয়াছে । অতএব শুন্তবাদ ও মায়াবাদ 
উভয়ই সমান ; কারণ, মারাবাদি-কল্লিত ব্রহ্ম ও শৃন্তবাদি-কল্িত শূন্যতত্বে 
কোন আত্তরিক ভেদ নাই। মার়াবাদী যদি ব্রন্মের সত্তা স্বীকার করেন, 
তাহ! হইলে ব্রন্দ সবিশেষ হইয়া পড়েন। আর তাহা ন! হইলে ব্রন্ষের 
'অসত্তাই লাভ হয়। বিপ্রতিপন্ন ও অৈত-স্বরূপ এই শূন্টাত্মবক ব্রহ্মা 
রম 
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বস্ত কখনও বিচার্য্য, চিন্তনীয় কিংবা কোনরূপ ফলপ্রদদ হইতে পারেন না । 
ব্রহ্ধ নির্ধ্বিশেষ বস্তু বলিয়া উহ। বিধি প্রত্যয়ের বিষয়ীভূত নহে-_যেমন 
আকাশ-কুস্থম । যাহা সবিশেষ বা! সন্ত, তাহাই বিচারাদি বিধির: 
বিষয়ীভূত-_যেমন প্রমাণ ও প্রমের প্রভৃতি বস্ত। 
যদি নির্বিিশেষ মুক্তিবাদীকে জিজ্ঞাস! করা যায়, “কোন্‌ সময়ে তোমার 
সম্মত মোক্ষলাভ হয় ? তাহা হইলে তিনি যর্দি উত্তর করেন যে, এঁক্যজ্ঞানের 
মায়াবাদীর নিজ ঘুক্তির  উত্তরকালে মুক্তি হয়, তাহা হুইলে মুক্তির 
দ্বারাই তন্মতবাদের সহিত এঁক্যজ্ঞানের উত্তরকালের সম্বন্ধ থাকাক়্ 
অযৌক্তিকণ স্থাপন উহা! আর নির্বিশেষ হইল না। অতএব. 
তাহার এই উত্তরেই নিজ-সম্মত সিদ্ধান্তের বিনাশদোষ ঘটে । আর যদি 
তিনি কিছু উত্তর না দেন, তাহা হইলেও “অনুক্তি” নামক পরাজরই হই 
থাকে। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়হীন যুক্তপুরুষ কাষ্ঠ-পুকভলিকার সম্ভার কোন 
বিষয়ের অনুভব করিতে পারে ন। বলিয়। পুরুষার্থলাভে সমর্থ নহে। জ্ঞান, 
প্রযত্র, ইচ্ছ! প্রভৃতি শুদ্ধ কল্যাণগুণশালীশ্রীনারারণ স্বরূপশক্তির বলেই 
হুঃখভাগী নহেন। তিনি সেই ন্বরূপশক্তি-প্রভাবেই মুক্তজনগণকেও 
জ্ঞানাদিযুক্ত করেন। যে ব্যক্তি ব্ধজনের মধ্যে স্থখকে হুঃখ-সংযুক্ত 
দেখির৷ মুক্তজনে স্তখ অস্বীকার করে, সে মুক্তিতে স্বরপেরও অস্বীকার 
করিরা থাকে ; অতএব সে শূন্যবাদীই হইর। পড়ে । 
প্রাকৃত দেহই বিকারের কারণ, বিশুদ্ধ মুক্তদেহ নহে। মাযাবাদী 
যে বলিয়াছেন, দেহ থাকিলেই বিকার জন্মিবে” তাহার এইরূপ হেতৃও 
ন্থনিশ্চিত নহে; কারণ উশ্বরের দেহ আছে, অথচ বিকার নাই। বদি 
ঈশ্বরকেও দেহহীন বল! যায়, তাহা হইলে তিনি শশশুঙ্গাদির স্ায় ইচ্ছা, 
জ্ঞান প্রভৃতি গুণশৃন্ঠই হইয়। পড়েন । যদি শশশূলাদি হইতে ঈশ্বরের পার্থক্য- 
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সিদ্ধির জন্য মায়াবাদী ব্রন্দের জ্ঞাতৃত্বাদিরূপ স্বীকার করেন, তাহা হইলে 
আমরা বলিব যে, এই জ্ঞাতৃত্বাদিরূপই দেহ । এ ঈশ্বর প্রাকৃতশরীরধারী 
নহেন, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ৷ মুক্তগণেরও এইরূপ অপ্রাকৃত দেহ 
আছে বলিয়! তাহারা প্রাককৃত-শরীরযোগ্য ছুঃখাদি ভোগ করেন না । 
শ্রীমন্মধ্বপাদ ত্রিবিক্রমাচার্ধ্যকে মায়াবাদীর যুক্তির খণ্ডন পূর্বক এই 
সকল সিদ্ধান্ত শ্রবণ করাইলেন। তথাপি ত্রিবিক্রম ক্ষান্ত হইলেন না,_- 
ত্রিবিক্রমের শ্রীমধ্ব- তিনি নানাবিধ তর্ক উপস্থিত করিলেন। 
চরণে আশ্রয়-প্রার্থনা পূর্ণপ্রজ্ঞও হাসিতে হাসিতে অনায়াসে ততোধিক 
প্রবল তর্কবাণের দ্বারা ত্রিবিক্রমের সমস্ত তর্ককে প্রর়োগ-মাত্রেই খণ্ডন 
করিলেন । ত্রিবিক্রম বহু বেদ-প্রমাণের ঘ্বার' শ্রীমন্মধবাচার্যের সিদ্ধান্তকে খণ্ডন 
রুরিবার চেষ্টা করিলেন । মধ্বপাঁদও অতি বলবান্‌ বৈদিক বাক্যসমূহের দ্বার! 
অর্থান্তর প্রকাশপুর্ববক.এঁ সমস্ত নিবারিত করিলেন । এই ভাবে শ্রীমন্মধবণ- 
চা্ধ্য ত্রিবিক্রমের সহিত পনর দিন বিচার করিয়া অবশেষে তাহাকে নিরুত্বর 
ও প্রশ্হহীন করিলেন । তখন ত্রিবিক্রম শ্রীপুর্ণপ্রজ্ঞের পাদপন্মে পতিত 
হইয়া বলিলেন,_-*হে প্রভো ! আমার চপলতা ক্ষমা! করুন এবং আপনার 
পাদপন্মরজোরাশির নিশ্চল দাস্ত প্রদান করুন ।৮ 
*শ্রীমধবা চার্ধ্য 1ত্রবিক্রমের নিকট ব্গন্থত্রের ভাষ্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । 
শ্লীমন্মধব ত্রিবিক্রমকে সুত্রভাষ্যের একটি টাকা রচনা করিবার আদেশ 
্রীমধ্ব-কর্তৃক ক্রাবক্রমকে করিলেন । ত্রিবিক্রম শ্রীমন্মধবাচাধ্যের ভাত 
সত্রভাযোর টাকা-রচনায় শ্রবণ করিরা বলিলেন_-“ভগবান্‌ শ্রীকুষ্চ 
আদেশ যেরূপ ষশোদার নিকট আত্মপরিচয় প্রদানের 
জন্য নিজ ক্ষুদ্র বদনের মধ্যে অনন্ত অর্থ ( প্রপঞ্চ ) প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
আপনিও সেইরূপ আত্মপরিচয়-প্রদানের জন্য ক্ষুদ্রভাষ্য-সংগ্রহের মধ্যে 


[ ১৪৯ ] ডু 


বৈষ্ণবাঁচার্ধ্য মধব 


অনন্ত অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনি স্ুত্রভাষ্য, উপনিষদ্ভাষ্য, 
গীতা-তাৎপর্য্য, মহাভারত-তাত্পধ্্য, ভাগবত-তাৎপর্য্য, তন্ত্রসার, কথা- 
লক্ষণ ও প্রমাণ-লক্ষণাদি গ্রন্থের দ্বারা সর্বলোকে পুজিত হইয়াছেন । 
পাদারদি প্রকরণ বিপক্ষগণকে নাশ করিয়াছে! যমক-ভারতে 
চিত্রকবিত। প্রদর্শন করিয়াছেন । আপনার বিরচিত বিবিধ সুমধুর 
স্তোত্রগাথাদি রত্বাকরের রত্বপমূহের স্তার কে গণনা করিতে পারে £ 
পুরাকালে দেবতাগণ যেরূপ ইন্দ্রাদি বীরগণের বর্তমানত!-সত্বেও কান্তিকের 
জন্ম অপেক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনার প্রণীত এ সকল গ্রন্থ বর্তমান 
সত্বেও আমরা অপর একটি গ্রন্থ প্রার্থনা করিতেছি । এঁ সমস্ত গ্রন্থ অগাধ 
বলিয়া আমাদের ন্তায় মন্দবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে এ সকল হুইতে যুক্তি উদ্ধার 
করা অসাধ্যপ্রায়। অতএব ক্বপাপূর্বক একখানি পরিস্ফুট যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ 
প্রণয়ন করুন 1” ত্রিবিক্রমাচার্যের প্রার্থনানুসারে শ্রীমন্মধ্বপাদ অনুভাব্য 
বা অনুব্যাখ্যান নামক একটি ভাষ্য প্রণরন করিলেন। একদিন এই 
অন্ুভাষ্য ব। অন্ুব্যাখ্যান রচনা করিতে করিতে মধ্বাচা্য তাহার চারিজন 

শিষ্যের দ্বারা এককালে অনবরত চারি অধ্যায়ের শ্রুতলিপি লেখাইলেন। 
কালক্রমে শ্রীমন্মধবাচার্যের পূর্বাশ্রমের মাতাপিতা৷ বৈকুগ্ধধাম প্রাপ্ত 
হইলেন। দৈবছ্ব্বিপীকবশতঃ তাহার অনুজেরও ধন, ধান্ত ও গোসমুহ 
বিনষ্ট হইল । এইরূপ জাগতিক বিপদ্‌ শ্রীমন্মধবা- 
আচার্ধোর মাতা  নুজের পক্ষে হরিভজনের অনুকূলই হইয়াছিল ।' 
পিতার পরলোক" তিনি শ্রীমধ্বপাদের পাদপন্মে শরণাগত হইয়া পুনঃ 
গমন পুনঃ সন্ন্যাস প্রার্থনা করিলেন । পূর্ণপ্রজ্ঞ সময়া- 

স্তরের আশ্বাস দিয়া অন্থুজকে নিজগৃহে প্রেরণ করিলেন । 

পূর্ণপ্রজ্ঞের অনুজ গৃহে গমন করিলেও তীহার চিত্ত শান্ত হইল না। 
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তিনি আহার, নিদ্র। ও হাস্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীমন্মধ্বের পাপন 
স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং কখন সন্যাস গ্রহণ করিয়া সর্বতোভাবে 
হুরিভজন করিবেন, তজ্ভন্ত ব্যাকুল হইলেন । 
এ শরীন্মধবাচাধ্য অন্থজের আর্ভিতে আকৃষ্ট হইয়া 
ৃ ূর্ববাশ্রমের জন্মভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং 
বৈরাগ্যবান্‌ অন্ুজকে সন্ন্যাস প্রদান করিরা “বিষণ তীর্থ নামে অভিহিত 
করিলেন । 
বিষুতীর্থ শ্রীমধ্বের নিকট হইতে বেদাস্তশান্ত্রের শ্রবণ, অনুবাদ ও 
মননের দ্বারা সময়ের সার্থকত। সম্পাদন করিতে লাগিলেন । গুরুদেব 
শ্রীমধব কৃপাপুর্বক বিষ্ুতীর্থের অন্তরে যে ক্লপাস্কুর নিহিত করিয়াছিলেন, বিষুঃ 
তীর্থ গুরুসেবা-দ্বারা তাহাকে মহাবুক্ষে পরিণত 
করিলেন। বিষ্ণততীর্ঘ যথার্থই পূর্ণপ্রজ্ঞদেবের 
কারণ্য-কল্পবৃক্ষাশ্িত হইয়া মন্ত্রসদ্ধি লা 
করিলেন। অনন্তর শ্রীবিষুণতীর্থ মলিন জলের দ্বারা কলুষিত বিবুতীর্থ- 
সমূহকে পুনরায় তীর্থীভূত করিবার জন্য উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
তীর্থপর্ধ্যটন-কালে তীহার সংযম ও নিরস্তব ভগবৎসেবা আপর্শস্থানীয় 
হইয়াছিল । যখন বিষ্ুত্তীর্থ এইরূপ ভগবৎ 
প্ীব্যাতীর্ঘ প্রসাদ লাভ করিলেন, তখন পরম পণ্ডিত 
ও অতীক্ড্রিরজ্ঞানশালী অনিরুদ্ধ নামক এক 
প্রি শিষ্য বিষুতীর্থের নিকট উপস্থিত হইয়। তাহাকে রজতপীঠপুরে লইয় 
গেলেন। কবিকুলতিলক বিদজ্জনচুড়ামণি ব্যাসতীর্থ নামক মধ্বপাদের 
অতিপ্রির এক মহাত্মা তথায় বিষ্ুতীথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। 
শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সর্বব্যাপী গুণে আকৃষ্ট হইয় যে দ্বিজ্বর পূর্বে গোাবরীর 


শ্রীৰিষ্ণতীর্থের গুরু*সেব৷ 
ও তীর্থপধ্যঈন - 


[] ১৫১ ] 


বৈষ্ঞবাচা্য মধ্ব 


নিকট হইতে সমাগত হইয়াছিলেন, সেই পদ্মনাভতীর্ঘ মধ্বাচার্যের শিশ্যত 
লাভ করিলেন এবং বেদাস্ত-সিদ্ধান্তের দ্বার মায়াবাদিগণকে নিরাস করিয়! 
অন্ুব্যাখ্যানের টীকা ও “সন্যায়রত্বাবলী” নামক 
শ্পন্ননাভ তীর্থ অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিলেন । বিষুণ্তীর্ঘ ও 
পদ্মনাভতীর্থের পুর্বে ও পরে আরও অনেক 
সন্যাসী মধ্বপাপ্গের শিষ্য হইর়াছিলেন। তন্মধ্যে হৃধীকেশতীথ? জনার্দন 
তীর্থ নরসিংহতীর্থ উপেন্দ্রতীথ” বামনতীথ? রামতীথ” অধোক্ষজ তীর্থের 
গুরুভক্তি আদর্শস্থানীয় হইরাছিল। ইহারা! 
জীমধবাচারধা-শিষ্যবৃন্দ পৃথিবীর পবিত্রতা সম্পাদন ও হরিপদ প্রদর্শন 
করিয়। কূর্য্যদেবের স্তার যাবতীর কুসিদ্ধান্ত-তমঃ 
বিনাশ করিয়াছিলেন । বহু গৃহস্থ ব্যক্তিও শ্রীমধবপাদের পূর্ণ অ্গগ্রহ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ত্রিবিক্রমাচা্য, তদনুজ শঙ্কর ও আর 
একজন শঙ্কর--এই তিন জনই লিকুচকুল-প্রদীপ ছিলেন। শ্রীমন্মধ্বের 
শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ সকলেই অপসিদ্ধান্ত খগণ্ডনে বিশারদ হইয়াছিলেন । 
কেহ কেহ অন্ন শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও ভক্তিপরায়ণ বহু গুণান্িত ও সিদ্ধান্তজ্ঞ 
ছিলেন। অনেক ভূম্যধিকারী পূর্ণপ্রজ্ঞের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিরাছিলেন 
সঙ্জন-রক্ষণ ও ছুর্জনশাসনই তীহাদিগের সেবাকাধ্য হুইয়াছিল। পৃপপ্রজ্ঞ। 
কথতীর্থের নিকট এক গ্রামস্থ মঠে বাস করিয়া নিরন্তর হরিকথ! কীর্তন 
করিতে লাগিলেন । 


দ্বাবংশ অধ্যায় 
নানা অভক্তিসতবাঁদ-নিরাস ও এশর্ধ্-প্রকাশ 


শ্রীমন্মধবাচার্যের কোন এক বিদ্বান্‌ শিষ্ণ গোমতী নদীর তট-সনীপে 
সজ্জনগণের নিকট সংসার-বন্ধন-নাশক, সাক্ষাৎ বেদাস্তশান্তুল্য শুরু- 
মাহাত্ম্য বর্ণন কররিতেছিলেন” সেই সময় সাধু ও 
বেদবিদ্বেধী কোন এক বাচাল শূদ্রজাতীয় রাজা 
প্রীমন্মধ্বাঁচার্য্যের নিকট ধৃষ্ঠতা-সহকারে বলিতেছিল 
যে,_প্বেদের মন্ত্রগুলি উন্মন্তের প্রলাপ ছাঁড়া আর কিছুই নহে, 
উহাদের কোনও প্রামাণিকতা নাই, বেদের কথাগুলি মিথ্য। | কারণ 
বেদে আছে যে, -ওযধিবীজ হত্ডে লইয়া বেদের নিদিষ্ট মন্ত্র পাঠ 
করিলে সগ্ভই উহ! অস্কুরপুষ্পফলাদিরূপে পরিণত হর ; কিন্তু ইহ! কোন 
ক্ষেত্রেই ফলবান্‌ দেখিতে পাঁওরা যাঁয় না ইত্যাদি ।” 

শ্রীমধ্বাচাধ্য উক্ত বেদবিদ্বেষী শূদ্র-জাঁতীয় রাঞ্জার কথ! শুনিরা 
বলিলেন»_-“অধিকার অন্ুসারেই বেদৌক্ত কল লাভ হয়।” 

* ধূর্ত রাজা বলিল-_“অধিকার পদার্থ টি প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত ১ কিন্তু 
'যখন কাহাঁকেও সেরূপ অধিকারী দেখিতেছি না, তখন উহা! গর্দভশৃঙ্গের 
স্টায় চিরকালই অস্ত্য 1” 

শ্রীমন্মধবাচাব্য শুদ্ররাজার প্ররূপ তুচ্ছ ভাব সম্থ করিতে না পারিয়৷ 
কিছু এরর প্রকাশ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের হস্তে ওষধি- 
বীজ গ্রহণপূর্ববক হুক্তমন্ত্র জপ করিবামাত্রই তাহা হইতে অস্কুরে, পত্র, 
পুষ্প ও বীজের উদগম হইল । 


বেদ-বিদ্বেষী শুদ্র 
রাজার উক্তি 


[ ১৫৩ ] 


বৈষ্ণবাচার্ধ্য মধ্ব 


কোনও এক রাত্রিতে শ্রীমধব শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন 
হঠাৎ প্রদীপ নির্বাপিত হইল। তথায় প্রদীপ পুনঃ প্রজ্জলিত করিবার 
কোন্‌ উপকরণও ছিল না । অথচ শান্ত্রব্যাখ্যাও রহিত করা যায় না। 
তখন মধ্বাচার্ধয নিজের নখজ্যোতিদ্বরাই শিষ্যগণকে শান্ত্র পড়াইলেন। 
শিষ্যগণ গুরুপদনথের জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া চমত্কৃত হইয়াছিলেন। 

কোন এক সময়ে স্নানঘাট নির্মাণের জন্ত উচ্চ তীর হইতে পতিত 
জলধারা-সহনক্ষম একটি বৃহৎ শিলাখণ্ড এক হাজার লোক মিলিয়! 
অতিকষ্টে কিছুদূর আনিল, কিন্তু যথাস্থানে লইয়া 
যাইতে পারিল না| শ্রীমন্মধবাচার্য্য ইহা! দেখিয়া 
এ ব্যক্তিগণকে বলিলেন, *তোমরা শিলাখণ্ড স্নান- 
ঘাটে না লইয়া! অর্ধপথে ফেলিয়৷ যাইতেছ কেন?” 
তাহার! বলিল,_-“এঁ শিলা বহনের শক্তি মানুষের নাই ; স্বয়ং ভীমও 
উহা! উত্তোলন করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ” তখন হন্মান্‌ 
অবতারে গন্ধমাদন-পর্বতের বহনের স্তায় প্র শিলাখণ্কে শ্রীমধ্বপাদ 
একহস্তে অনায়াসে বহন করিয়া লইয়! গেলেন এবং যথাস্থানে স্থাপন 
করিলেন। অগ্াপি তুঙ্গভদ্রা নদীর নিকটে এ শিলা বর্তমান থাকিয়া 
মধ্বপাদের অদ্ভূত শক্তির সাক্ষ্য দিতেছে ।* 


সহম্্ লোকেরও ধারণ- 
সামর্ঘাতীত শিলাখণ্ড 
একহস্তে উত্তোলন 
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ঘাবিংশ অধ্যায়-_ অভক্তিমতবাদ-নিরাস 


এক সময়ে শ্রীমন্মধবাচার্ধ্য সমুদ্রে সান করিতেছিলেন। শ্রীমধ্বপাদকে 
সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গমালার আচ্ছাদিত দেখিয়া মৎসর হুর্জন ব্যক্তিগণ 
উপহাস করিয়া! বলিতেছিল-_*্হাঁয় হায়, যিনি 
ত্রিলোকবিজয়ী “গুরু” বলিয়া বিখ্যাতঃ তিনি আজ 
লঘু তরঙ্গ-লীলায় পতিত হইলেন !” পুর্ণপ্রজ্ঞ নীচ 
ব্ক্তিগণের এঁ নিন্দাবাক্য গ্রাহ্ছন করিলেন ন। 
কারণ, শ্গালগণের শব্দে কুক্কুরই বিচলিত হইয়া কলরব করিয়া! থাকে, 
কিন্ত মহাবীর্য্যবান্‌ সিংহ তাহাতে ভ্রক্ষেপও করে না। পূর্ণপ্রজ্ঞ সমুদ্রের 
প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলে সমুদ্র চাঞ্চল্য পরিত্যাগপূর্ববক স্থির হইল। 
কিন্ত ছজ্জনগণ শ্রীমধ্বের এরূপ অসাধারণ ক্রিয়া-কলাপ দর্শন করিয়াও 
তাহার প্রতি কোন সম্মান প্রকাশ না করিয়! পুনরায় বিদ্বেষই প্রকাশ 
করিতে লাগিল । . মন্দভাগ্য মৎসর ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা কিছু 
আশ্চর্যের বিষয় নহে । 

শ্রীমন্মধবাঁচাঁধ্য বিবিধ এশবধ্য প্রকাশ করিয়া শরশ্বর্য্যপ্রিয় ব্যক্তিগণের 
নিকট তাহার মহিমা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । 
“গগ্ুবাট্‌” নামক এক বলশালী ব্যক্তি ত্রিশজন লোকের 
বহুনোপযোগী এক ধ্বজদ্দণ্ড বহন করিতে পারিতেন 
এবং ক্ষুদ্র গদাঘাতে নারিকেল বুক্ষসমূহকে 
কম্পিত করিয়া! তাহা হইতে বথেষ্ট ফল সংগ্রহ করিতেন। সেই 


মৎসর হুর্জনগণের 
আচার্যের প্রতি 
কটাক্ষ 


গণ্ডবাটু ও তাহার 
ভ্রাতার গর্বব" 
বিনাশ 
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বৈষ্ণবাচা্য মধব 


গণবাটু ও তাহার জ্যোষ্টভ্রাতা মধ্বাচার্ষ্যের নিকট উপস্থিত হইলে 
আচার্য্য ন্বীয় কঃ-নিশ্পেষণের দ্বারা তাহাদের শক্তি প্রদর্শন করিতে 
বলিলেন। তীহারা কিছুকাল বুথা পরিশ্রম করিয়া অবসন্ন হইয়া পতিত 
হইলেন। তথাপি অভিমান পরিত্যাগ 'করিলেন না দেখিয়া মধ্বপাদ 
তাহাদিগকে স্বীয় ভূমিস্থিত অঙ্থুলিটিকে উত্তোলনের আদেশ করিলেন । 
হারা সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়াও অঙ্থুলিকে কম্পিতও করিতে 
পারিলেন না। 

“পারস্তী' নামক দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া শ্রীমধ্বপাদ গ্রীমাধ্যক্ষ ও 
রাজগণের সহিত অর্ধদিবসের মধ্যেই বিরাট মহাঁযহোৎসব সম্পন্ন 
করিগ্লাছিলেন। পারস্তী দেবালয়ের সরোবর শুষ্ক হইয়! গেলে পুর্ণ প্রজ্ঞ 
তথায় প্রহর বৃষ্টিপাত করাইয়া সেই সরোবর পূর্ণ করাইয়াছিলেন। 
কতিপয় খল ব)ঞ্জির হুর্মন্ত্রণায় সরিদন্ত গ্রামের অধিপতি এক শূত্র 
রাজ। শ্রীমন্মধ্বাচার্ধযকে বধ করিবার অভিসন্ধি লইয়া আচার্ধ্য-সমীপে 
উপস্থিত হইলে আচার্য্যের অভূতপূর্ব ব্যক্তিত্বে সে বিমোহিত হইয়াছিল । 
শ্রীমধবাচাধ্য ধন্বস্তরিক্ষেত্রে গমন করিয়া “জ্ীকষ্তাম্বৃতমহার্ণৰ' নামক 
গ্রন্থ রচনা করিলেন । এই গ্রন্থ-ধৃত শ্রীমধ্বোপদেশাম্ৃত গ্ছানান্তরে উদ্ধত 
হইবে । | 


ব্রয়োবিংশ অধ্যায় 
বৈকুঞ্ট-বিজয় 


ংসারার্ণব-তরণীম্বরূপ আচার্য্য শ্রীমধব ভগবদিচ্ছায় ভূবনমঙ্গলের 

জন্ত জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । তিনি যে জন্ত জগতে আসিয়াছিলেন, 
ূ সেই কার্য পরিপুর্ণ হইয়াছে-_মীয়াবাদ অন্ধকার 
ইপদলন, শি্টতোষণ ও বিনাশ করিয়া শ্রীমন্মধ্ব তথায় তত্ববাদের দিব্য 
(জিজল্র আলোক অবতরণ করাইয়়াছেন। জৈন, বৌদ্ধ, 
বিজয় হৈতুক, কেবলাদ্বৈতবাদী প্রভৃতি বেদবিদ্ধেষিগণকে 

দ্রলন করিয়াছেন, পাষগুদলনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্জন- 

গণকে শুদ্ধভক্তি দান করিয়াছেন, এরশ্বর্যযামুগ্ধ অজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট 
এহ্বর্য্য বিস্তার করিয়া নিজপাদপদ্-মহিম। প্রকাশ করিয়াছেন, বনু 
লুণ্ড ব্দেশাখা ও শ্রতিমন্ত্রসমৃহ উদ্ধার করিয়া তক্তির নিত্যত্ব স্থাপন 
করিয়াছেন, ব্রন্ষস্থত্র-ভাষু১, গীতা-ভাষ) শ্রুতি-ভাষ্য গ্রভৃতি রচনা! করিয়! 
নির্ব্বেশেষ মতবাদকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন, শুদ্ধ দ্বৈতবাদ সংস্থাপন 
ধরিরা অচিস্ত্যভেদাভেদ সিঞ্ধাস্তের ভিত্তি পত্তন করিয়াছেন, বৈষ্ব- 
সমাজে বৈষ্ণবস্থতির ব্যবহার প্রচলন করিয়াছেন, শ্রীমস্ভীগবত ও, 
মহাভারতের তাৎপধ্য রচনা করিয়া অশেষ লোককল্যাণ ও সনাতন 
ভাগৃবতধর্মের সংরক্ষণ করিয়াছেন, আয়্ায়পরম্পরার নিত্যত্ব ও 
বৈষুণবনেবার মহত্ব প্রচার করিয়াছেন, শরীমুর্তিপূজাপ্রচার, শাল্প্রন্প্রচার, 
পরিব্রাজকরূপে দেশে দেশে ভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচার ও সম্প্রদায়-র'শ্ণার 
যাবতীর কার্য সমাধা করিগ়্াছেন, অতএব শ্রীমধব তাহার বৈকু&-বিজয়ের, 


[ ১৫৭ ] 


বৈষ্ণবাচাধ্য মধ 


সময় উপস্থিত দেখিয়৷ নিজশিষ্য "পন্ননাভতীর্ষের উপর দ্বৈতসিদ্ধান্ত 
প্রচারের ভার প্রদানপূর্ববক তাহাকে তদধস্তন আচার্ধযপদ্দে অভিষিক্ত 
করিলেন । শ্রীপন্মনী ভতীর্ঘ, হুহরিতীর্থ ও মীধবতীর্থ-_ 
শ্পম্মনাত, দৃহরি ও এই তিনজনই প্রীমন্মধবণচার্যের সাক্ষাৎ শিশ্/ এবং 
মাধব তীর্থের শ্রীমধ্বের 
সাক্ষাৎ শিল্প হইয়া তিনজনই আচার্যোপযোগী সর্ধ্গুণে বিভূষিত ছিলেন। 
সমপরদাফ-রক্ষার্থ যথা- কিন্তু সন্প্রদায়-রক্ষার জন্য প্রথমে শ্রীপদ্মনীত, পরে 
ক্রমে আচার্ধ্যের কার্ধা শ্রীনৃহরি ও পরে শ্রীমাধবতীর্থ মাধ্ব-সম্প্রদায়ের 
আচার্যের কাঁধ্য করেন। শ্রীপন্ননাভ ১১২০ শকাবায়, 
শ্রীনরহরি ১৯২৭ শকাব্াায় ও শ্রীমাধব ১৯৩৬ শকাব্দায় যথাক্রমে আচার্যযা- 
সনে উপবেশন করিয়াছিলেন। অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে গ্্রীআনন্দতীর্থ 
| মধবমুনি মাঘী শুক্র! নবমী তিথিতে শিষ্যগণের 
বর ারা নিকট এতরেয় উপনিষদের ভাব্য ব্যাখ্য। করিতে 


ভান ব্যাখ্যা করিতে 
করিতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন । যখন শ্রীমধ্ব- 

করিতে নিত্যলীল।- 
ডান বৈকুগ্ঠবিজয়লীলা প্রকাশ করিলেন, তখন 


দেবতাঁগণও আচার্যের স্তব করিঘ্াছিলেন। শিষ্যগণ 
প্রীমধ্বাচার্যাকে স্তব করিতে করিতে বলিলেনঃ__ 

“হে গুরুদেব, আপনি আপনার বাণীকতাস্তের দ্বারা অসৎ শান্তর 
নাগপাশসমূহ ছেদন করিয়াছেন। আপনার বাণী নিরন্তর পাষগুদলন 
ও বিষ্ভক্তিপ্রচারণকার্যে নিযুক্ত হইয়াছে । আপনি দদ্গুণের দ্বারা 

চতুর্দশভূুবন জয় করিয়াছেন। আমাদিগকে 

বিরিগণে় জীব আপনার পারদপন্ম-ভেলায় আশ্রয় প্রদান করুন। 
চিত হে প্রাণেশ্বর, আপনি প্রণতগণকে তত্বজ্ঞান- 
প্রদানের জন্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হে ম্বামিন! রামপ্রিয়তম 
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ত্রয়োবিংশ অধ্যায়--বৈকুণ-বিজয় 


মহাগুণশালিন্‌ হন্ুমন! আপনাকে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম 
করিতেছি |, 

দেবতাগণ ও শিষ্গণ এইরূপ স্ততি-দ্বারা সুমহৎ গুরুবিজয়-মহোৎ- 
সবের বধ্ধ্ধনা করিয়াছিলেন এবং হরিপ্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ শ্রীমধ্বপাদের 
শ্রীঞ্গে সকলের সম্মুখে সুগদ্ধি পুষ্পরাশি বর্ষণ করির়াছিলেন। 


চতুন্বিংশ অধ্যায় 
ভ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত গ্রস্থাবলী 


১। গীতাভাব্যম্‌-__এই গ্রন্থে প্রথমতঃ মহাভারতকে সমস্ত বেদের 
অর্থদবারা পরিপুষ্টরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে । যে সমস্ত বিষর 
কোঁন বেদেই উল্লিখিত নাই, কেবলমাত্র ভগবান্‌ বেদ-ব্যাসের নিজেরই 
উপলব্ধ, স্ত্রী শুত্র প্রভৃতি বেদে অনধিকাঁরী ব্যক্তিগণের উপযোগিব্ধপে 
সেইসমস্ত বিষয়ই বিস্তৃতভাবে এই গ্রন্থে বণিত হইয়াছে । অতএব 
মহাভারত বেদ অপেক্ষাও উত্তম মহাশীস্ত্র এবং তন্মধ্যে শ্রীভগবদগীতা ও 
বিষুসহত্র-নাম-স্তোত্র মহাসার-ম্বরূপ। এই ভাবে গীতাভাঘ্যে মহাভারত 
ও গীতার মাহাত্ম্য বিশেষভাবে প্রতিগাঁদিত হইয়াছে । 

প্রথম ছয় অধ্যায়ে ভগবানের অপরোক্ষ-জ্ঞীনের সাধনরূপে নিজ 
নিজ বর্ণাশ্রমোচিত সমস্ত কর্ম নিক্ষামভাবে অবশ্য কর্তব্য-_ইহাই ষে 
শ্রীকষ্ণের বাণীর তাংপধ্য--এই বিষয়ে বহু প্রমাণ কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় 
ছয় অধ্যায়ে বিবিধ বিভূতিগ্রদর্শনক্রমে ভগবানের মাহাত্ম্য প্রতিপাদিত 
হইয়াছে । তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে ভগবানের উপাসনাবিরোধী বস্তসমূহের 
স্বাভীবিক ধর্মসমূহ বিস্তৃততাবে বর্ণনপুর্ববক ভগবস্তক্তিই যে অবস্ত কর্তব্য 
এবং উহ্াই থে বিষ্ণ,ভ্বি,লাভরপা মুক্তির অন্তরঙ্গ সাধন, ইহা স্পষ্টভাবে 
নিরূপিত হইয়াছে । এই গ্রন্থে শ্রীমধবাচার্্য প্রধানভাবে গীতাঁর তাৎপধ্য 
প্রকাশ করিরা! নিজকথিত বিষয়ের সমর্থকরূপে বহু প্রমাণ উদ্ধার 
করিয়াছেন । 

২। ব্রন্গসূত্রভা্য--এই গ্রঞ্থে শ্রীবেদব্যাসের সাক্ষাৎ ভগবদ্‌- 
] ১৬৯ ] 


চতুব্বিংশ অধ্যায়__শ্রীমধ্বাচা্ধ্যকৃত গ্রস্থাবলী 


মবতারত্ব, সর্ববেদের বিভাগের কারণ, ব্রহ্মসুত্রসমূহের সর্ববেদার্৫থনিরপকত্ব 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । সমন্বয়, অবিরোঁধ, সাধন ও ফলরূপ অধ্যায়- 
তুষ্টয়-মধ্যে প্রথম সমন্বয়-অধ্যায়ে অন্ত বস্তুতে প্রসিদ্ধ নামপিঙ্গাত্মক সমস্ত 
[বের ব্রহ্মবিষয়েই পরমমুখাবৃত্তি "ও বিদ্বদ্রূট়িহেতু ব্রহ্মবাঁচকত্ব প্রতি- 
শাদিত হইয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে বেদবিদ্যায় দেবগণের অধিকার ও 
দ্রগণের অনধিকার নিরূপিত হইয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে যুর্ি, 
চার, শ্রুতি ও ভ্তায়্যুক্তশ্রুতিরপ বিরোধচতুষ্টয়ের পরিহার 
রা হইয়।ছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বৈরাগা, ভক্তি, উপাসনা ও জ্ঞানরূপ 
দচতুষ্টয়ে মোক্ষের অন্তরঙ্গ সাধনসমূহ বর্ণন করিয়া অপরোক্ষজ্ঞানেরই' 
ব্বপাঁপ-বিনাশকত্বরূপ মাহাজ্্য কথিত হইয়াছে । চতুর্থ অধ্যায়ে 
্মনীশ, উৎক্রান্তি, মার্গ ও ভোগরূপ পাদচতুষ্টয়ে অপ্রারন্ধ সর্ধবকর্মনাশ, 
নিগণের দেহ হইতে উৎক্রান্তির ক্রম, অচ্চিরাদি মার্গক্রমে মোক্ষলাভের 
কার এবং মোক্ষের চতুর্ব্বিধত্ব বর্ণনপূর্ববক তৎকালীন বৈকুগ্ঠানন্দ-বিস্তার 
রূপিত হইয়াছে । সর্বশেষে শ্রীমধবাচার্য্যের বায়ুরূপত্ব প্রতিপাদিত 
ইয়াছে। এইরপেই সুত্রপ্রস্থানে প্রমাণসহ নিজসিদ্ধান্তের স্পষ্ট বিবরণ 
বং প্রসঙ্গ ক্রমে পরমতের কিঞ্চিৎ খগ্ডনেই এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইরাছে। 
৩1 অণুভাষ্য- এই গ্রঙ্থে অধ্যায়-চতুষ্টয়যুক্ত ব্রহ্মসুত্রসমূহের 
ত্যেক অধিকরণের তাৎপধ্য অতি সংক্ষেপে লিখিত হুইয়াঁছে। 
মধবাচার্য্ের সন্যাসগুরু শ্রীতচ্যুতপ্ররেক্ষাচার্য্য প্রত্যহ ব্রহ্ষন্ত্রের ভাষ্য 
ঠ ন1 করিয়! ভগবত্প্রসাদ গ্রহণ করিতেন না। একদিন হুর্যযোদয়ের 
কলামাত্রকাল দ্বাদশীতিথির অবস্থানহেতৃ তন্মধ্যে পারণ কর্তব্য 
রায় সেইদিন স্ত্রভাধ্য পাঠ লা করিগ়্াই প্রসাদ পেখন করিতে হুইবে 
ণর। তিনি ছুঃখিত হইলেন। তখন শ্রীমধবচার্যা বরহ্গমীমাংসার: 
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সারম্বরপ অণুতাধ্য বিরচনপুর্ববক গুরদেবকে প্রদান করিলে তিনি 
তাহা পাঠ করিয়া দ্বাদশী-মধ্যেই প্রসাদ-গ্রহণে সমর্থ হইলেন,-- এইরূপ 
একটি কিংবদন্তী রহিয়াছে । এই গ্রন্থটি মূল, বঙ্গান্ুবাদাদির সহিত 
গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্্যবর্ষধা পরমহংস গু বিষুটপাদ শ্রীশ্রীল অনস্তবান্থদেব 
পরবিগ্ভাভৃধণ গোস্বামী প্রভূর সম্পাদকতায় বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম প্রচারিত 
হইয়াছে। 
৪। অন্ুুভাষ্য বা অন্ুব্যাখ্যান--'মধ্বশীস্ত্রবিরদ্ধ পরশাস্ত্র- 
সমূহকে শ্রুতি-ম্মৃতি-প্রতিপাদিত যুক্তি ও লৌকিক যুক্তিসমূহদ্বারা খণ্ডন 
করিতে সমর্থ, এরূপ একটি ভাব্মগ্রন্থ রুপাপুর্ধবক রচনা করিয়া আমদের 
সকলের মঙ্গল বিধান কক্ুন'-__গ্রয়শিষ্) ব্রিবিক্রমাচাণ্য এরপ প্রার্থনা 
করিলে শ্রীমধ্বাচার্যা “অনুব্যাখ্যান' প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে প্রথমতঃ 
্রহ্স্ত্রসমূহের প্রামাণা নিরূপিত হইয়াছে । অতঃপর বন্ধের যগার্থত্ব 
সমর্থিত ও মায়িকত্ব নিরাকুত হুইযছে । এইপে আরোঁপবাদী ও 
অন্যথাখ্যাতিবাদিগণের মত বিশ্লেষণপুর্ব্বক খগুন, “বেদসমূহ যাগাদিক্রিয়া- 
প্রতিপাদনপর”-এই দীমাংসকমতের খণ্ডন, চার্ধাক, বুদ্ধ প্রভৃতির 
অনাগুত্বনিশ্চয়হেতু তন্তৎশাস্ত্রপমূহের পরিত্যাজাত্ব-কথন, ব্রহ্মশাস্ত্রসমুহের 
পরমতীয় বাখায় দোঁষ উদ্ভাবনপূর্ব্বক খগুন. প্রথমাধ্যার চতুর্থপ।দে 
সাংখ্যমত-নিরাসকত্ববাদিগণের মতসমূহের সবিস্তর খণ্ডন, “দ্বতীয় অধ্যায় 
প্রথমপাদে পরোক্ত প্রমাণ-প্রণালীর খণ্ডন, বেদপ্রামাণ্য সমর্থন, 
দ্বিতীয়পশদে জাংখাঁদি সর্ধববিব বিরোঁধিমতসমুহের বিস্তৃত খণ্ডন, 
তৃতীয়াধ য়ে বিশেষভাবে মায়াবাদিগণের মত নিরাকরণ, পশ্রীত 
টবষ্ঞবধর্ম্মের সত্যত্ব স্থাপন, ত্রশ্বরিক প্রত্যক্ষের প্রবল প্রামাণা নির্ধারণ, 
পরকর্তৃক অভেদ-প্রতিপাদকন্ধ'পে উক্ত শ্রুতিসমূহের ভেদপর ব্যাখ্যান, 
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চতুবিবংশ অধ্যায়--শ্রীমধ্বাচার্ধ্যকৃত গ্রস্থারলী 


বরহ্মাদি দেবগণের তারতম্য কথনপুর্ব্বক তীয় সাধন-তারতম্য নিরূপণ, 
তাহাদের ভগবদৃবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানবিষয়ে বৈশিষ্ট্য কথন, কম্ম্াদি 
সাধনসধূহের পারম্পর্য্য-ক্রমনির্ণয়, দ্বেষের বিরোধিত! স্থাপন. শাস্্র- 
ব্যাখ্যানফলের উত্তরোত্তর আধিক্য-কথন, চতুর্থাধ্যায়ে উপাসনার ক্রম, 
স্জ্য দেবগণের অই পুরুষগণে লয় কথন, মনুষ্মগণের অচ্চিরাদিমার্নীনিরপণ, 
পরমতোক্ত মোক্ষের ক্রম ও স্বরূপ নিরাকরণ, মোক্ষে সাধুজ্য, সারপ্য, 
সালোক্য ও সামীপ্যরূপ প্রকার. চতুষ্ট় উল্লেখপূর্ববক তন্মধ্যে আনন্দের 
তারতমা-কথন ও অনেক প্রমাণদ্বারা তৎ্নংস্থাপন, মুক্তগণের সংসারে 
পুনরাবৃত্তি নিষেধ এবং মোক্ষে ব্রহ্জাদি দেবগণের তারতম্যরূপেই 
আনন্দভোগ নিরূপিত ও ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। 

৫1 প্রমাণ-লক্ষণ--প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমরূপ ত্রিবিধ 
প্রমাণ কথন; প্রত্যক্ষার্দির বিভাগপূর্র্বক বিষয়-নিরূপণ ; প্রত্যক্ষাদির 
প্রতিবন্ধক দৌষসমূহের বর্ণন ; পরোক্ষ প্রমাশ-ব্যবস্থার সংক্ষেপে নিরা- 
করণাদি এই গ্রন্থে প্রদশিত হইয়াছে, 

৬। কথা-লক্ষণ--বাদ, জল্ল ও বিতগ্ডারূপ কথাত্ররের স্বরূপ- 
নিরূপণ, তদধিকারিনিরূপণ, প্রশ্নকর্তার স্বরূপবিচার, প্রশ্নকর্তীর অভাবে 
কথ]/করণে দোষ, জয়-পর'জর়-নির্ণধ-প্রণালী ও গিগ্রহস্থান-নিরপণ 

ভুতিই এই গ্রস্থের বিষয় । 

৭। উপাধি-খগুন--মায়াবাদিকর্তৃক ব্রঙ্গাবস্ততে প্রতিপাঁদিত 
অজ্ঞীনাদি উপাধির স্বর্ধপ খণ্ডন, ব্রন্মে অক্ঞানের অসম্ভবত্থ প্রতিপাদন 
এবং তেদসমূছের উপাধিকত্ব নিরাকরণ প্রভৃতি এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত 

হইয়াছে। 

৮1 মায়াবাদ-খগ্ডন--ধক্য অর্থাৎ জীব ও ব্রন্মের অভ্রপ 
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পদার্থটি ত্রন্মের স্বরূপ বা অন্বরূপ-_-এইবপ বিকল্পের নিরাকরণপূর্ববক 
এঁক্যের যাথার্থ্য নিরাস এবং অবথার্থভূত এঁক্যের প্রতিপাদনহেতু 
অপ্রামাণ্য-নিবন্ধন মায়াবাদের অগ্রাহাত্বনিরপণ প্রভৃতি এই গ্রন্থে 
প্রদশিত হইয়াছে। 

৯। প্রপঞ্চ-নিথ্যাত্বানুমান-খণ্ডন-_মায়াবাদিগণ-কর্তৃক প্রপঞ্চের 
মিথ্যাত্ব প্রতিপাঁদনার্থ কথিত অন্ুমানসমূহে সংক্ষেপে দোষোস্ভাবন এবং 

ক্ষেপে অন্ুমানপ্রণালী এই গ্রন্থে প্রদশিত হইয়াছে। 

১০। তন্বসংখ7াঁন-_এহ গ্রন্থে তত্ববিভাগঃ চেতনগণের বিভাগ, 
মুক্ত-চেতন্গণের বিভাগ, তমোভাবষোগ্য চেতনগণের বিভাগ, নিত্যবস্তৃ- 
বিভাগ, অনিত্যবস্ত-বিভাগ, সংশ্যষ্ট ও অসংস্থষ্টবিভাগ এবং জীবগণের, 
মোক্ষপ্রাপ্ত ও মোক্ষ-অপ্রাপ্তরূপ বিভাগ বণিত হইয়াছে । 

১১। তন্ববিবেক--“তত্বসংখ্যান” গ্রন্থোক্ত বিষস়্সমূহের প্রমাণরূপে 
বেদব্যাসোক্ত তত্ববিবেকগ্রস্থের শ্লোকসমূহ এই গ্রন্থে উদাহ্ৃত হইয়াছে 
তত্বসংখ্যান' গ্রস্থোক্ত বিষয় এই গ্রচ্থেরও বিষয়। 

১২। তত্ত্বোস্তোত-_-এই গ্রন্থে প্রবল মায়াবাঁদী পুগুরীকপুরীর 
সহিত বিচারকালীন শ্রীমন্মধ্বখচাধ্য-কথিত প্রমাণধুক্তিসমূহু বণিত 
হইয়াছে। ইহাতে মায়াবাদোক্ত যাবতীয় প্রমেয়পদাথের সধুক্তিক 
নিরাস, বিশেষভাবে ভেদের মিথ্যাত্ব ও জগতের মিথ্যাত্ব-নিরাকরণ, 
মায়াবাদিগণের দৈত্যরাক্ষসজাতিত্বে প্রমাণ, বৌদ্ধ ও মায়াবাদিগণের 
সাম্য-প্রতিপাদন এবং শ্রীমধবাচাধ্যের শিষ্যগণকর্তৃক মা্মাবাঁদিগণের প্রতি 
প্রযুক্ত উপহা'দবাক্যসমূহ বণিত হইগাছে। 

১৩। কর্ম্মনির্ণয়-_বেদসমুহে কর্মপররূপে প্রসিদ্ধ অংশসমূহের 
রন্মস্বক্মপপরত্বনির্ণয়, দুরূহ বেদতাগসমুহের অর্থ প্রকাশপূর্ধ্ব ক শ্রীবিষুবিষয়ে 
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তাৎপধ্যনিরপণ, নিফামকন্্সমুহের ভগবঙ্জ জ্ঞানসাধনরূপত্বকথনপুর্ব্বক 
তাঁহার অবশ্তকর্তব্যতানিরূপণ এবং মেঘগর্জনাদি যাবতীয় শব্দের ভগবৎ- 
স্বরূপপরত্বনিরূপণ - এই গ্রন্থে বিচারিত হইয়াছে । 

১৪। শ্রমদৃবিধুগতত্বধিনির্ণয় এই গ্রন্থে শ্রীবিষুণ কেবলমাত্র 
স্ৎ-আগমসমূহদারাই জ্ঞেয়-_ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে । খক্‌ প্রভৃতি 
বেদসমূহ, মূলরামায়ণঃ মহাভারত, সাত্বিকপুরাণ ও পঞ্চরাত্রসমূহই 
সৎআগম এবং এতদ্রিরুদ্ধ শান্ত্রসমূহই ছুষ্টআগম । এই গ্রন্থে বেদের 
অপৌরুষেয়ত্ব-সমথন $ বর্ণসমুহের নিত্যত্ব-সমর্থন ? পুরাঁণসমূহের প্রতি- 
কল্পে [ত্ৃষ্টিতে) ক্রমভেদহেতু অনিন্যক্রমনিবন্ধন পৌরুষেয়ত্বনিবপণ 3 
বেদসমূহ যজ্ঞাদি ক্রিপ্ন প্রতিপাদনপর বলিয়্াই প্রমাণ, _এইরূপ মতাবন্বী 
মীমাংপকগণের মতনিরসন 3 দিক্সমূছের স্বাভাবিকত্ব-নিরূপণ ; প্রতাক্ষ 
অনুমান ও শব্দ-প্রমাণ নিরূপণপুর্ববক তাহীদের ন্বরূপবিভাগ $ ব্রন্মাদি 
সর্ধজীবগণের প্রত্যক্ষা্বির স্বরূপনির্ণয় $ বেদসমূহের ভেদপরত্ব-সমর্থন ১ 
বেদসমূহ অন্থুবাঁদস্বরূপ হইলেও তাহা যে অতত্বজ্ঞাপক নহে-- ইহার 
সমর্থন: জীব ও ঈশ্বরপ্রভৃতির তেদবিষয়ে পরমতোক্ত দৌষসমুহের 
পরিহীর ; বহুবিধ প্রমীণকথন ; ম্বেসমূহ বে বিষুলরই সর্ধোত্বমত্ব-প্রতি- 
প্লাদক--এই বিষয়ের সমর্থন) ছণন্দোগ্য ষষ্ঠ অধ্যায়ে উক্ত নয়বার 
উপদেশের অভেদপ্রতিপাদনবিষপে পূর্বাপর বিরোধ-প্রদর্শন ; নববিধ- 
ষ্টান্তের ভেদ প্রকাশকত্ব-সাধন ; জগতের মিথযাতবপ্রতিপাদকরপে মায়া- 
বাদিগণ-কর্তৃক উল্লিখিত শ্রুতিসমূহের অর্থাস্তরকথনপূর্বববক সত্যত্বপ্রতিপাদ- 
কত্বকথন $ মায়াবাদিগণের মধ্যে একজীববাঁদী ও অনেকজীববাদিগণের 
মত বিশ্লেষণ-পূর্ধ্বক খণ্ডন; ভেদবিষয়ে ও জগতের সত্যতা-বিষয়ে বনু 
প্রমাণকথন ; ৰ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিঞুণ ও জীবের ন্বব্ূপবিচার ) তৃতীস্স 

[] ১৬৫ ] র্‌ 


বৈষ্ঞবাচাধ্য মধব 


পরিচ্ছেদে বিষ্ণুর জন্মীদির অভাব-প্রাতিপাদন ১ সর্বাবতারের মূলম্বরূপের 
সর্বপাম্য ও অভেদ কথন ; তাহাদের দুঃথ ও অজ্ঞানাদির নিরাস 3 
তদীয়দাশ্তদ্বারাই সকলের মোঁক্ষ-বর্ণন ইত্যাদি বিষয় বিচারিত হইয়াছে । 

১৫। এগ ভাষ্য-- এই গ্রন্থে মায়াবাদিগণের অন্তপ্রকার ব্যাখ্যাত 

ংশমাত্রেরই অপব্যাখ্যানিরসনপুর্বক ভা কৃত হইয়াছে । এই গ্রন্থে 

প্রথমতঃ বেদমন্ত্রসমূহের খধিপ্রভৃতি ক্রম বণিত হুইয়াছে। ভগবান, লক্ষী, 
চতুর্থপ্রভৃতি বেদোপদেশকগণ সকলেই খাষি'-পদবাচ্য | অনুষ্ট পঙ 
উঞ্চিক্‌ প্রভৃতি ছন্দঃসমুহ দেবগণের ভার্ধ্যান্বরপ। মন্ত্রসমুহে বিষ্জুর 
বিবিধরূপসমূহু পৃথক পৃথক. উদাহৃত হইয়াছে । সর্ববিধ বেদমন্ত্রই 
অর্থত্রয়-বিশিষ্ট, বৈদিকজপাদির ফল যোগ্যতার ত1রতম্যানুসারে লব্ধ হয়। 
তন্মধ্যে দেবগণই উত্তম অধিকারী | তদপেক্ষা খষিগণ, তদপেক্ষা 
পিতৃগণ, তদপেক্ষ! রাজগণ ও তদপেক্ষা মনুষ্যগণ নিকৃষ্ট অধিকারী । 
বেদ অনধিকারিদ্বারা অধীত হইলে অনিষ্টকারক হয়। ভক্তিপূর্ববক 
আচরিত সমস্তকর্মই ঝিঞ্ণুর গ্রীতিদায়ক হয় ;_ ইত্যাদি বিষয় এইগ্রস্থে 
কথিত হইয়াছে । 

১৬। এঁতরেয়ভাব্য--বিশাল নামক চতুম্মুখপুত্রের পড়ী 
ইতারাদেবীর তপন্তায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্‌ বিষণ মহীদাস-নামে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন' তিনিই ব্রহ্মার যক্ঞসভায় ব্রহ্মক্তৃক সতত হইয়! লক্ষমীদেবীর 
নিকট এই উপনিষদ, কীর্ভন করিয়াছিলেন, ইহা ভূমিকায় কথিত 
হইয়াছে। তৎপরে আপাততঃ অভেদ-প্রতিপাদকরূপে প্রতীয়মান 
শ্রুতিসমূহের ভেদপরত্ব-স্থাপন ; দেবগণের মধ্যে যাহার ধাহার যাবৎ 
পরিমিত ভগব্দৃগুণ উপাসনাযোগ্য, তৎসমুদ্রয়ের বিস্তৃত বিবরণ ; অনস্তর 
খষি প্রভৃতি সকলের উপাঙ্ক তগবদ্গুণসমুহের সবিস্তর, বর্ণন ) ভগবদ্‌- 
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বিদ্বেষী দৈত্য প্রভৃতির স্বভাব ও চরিতাদ্ি নিরূপণ এবং মধ্বাচার্ষেযর 
স্ব্ূপবিবরণ এইগ্রন্থে বণিত হইয়াছে । 

'৬৭। বৃহদারণ্যকভাষ্য- শ্রীহয়গ্রীব এই উপনিষদের প্রথম খষি। 
অনশ্তর লক্ষী, ব্রহ্মা, সূর্য, যাজ্ঞবন্কা ও কর্ণ-- ইহার! ক্রমশঃ খষিরূপে 
কথিত । প্রথমতঃ এই গ্রন্থে যে সকল খঙযরন্ত্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ-ক্রিয়ার গ্রতি- 
পাদকরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাদিগকে ভগবানের স্বরূপ-প্রতিপাদকরূপে 
বর্ণন করা হইয়াছে । অনন্তর প্রক্য-প্রতিপাদকরূপে প্রতীত বাক্যসমূহকে 
বিস্তৃতভাবে ভেদ্পররূপে প্রতিপাদন কর। হুইরাছে। অভেদবাদ 
যুক্তি-বিচার-মুলে খণ্ডিত হুইয়াছে। পরে বাদ, জল্প ও বিতগ্ডা প্রভৃতি 
কথার জয় পরাজর প্রভৃতির নির্ণয়-প্রণালী এবং শীমন্মধবাচাধ্যের 
বাযুরূপত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

১৮। ছান্দোগ্যভাষ্য- এই উপনিষদে দেবগণের তারতম্য 
বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে । ওক্কার সর্ববেদের উত্তম বস্তু; সর্ববেদের 
মূল ও সর্বোত্তমমন্থরূপে কথিত হুইয়াছে । জীবগণের পাপাদি হেতু 
অধোগতি, সৎকর্ম্মহেতু উর্ধগতি এবং ব্রহ্মগ্ঞানহেতুই মোক্ষ প্রতিপাদিত 
হইরাছে। শৃদ্রগণ বেদে যে অনধিকারী এবং সদ্‌গুরুপ্রাপ্তিই যে, পরম- 
পুরুষার্থলাভের সাধন, ইহাঁও বিবৃত হইয়াছে । এইরূপ আদিত্যমণ্ডলে 
বিদ্বামান বান্থদেব, সক্কর্ষণ প্রদ্যনন ও অনিরুদ্ধ--এই সুগ্তি-চতুষ্টয়ের বণ, 
আকার, স্থান ও পদগত বৈশিষ্ট্য কথিত হুইয়াছে। অতঃপর মধুবিগ্তায়, 
অধিকারী বন্ুপ্রভৃতির উপান্ত বূপসমুহ, আধিপত্যক্ষেত্রসমুহ এবং 
অবান্তর রূপবিশেষসম্থহ বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে । জীব ও 
ব্রন্মের অভেদপব বাক্যসমুহকে সঙ্গতি-বিরোধহেতু ভেদ-প্রতিপাদকরূপে 
নির্ণর করা হুইয়াহে। এইরূপ দেবগণের মধ্যে ক্রম-তারতমা, যোগ্যের, 
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যাগ্য ও অযোগ্যের মধো যোগ্যেরই উপদেশ-গ্রহণে সামথ্য এবং 
অযোগ্যের উদ্দেষ্তে উপদেশ করিলে পরম অনিষ্ট-প্রাপ্তির নিশ্চয়তা 
কথিত হইয়াছে । এইক।প বৈকুঠাদি বিষুরলোক্সমুহের মাহাত্মা ও তথায় 
লক্ষ্মীর বিলাসসমুহ বহু প্রকারে বর্ণন ক্রিয়া তথা প্রবিষ্ট জীবগণের 
অপুনরাবর্ভন 'গ্রতিপাদিত হুইয়াছে। 

১৯। তেত্তিরীয়োপনিবদৃভাষ্--এই গ্রন্থে প্রথমতঃ গুরু” 
কতৃক উপদেষ্টব্য শিক্ষাক্রম, শিষ্টের প্রতি আচাধ্যের কার্ষ্যোপদেশ, 
অতঃপর বাসুদেব প্রভৃতি পঞ্চমু্তির অধ্যাত্ব, অধিদৈব, অধিভূত ও 
অধিপ্রঙ্জনামক প্রকরণসমূহে অবস্থাননিয়ম, অন্নময় প্রভাতি পঞ্চ প্রকরণের 
বাস্থদেবাদি পঞ্চরূপপরত্বনিয়ম, সাধারণভাবে প্রমাণের স্বরূপবিচার, 
ব্রহ্মজ্ঞানের মোক্ষসাধনত্ব, ব্রহ্মলক্ষণ, ব্রন্গপ্রাপ্তিগ্রকারঃ অধিকারিগণের 
আনন্দের তারতম্যবিচার, মোক্ষদশার আনন্দভোগ প্রণালী, তৎকালে 
মুস্তগণের গায়নাদি লীলা-বর্ণন এবং মধ্বাচার্ষ্র স্বরূপণবচার ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। 

২০। উঈশাবান্তোপনিবদ্ভাব্য__এই গ্রন্থে বেদবিছিত বণা- 
শ্রমোচিত নিত্যনৈমিত্তিক সমস্তকর্ম্নের সর্ধঘতোভাবে কর্তবাতা প্রমাণের 
সহিত নিরূপিত হইয়াছে এবং ভগবানের গুণসমূহের চিন্তা, দৌষশূন্তত] 
বিচার, ত্যষ্টিবিষয়ে কতৃত্ব ও জগতের সংহারবিধরে কতৃত্বি প্রভৃতির চিন্তা 
এবং ব্রহ্গজ্ঞানের আবগ্তকতা ও অন্থাজ্ঞানীর নিন্দ' মুক্তির হেতু ইত্যাদি 
যুক্তিসহ প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

২১। কাঠকোপনিবদভাষ্য--এই গ্রন্থে নচিকেতার প্রতি যম- 
কর্তৃক উক্ত প্রশ্নত্রয়ের মধ্যে পিতৃসস্তপ্িূপ প্রথমটি পরিত্যাগ করিয়া 
'অবশিষ্ট প্ররশ্নন্বয়ের ভগবৎস্বরূপপরত্বের সমর্থন ; বিভিন্ন লোকসমুহে 
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দৃশ্তমান তগবদ্রূপপ্রকাশবৈশিষ্টট প্রতিপাদন করা হইয়াছে এবং 
আত্মা ও অন্তরাত্ার ত্বরূপ ও স্কানাদি বিবৃত হইয়াছে । 

'২২। অথর্বণোপনিবদ্ভাষ্য--এই গ্রস্থে প্রথমতঃ খধিগণের 
উৎপত্তিক্রম, খক্প্রতি বিদ্যাসমূহের পরত্ব ও অপরত্বের ব্যবস্থা, সর্ববিধ- 
নামের বাচ্যত্বরূপে বিষ্ণুর নির্ণয়, যোগ প্রভৃতি ভেদে ভগবানের আরা- 
ধনার ভেদ, অক্ষরদ্ধয়ের ব্যবস্থা, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ-সাঁধন এবং অভেদ- 
প্রকাশকরূপে প্রতীত বচনসমূহ্র যুক্তিসহ সরলার্থ প্রকাশ প্রভৃতি 
প্রদশিত হয়। 

২৩। নাগু.ক্যোপনিবদ্ভাব্য-_জাগ্রৎ, প্র, স্ুযুপ্তি ও 
মোক্ষরূপ অবস্থার প্রেরক ভগবদ্রূপসমূহের নাম ও আকাঁরাঁদিগত ভেদ- 
বিষয়ে প্রমাণ কথন ॥ প্রণবমন্ত্রের অকারাদি অক্ষরের কেবল বিুরূপ 
অর্থপ্রকাশব্ষয়ে প্রনাণ-কথন এবং শর সকল অক্গরের পৃথক অথ 
বিবরণ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে । 

২৪। বটপ্রস্সোপনিবদৃভাষ্য-_দম্পতির মধ্যে প্রাণ ও 
ভারতী অবস্থাণপৃর্ববক সন্তান উৎপাদন করেন,_-এই বিষয়ে প্রমাণ বর্ণন ) 
দেবগণের স্বরূপ ও সংখা কথন, ষোড়শ কলার নিৰপণ এবং বিশেষভাবে 

,ভেদ-সমথন- ইত্যাদি এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে | 

২৫। তলবকারোপনিবদ্ভাব্য- সমস্ত ইন্ছ্রিয়ের প্রেরকরূপে 
ভগবানের নিঞ্পণ। দেবগণকে মোহিত করিবার জন্ত মহাপ্রানী ষক্ষরূপে 
উপস্থিত পুরুষই যে ভগবান্‌ বিষু--এই বিষয়ের সমথণন ; তত্বশ্রবণব্ষয়ে 
ষোগ্য গুরু কখন প্রভৃতি এই গ্রন্থে বণিত হইয়াছে । এইরূপ দশবিধ 
উপনিষদের ভাম্যেই আপাততঃ অভেদপ্রতিপাদক ও ভগবানের গুণ- 
বিরোধিরূপে প্রতীয়মান বাক্যসমৃহকে প্রমাণসহ পারমাথিক ভেদ- 
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প্রকাশকরূপে নির্ণয় করিয়। সর্বতো ভাবে বিষুণর সর্বোভমত্ব প্রতিপাদন 
করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে অন্তান্ত ব্ষিয়েরও সমথণন এবং অতি বিরুদ্ধাথ€ 
বাদী অন্তমতাবলশ্বিগণের আপাত অথে র খণ্ডন এই গ্রন্থে বণিত হইয়াছে। 

২৬। শ্রীমদ্ভগ্রবদ্‌গীভাতাৎপর্যয নির্ণয় _পুর্বোক্ত গীতা- 
তাষ্ধে গীতার শ্লোকসযূহের পদপগুপির উল্লেখ এবং তাহাদের অর্থ প্রকাশ 
কর। হইয়াছে । আর কোন কোন স্থলে ছুর্বোধ্যরূগে ব্যাখ্যা করা 
হইয়াছে। পরস্ত এই গীতাতাৎপর্য]নির্ণয়ে পদসমুহের উল্লেখ প্রার নাই ; 
শ্লোকসমুহের তাৎ্পর্যযমাত্র উল্লেখ করিয়া তদ্‌ধ্ষিয়ে বহু প্রমাণ নির্দেশ 
করিয়াছেন। অন্তমতাবলন্বিগণের সিদ্ধান্তের দোষপ্রদর্শনও প্রকারান্তরে 
কর হইয়াছে । এক ভাষ্মগ্রন্থেই সকল বিরুদ্ধবাদিগণের কুমত খণ্ডিত 
হইলে পাঠকগণের বোধগমা হইবে না বলিরা অপরগ্রন্থেও কতিপয় 
কুমতের খণ্ডন করিয়াছেন। এইবৰপে প্রকারান্তরেও গীতার ব্যাখ্য। 
হইয়াছে । গীতার তীাৎপয্যনির্ণয় গীতা-ভাষ্ত অপেক্ষাও মনোরম । 
ভাষ্বে যেস্থল সংক্ষিপ্ত, তাৎপর্যযনির্ণয়ে তাহা বিবুত হইয়াছে এবং 
ভাষ্কে বিভৃতভাবে যাহ। উল্লিখিত, এই গ্রন্থে তাহার তাৎপধ্যমাত্র লিখিত 
হইয়াছে। পরন্ত উভয় গ্রন্থেরই মুখ; বিষ একই ; অবাস্তরধ্যিয়েই 
কেবলমাত্র ভেদ রহিয়াছে । মহাভারতের বে দ্রশব্ধি অথ” বর্তমান 
রহিয়াছে, এই গ্রন্থদ্বর়ে তাহার দুই অথে'র সঙ্কলন হইয়াছে 

২৭। আ্রীমন্ত্যায়বিবরণ- ত্রহ্গনুত্রভাষ্য ও অন্ুব্যাখ্যানে বিস্তৃত্- 
রূপে উপপার্দিত পুর্ববপক্ষযুক্তি ও সিদ্ধান্তযুক্তিসমূহের স্পষ্ট বিবরণ এই গ্রন্থে 
কর! হইয়াছে এবং সংক্ষেপে প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপধ্যবর্ণন 
স্পইভাবে করা হইরাছে। আর রূট়ি, মহারূটি ও যোগপ্রভৃতি 
শবববৃত্তিসমূহ বিশেষভাবে এইগ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
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২৮। নরলিংহ-নখস্তোত্র--্ীত্রিবিক্রম পণ্ডিতাচার্য একদিন 
শ্রীমধবাচার্যের ভগবৎ-পৃজাকালে রুদ্ধকপাটের ছিত্রদ্ধারা তাহাকে 
হনুমান্‌, ভীম ও মধ্ব--এই ব্রিবিধরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তৎক্ষণাৎ বাঁয়ুর 
অবতারগণের স্ততিরূপা বাযুস্তুতি বিরচনপূর্ব্বক পুজাস্তে গ্রীমধ্বাচাধ্যকে 
দিলে তিনি ভগবতস্ততিহীন নিজস্ততি দর্শন করিয়া স্বর নরসিংহস্ততিরূপে 
শ্লোকদ্বয় বিরচনপুর্ব্বক উচ্থার পূর্ব্বে সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। . 

২৯। যমক-ভারত-_ইহাতে মহাভারতের কথা ও শ্রীকুষ্ণচরিত 
সংক্ষেপে নিরূপ্তি হইয়াছে । ইহার সমস্ত গ্লোকই যমকপুর্ণ, মহাজটিল 
ও অনুপ্রাপাদি-অলঙ্কারধুক্ত ৷ সমগ্র মাধ্বকাব্য ও অন্ত কোন সম্প্রদায়ের 
কাব্যসমূহের মধোও এরপ হুর্ববোধ্য কাব্য আর নাই। | 

৩০। দ্বাদশ-ত্তোত্র-_ইহ। দ্বাদশাধ্যায়াআ্বক মনোহর শ্রীবিষ্টুত্তোত্র। 
ইহাতে দশাবতার ও কেশবাঁদি দ্বাদশ মুস্তির ভক্তিরসপরিপুর্ণ মাহাত্বা- 
স্চক স্তোত্র আছে; সুতরাং ইহা প্রত্যহ পাঠযোগ্য। এই স্তোত্রই 
মাধ্বসম্প্রদায়ে প্রধান ও প্রসিদ্ধ । 

৩১। স্রীকৃষ্ঠান্বতমহণর্ণব__এই ৩গ্থ মধবাচার্যরত উপদেশরূপ 
অমৃতরাশি-পরিপুর্ণ। ইহাতে বিষ্ণুতভ্ত, বৈষ্ণবসঙ্গ, হরিনীমোচ্চারণ, 
উর্ধধপুণ্ডধারণ ও শঙ্ঘচক্রাদি চিহ্ধারণের হাহাত্ম্য এবং একাদণীর 
উপবাসবিধি, বিদ্ধ! একাদশীর তা?গবিধি ও বিশেষভাবে নবধ। ভক্তির 
অবশ্ত-কর্তব্যতা প্রতিপাদ্িত হইয়াছে। 

৩২। তন্ত্রপার-দংগ্রহ- এই গ্রন্থে ব্যাসককৃত “তন্ত্রপার' নামক 
গ্রস্থোক্ত মন্ত্রসমূহের উদ্ধীর, ভগবানের খাবতীয় রূপের মুলমন্ত্রসমূহ্ের 
বিবরণ, ধ্যান ও বড়জ ভাসাদির প্রতিপাদন, প্রতিমার্চনবিধি, বিগ্রহ- 
প্রতিষ্ঠাবিধি, বিগ্রহভঙ্গে প্রায়শ্চিত. দেবালয়-নিম্ীণের ক্রম, বিবুমন্ত্রে 
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জপক্রম, তর্পণবিধি, হোমবিবি, কলস-প্রতিষ্ঠাবিধি এবং মন্ত্রসমূহের 
সর্ববিধ পাপরোগাদি-পরিহা'রকত্বরূপ মাহাত্ম্য বণিত হইয়াছে। 

৩৩। জদ্দাচার-স্থতি-_-এই গ্রন্থে এক ব্রাহ্গমুহূর্ত হইতে আরম্ত 
করিয়া অপর দিনের তৎকাল-পধ্যস্ত চতুরাশ্রমী ব্রাহ্মণগণের নিত্য-কর্তবয- 
কর্ম বিস্তৃততাবে বণিত এবং সন্ধ্যাবন্ধনাদিকালে পাঠ্য বেদমন্ত্রসমুহ 
স্চচিত হইয়াছে। আর ব্রহ্গষজ্ঞ বেশ্বদেবক্রিয়াদির বিধি ও চতুরাশ্রমি- 
গণের আচারভেদও কথিত হইয়াছে । এই গ্রন্থ শ্রবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা 
হইতে বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হইরাছে। 

৩৪। শ্রীমন্তাগবত-তাপধ্য-_-ইহা। সংক্ষেপে শ্রীমস্তাগবতের 
ব্যাখ্যা । যে স্থলে আপাততঃ পূর্বাপর-বিরোধ দুষ্ট হয়, তাহার পরিহার, 
তথা অভেদপররূপে প্রতীয়মান বাক্যসমূহের ভেদপর ব্যাখ্যান,ভাগবতোক্ 
কঠিন শব্বসমূহের সঙ্গত অর্থ বর্ণনপুর্ব্বক তদ্বিষয়ে পপ্রমাণ-নির্দেশ এবং 
ভূতগণের সুষ্টি-প্রলয়াদির ক্রম এই গ্রন্থে প্রদশিত হইয়াছে । এই গ্রন্থটি 
মাধ্বশান্ত্রগত প্রমেয় বস্তসমুহ্রে কোবাগা র-্বরূপ । শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-ত। 
হইতে প্রকাশিত পাহ্বয় সান্ুবাদ সমগ্র শুমভ্তগবতের মধ্যে এহ 
ভাব্যটিও বঙ্গাক্ষরে প্রক1শিত হইয্লাছে। 

৩৫। শ্রীমন্তহাভারত-তাণপর্য্য-নির্ণয়-_-এই গ্রন্থে জীবগণের 
সষ্িক্রম* দেবতাঁগণের তারতম্য, ভগবানের অবতারগণের সংক্ষেপে 
স্বরূপ-নির্দেশ, স্থষ্িস্থিতি-প্রলরর ও মুক্তিপ্রনীনের ক্রম, বির 
সর্ববশ্রেষ্ঠত্বে প্রমাণ দেবগণের মধ্যে চতুর্মুখ ও বায়ুর প্রাধান্ত, তরতবংশে 
ভীমসেনের জ্ঞান ও বলম্বার! সর্বব(পেক্ষা শ্রেষ্টত্ব, বাঁমুর মাহা ্মা, মহাভারতে 
বিরুদ্ধরূপে শ্রুত গ্লোকসমূহের উল্লেখ ও বিরোধ-পরিহারনীতি, মত্গ্াদি 
পরশুরাম পর্যস্ত বিষ্ণবতারগণের সংক্ষেপে বর্ণন, শ্রারামচন্দ্রাবতারে 
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অবতীর্ণ কপিগণের শ্বরূপ-কথন, শ্রীরামাবতারের বিস্তৃত-বর্ণন' ব্যাসা- 
বতারের কারণ-কথন, ব্যাসাবতার বর্ণন, বেদবিভাগ, চন্দ্রবংশ-বর্ণন, 
যছ্ববংশ-বর্ণন, পুরুবংশ-বর্ণন, ভীম্মে।ৎপত্বি-কথা, ঘৃতরাষ্ট্রীপ্দির উৎপত্তি, 
কর্ণেৎপত্তি, পওবাবতার-বর্ণন. বন্্দেবাদি-কথা, শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবাবতার- 
কথা মহাভীরত-গত প্রধান পুরুষগণের নিজস্বরূপাবেশাদি বর্ণন, গোকুলে 
ও বুন্দাবনে কুষ্চলীলা, দৈত্যবধ, কংসবধ. যাদবগণের তুট্টিজনন, জরা সন্ধ- 
যুদ্ধ, পাগব-কথা, দ্রৌপদী স্বস্ংংবর-বৃত্ত, ইন্দরপ্রস্থ্ে রাজ্যাধিকার, দ্বারকা- 
নিশ্বণ, কক্সিণ্যা দি-পরিণয়* বিরাট্‌-পর্বকথা, ভারত-যুদ্ধ-বর্ণন, যুধিষ্টির* 
রাজা-প্রাপ্তি, অশ্বমেধশ্যজ্ঞ, যাদব-শাপ, যাদবগণের তিরোধান, লোক-- 
দৃষ্টিতে শ্ররুষ্ণলীলার বিরাম, পাগুবগণের হ্বর্ারোহণ বুদ্ধাবতার-কথা) 
কন্ধিরূপ-বর্ণন, মধ্বাবতার-কথন,--এই সমুদ্রর সবিস্তর বণিত হইয়াছে। 
৩৬। যতি-গ্রণবকল্প _ এই গ্রন্থে সন্নযাস-গ্রহণবিধি, মন্ত্রোপদেশ- 
বিধি, শিষ্-শিক্ষাবিধি, যতিগণের আচার, মন্ত্রজপের সংখ্যা-নির্দেশ এবং 
অন্। মন্ত্রসমূহের জপক্রম বর্ণিত হইয়াছে । 
৩৭। জয়ন্তী-নির্ণয়-_ভাদ্রমাসে শ্রীকষ্ণজন্মাষ্টমীর দিন-নির্দেশ,, 
তাহার অবতার-সময়ে কর্তব্য পুজাবিধি, প্রাতঃকাল হইতে কর্তব্য- 
, কর্মসমূহের নিয়ম. বিশেষতঃ পঠনীয় মন্ত্রসমুহ, শ্রীকষ্ণাবতরণকালে 
পৃজনীয় দেবতাগণ? অর্য/দান-মন্ত্র, চক্জ্রপূজা, চন্দ্রার্থ দান, নিদ্রাবিধি, 
পরিদিবসীয় কর্তৃব্যবিধি এবং পাঁরণবিধি প্রভৃতি এই গ্রন্থে বধিত হুইয়াছে। 
৩৮। ভ্ীকৃষ্ঝ-স্তুতি _ শ্রীমধবাচাধ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় তৎগ্লীতির 
জন্য সর্ববশান্ত্রের অর্থ নির্দেশক গ্রন্থসমূহ রচনাপুর্ববক পরিশেষে তৎসমুদয় 
শ্রীকৃষ্চে সমর্পণ করিয়া শ্রীরুষ্ণের বিচিত্র গুণসমূহের ম্মরণ-সহকারে এই 
গ্রন্থে স্তৃতি করিয়াছেন। 
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আরীমন্মধ্বাচাধ্যের ভর্ধতন গুরুপরম্পরা ও অধস্তন শিষ্যপরম্পরা নিয়ে 
প্রকাশিত হঈল ২-- 

১। শ্রীহংসরূগী বিষণ) ২। চতুর্থ ব্রন্ধা, ৩। সনকমুনি, ৩। 
সনন্দন,দ ৩। সনৎস্ুজাত, ৩। সনৎকুমারত * | হুর্বাস!) ৫। 
জ্ঞাননিধিতীর্থ, ৫। গরুড়বাহনতীর্য, ৫। টৈবল্যতীর্ঘ, ৫ | জ্ঞানেশ- 
তীর্থ, ৫1 পরতীর্থ, ৬1 সত্যপ্রজ্ঞ, ৭। প্রাজ্ঞতীর্থ, ৮। অচু)ত- 
প্রেক্ষ, .৯। শ্রীমৎপরমহংস পরি ব্রাজকা চার্য্য শ্রীমদ্বৈত-মত-প্রতিষাপক- 
শরীমুখাপ্রাণ-তৃতীয়াবতার শ্রীমৎপরমহংসকুলতিল কসর্ববজ্ছচুড়ামণি শ্রীমৎ- 
আনন্দতীর্থাভিধ শ্্রীমন্বাধ্ৰাচার্ধচরণ, ১০। শ্রীপন্মনাভতীর্থ, ১০। 
প্রীহষীকেশতীর্৭থ, ১০। শ্রীনরহরিতীর্থ, ১*। শ্রীজনাদদনতীর্থ২ ১০। 
শ্রীউপেন্্রতীর্থ, ১1 শ্রীবামনতীর্ঘ, ১*। শ্রীবিষূল্ততীর্থ ( মধ্বশ্ষ্) ও 
বানুদেবানুজ ), ১০। শ্রীরামতীর্থ, ১০। শ্রীঅধোক্ষজতীর্থ। ৪ 

১০1 শ্রীপন্মনাভতীর্থ ( উড়পীক্ষেব্রস্থ উত্তরাঁদি মঠের মুল মঠাধীশ ) 
১১২০ শক, ১*| নরহরি ১১২৭ শক, ১*। মাধব ১১৩৬ শক, 
১১। অক্ষোত্য ১১৫৯ শক, ১২। জয়তীর্থ ১১৬৭ শক, ১৩। 
বিস্তাধিরাজ ১১৯০ শক, ১3। ককবীন্র ৯২৫৫ শক, ১৯৫। বা্গীশ 
১২৬১ শক, ১৬। রামচন্দ্র ১২৬৯ শক, ১৭। বিদ্যানিধি ১২৯৮ শক, 
১৮। শ্রীরঘুনাথ ১৩৬৬ শক, ১৯1 রঘুবর্ধ্য ১৪২৪ শক, ২*। রপৃত্বম 
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৯৪৭১ শক, ২১। বেদব্যাস ১৫১৭ শক, ২১৯। বিদ্যাঁধীশ ১৫৪১ 
শক, ২৩1 বেদনিধি ১৫৫৩ শক, ২৪। সত্ভব্রত ১৫৫৭ শক, ২৫। 
সত্যনিধি ১৫৬০ শক, ২৬1 সত্যনাথ ১৫৮২ শক, ২৭1 সত্যাভিনব 
১৯৫৯৫ শক, ২৮। সত্যপূর্ণ ১৬২৮ শক, ২৯। সত্যবিজয় ১৮৪৮ 
শক, ৩০। সত্যপ্রিঘ ১৩৫৯ শক, ৩১। সত্যৰোধ ১৬৬৬ শক, 
৩২ | সত্সন্ধ ১৭০৫ শক, ৩০। সত্যবর ১৭১৬ শক, ৩৪। সত্যধর্মমন 
৯৭১৯ শক, ৩৫। লত্যসঙ্কল্ল ১৭৫২ শক, ৩৬। সত্যসন্ত্ট ১৭ ৩৩ 
শক, ৩৭। সত্যপরায়ণ ১৭৬৩ শক, ৩৮। সত্যকাম ১৭৮৭ শক, 
৩৯। সত্যেষ্ট ১৭৯৩ শক» ৪০। সত্যপরাক্রম ১৭৯৪ শক. £১। সত্যবীর 
১৮০১ শক, ৪২। সত্যধীর ১৮০৮ শক। 

১৩। শ্রীবিদ্বাধিরাজতীর্থের অপর শিষ্য, ১৪। রাজেন্দ্র ১২৫৪ 
শক, ১৫। বিজয়ধ্বজ, ৯৬। পুরুযোত্তম, ১৭। স্ুত্রন্ষণ্য, ১৮। 
ব্যাসরায় ১৪৭*--১৫২* শক । এই মঠের পরম্পরা ক্রমে বর্তমান কাল 
পর্য্স্ত আরও ১৯২০ জন শ্রীমাধ্বতীর্থ হইয়্াছেন। 

১৬। শ্রীরামচন্দ্রতীর্থের অপর শিষ্য, ১৭। বিবুধেন্ত্র ১২১৮ শক 
তৎশিল্য,১ ১৮। জিতাষিত্র ৯৩৪৮ শক, ১৯। রঘুনন্দন” ২০। জুবেন্দ্রঃ 
২১। বিজয়ে, ২২। নুধীন্দ্র, ২৩। রাঘবেন্দ্র ১৫৪৫ শক। এই 
পরম্পরার অগ্যাবধি আরও ১৫।১৬ জন মাধ্বতীর্থ হইয়াছেন। 

* শ্রীপন্মনা ভতীর্থ, শ্রীন্রহ ব্রিভীর্৫ ও শ্রীমাধবতীর্থ ভ্ীমন্মধবা 
চাধ্য-শিষ্যত্রয় পরপর ক্রমশঃ ১১২০, ১১২৭ এবং ১১৩৬ 
শকাব্দ উত্তরাদি মঠের গাদিতে উপবিষ্ট হন। পরস্ত উহার! 
তিন জনেই গুরুভ্রাত৷ ৷ 

১*। শ্রীষীকেশতীর্ঘ (শ্রীপলমার মঠের মূল মঠাধীশ ও সাক্ষাৎ 
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মধ্বশিষ্) % ১১1 বিদ্যামূর্তি,। ১২। শ্রীনিধি, ১৩। বিছ্যেশঃ ১৪ 
শ্রীবল্পভ, ১৫। জগভডুষণ, ১৬। রামচন্দ্র ১৭। বিদ্যানিধি, ১৮ 
রাঘবেন্দ্র, ১৯। রঘুনন্দন, ২০1 বিগ্ভাপতি, ২৯। রঘুপতি, ২২। 
রঘুনাথ ২৩। রঘুত্তম, ১৯৪। রামভদ্র,। ২৫। রঘুবর্ধয, ২৬| 
রঘৃপুক্গব, ২৭। রঘুবর, ২৮। বুঘুপ্রবীর, ২৯। রঘুভূষণ, ৩০। 
রঘুরত্ব, ৩১। রুপ্রিয়। ৩২। রথুমান্ত £ বর্তমানে পলমার মঠের 
অধিপ)। 

১০। শ্রীনরহরিতীর্থ (শ্রীঅদমার মঠের মুল মঠাধীশ ও সাক্ষাৎ 
মধব-শিষ্) ), ১১। কমলেক্ষণ, ১২। রামচন্দ্র ১৩। বিগ্ভাধীশ, 
১৪। বিশ্বপতি. ১৫। বিশ্বেশঃ ১৬। বেদনিধি, ১৭। বেদরাজ, 
১৮ | বিদ্যামুত্তি, ১৯ বৈকুগ্ঠরাজ, ২০। বিশ্বরাজ, ২১। বেদগর্ভ, 
২২। হিরণ্যগর্ভ। ২৩। বিশ্বাধীশ, ২৪। বাদীন্দ্র, ২৫। বিদ্যা 
পৃতিণ ২৬ বিবুধপতি, ২৭। বেদবল্লভ, ২৮। বেদবন্দা, ২৯। 
বিগ্কেশঃ ৩০ । বিবুধবল্পভ, ৩১। বিবুধবন্দা, ৩২। বিবুধবর্ধ্য, 
৩০। বিবুধেন্দ্র, ৩৪1 বিবুধাধিরাজ, ৩৫। বিবুধপ্রিয়তীর্থ (ইনি 
বর্তমানে অদমার মঠের মূল মঠাধিপ এবং বর্তমানে উড.পীস্থ মঠাধীশগণের 
মধ্যে বিশেষ পণ্ডিত )। | 

১*। শ্রীজনার্দনতীর্থ ( কৃষ্চাপুর মঠের মূল মঠাধীশ ও সাক্ষাৎ মধ্ব- 
শিষ্য ), ১১) শ্রীবৎসান্ক, ১২1 বাগীশ, ১৩1 লোকেশ, ১৪। 
লোকনাথ, ১৫। .বিগ্যারাজ, ১৬। বিশ্বাধিরাজ, ১৭। বিশ্বাধীশ 
১৮। বিশ্বেশ। ১৯। বিশ্ববন্য, ২০। বিশ্বরাজ, ২১। ধরণীধর, 
২২। 'ধরাধর,। ২৩। প্রজ্ঞানত ২৪। তপশ্তীর্ঘ, ২৫। গুরেশবর, ' 
২৬। সুরেশ, ২৭। বিশ্বপুজব, ২৮। বিশ্ববল্পভ, ২৯। বিশ্বভৃষণ, 
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পঞ্চবিংশ অধ্যায়-_শুদ্ধ দ্বৈত-আম্মায় 


৩৯1 যাদবেন্্র ৩১। প্রজ্ঞানমুর্তি, ৩২। বিদ্যাধিরাজ, ৩৩1 
বিচ্ভাবল্পভ, ৩৪ | বিবুধেন্্র। ৩৪ | বিছ্যানিধি, ৩৬। বিগ্যাসমুদ্র, 
৩৭। বিগ্যাধীশ, ৩৮। বিগ্যাপূর্ণ ( ইনি বর্তমানে কৃষ্ণাপুর মঠের মুল: 
মঠাধিপ )। 

১০। শ্রীউপেন্দ্রতীর্থ ( পুর্ভতিগে মঠের মূল মঠাধীশ ও সাক্ষাৎ মধ্ব- 
শিবু), ১১। কবীন্দ্র,। ১২। যাদবেন্ত্র ১৩। ধরণীধর, ১৪। 
দামোদর, ১৫। রঘুনাথ, ১৬। শ্রীবৎসাঙ্গ ১৭। গোপীনাথ, 
১৮। রঙ্গনাথ, ১৯। লোকনাথ, ২০। রমানাথ, ২১। শ্রীবল্পত, 
₹২। আ্রীনিবাস, ২৩। আ্রীনিধি, ২৪। গুণনিধি, ২৫। আনন্দ- 
নিধি, ২৬। তপোনিধি, ২৭। যাদবেন্দ্র, ২ বকবীন্তর,। ২৯। 
রাঘবেন্দ্র, ৩*। বিবুধেন্দ্র, ৩১। স্ুরেন্ত্র, ৩২। ভূবনেন্দ্র, ৩৩। 
যোগীন্দ্র, ৩৪। স্থমতীন্দর»় ৩৫। নুধীন্দ্র, ৩৬ | পুজ্ঞানেক্্র (ইনি 
বর্তমানে পুত্তিগে মঠের মঠাধিপরূপে বর্তমান )। 

১০ । শ্রীবামন্তীর্থ ( শীরুর মঠের মূল মঠাধীশ, সাক্ষাৎ মধ্ব-শিষ্) ), 
১১। বানুদেব, ১২। বেদগম্য, ১৩। বেদব্যাস, ১৪। মহীশ, 
১৫। বেদবেগ্,ধ ১৬ কষ্ণতীর্থ, ১৭। রাঘব, ১৮। স্বরেশ, 
১৯৭ “বেদভুষণ, ২*। বেদনিধি, ২৯। শ্রীধরঃ ২২। রাঁঘবোত্তম,, 
২৩। লক্ষমীনারায়ণ, ২৪ বিশ্বভূষণ, ২৫। ব্রেলোক্যপাবন, ২৬। 
লক্গ্ীকাস্ত, ৭1 যাদবেন্ত্র ২৮1 ববীন্্র। ২৯। লক্মীনারায়ণ, 
৩০। লক্মীপতি, ৩১। কঙ্ষীধর, ৩২। লক্গ্ীরমণ,১ ৩৩ । লক্গ্মী- 
মোহন, ৩৪ | লক্্ীপ্রিয়ঃ ৩£। লক্ীবল্পভ, ৩৬1 লব্্মীসমুদ্রৎ ৩৭। 
লক্ষমীন্দ্র ( বর্তমান মঠাধিপ )। 

১০। শ্রীবিষুণ্তীর্থ ( সোদে মঠের মূল মঠাধীশ, মধব-শিষ্ক ও মধ্বা- 
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বৈষ্ঞবাচার্্য মধ্ব 


চার্ধোর পুর্ববাশ্রমের অনুজ ভ্রাতা ), ১১। বেদব্যাস, ১২। বেদবেছ্াঃ 
১৩। পরেশ, ১৪।. বামন ১৫। বাছ্ছদেব, ১৬। বেদব্যাস, 
১৭। বরাহ, ১৮। বেদাঙ্গ, ১৯। বিশ্ববন্্য১ ২৯। বিশ্বতীর্থ, 
২১। বিঠঠল, ২২। বরদরাজ, ২৩। বাগীশ, ২৪। বাদিরাজ 
(ইনি তত্ববাদি-সম্প্রদায়ে “দ্বিতীয়-মধ্বাঁচাধ্য” নামে খ্যাত 3 শ্রীমধবা- 
চার্ষোর পরে মধ্বসন্প্রদায়ে এত বড় শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত আর উদিত হন 
নাই), ২৫। বেদবেছ্ধ১ই ২৬। বিদ্ভানিধি, ২৭। বেদনিধি, 
২৮। বরদরাজ, ২৯। বিশ্বাধিরবাজ, ৩০ | বেদবন্দ্া, ৩১! বিশ্ব- 
বেছ্কঃ ৩২। বিশ্বনিধি, ৩৩। বিশ্বীধীশত ৩৪ । বিশ্বেশ, ৩৫। 
বিশ্বপ্রিয়-বৃন্নাবনাচাধ্য, ৩৬। বিশ্বাধীশ, ৩৭। বিশ্বেন্দ্র (সৌদে মঠের 
বর্তমান মঠাধীশ )। 

১০। শ্রীরামতীর্থ ( কাণুরু মঠের মূল মঠাধীশ ও সাঁক্ষাৎ মধ্বশিষ্) ), 
১১। রঘুনাথ» ১২1 রঘুপতি, ১৩) রঘুনন্দনত ১৪। যছুনন্দন, 
১৫। বিশ্বনাথ, ১৬ বেদগর্ভ, ১৭। বাগীশ,। ১৮। যছুপতিঃ 
১৯। বিশ্বপতি, ২০। বিশ্বমূর্তি, ২১। বেদপতি, ২২। বেদরাজ, 
২৩। বিছ্যাধীশ, ২৪।॥ বিবুধেশ, ২৫। বারিজাক্ষ, ২৬। বিশ্বেন্দ্, 
১৭। বিবুধবন্য্, ২₹৮। বিদ্যাধিরাজঃ ২৯। বিশ্বরাজ, ৩০। 
বিবুধপ্রিয়, ৩১। বিদ্যাসাগর, ৩২। বান্থদেবঃ .৩৩। বিগ্যাঁপতি, 
৩৪। বামন, ৩৫। বিদ্বানিধি, ৩৬। বিগ্যাসমুদ্র ( ইনি বর্তমানে কাণুরু 
মঠের মঠাধীশ )। 

.১*। শ্রীঅধোক্ষজতীর্থ (ইনি পেজাবর মঠের মূল মঠাধীশ ও 
সাক্ষাৎ মধ্ব-শিষ্য ), ১১1 কমলাক্ষ, ১২। পুক্ষরীক্ষ, ১৩। অম- 
রেন্্র, ১৪ বিজগ্। ১৫। মহেন্দ্র ১৬। বিজয়ধবজ, ১৯৭। 


ধক 
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দামোদর, ১৮। বাজছদেবত ১৯।: বাঁদীন্্র। ২*। বেদগর্ভ, ২১৭ 
অন্ুপ্রজ্ঞ, ২২.। বিশ্বপ্রজ্ঞ। ২৩। বিশ্বেশ্বরঃ ২৪। বিশ্বভূষণ, ২৫। 
বিশ্ববদ্ধা, ২৬ | বিশ্বাবিরাঁ্। ২৭। বিশ্বমুত্তি,। ২৮। বিশ্বপতি, 
২৯। বিশ্বানিধিদ . ৩*। বিশ্বাধীশ,। ৩১। বিশ্বাধিবাজ, ৩২। 
বিশ্ববৌধ, ৩৩। বিশ্ববল্লত, ৩৪ | বিশ্বপ্রিয়। ৩৫। বিশ্ববর্ধয, ৩৬।. 
বিশ্বরাজ, ৩৭. বিশ্বমনোহর, ৩৮। বিশ্বজ্ঞ, ৩৯। বিশ্বমান্ত (ইনি 
বর্তমানে পেজাঁবর মঠের মঠাঁধীশ )। 


শুদ্ধদ্বৈতসম্প্রাদ'য়ের মঠসমূহ-_ 


১। পলমার মঠ, ২। অদমার মঠ--ছন্ব মঠদ্য় 
৩। কুষ্গাপুর মঠ, ৪ | পুত্তিগে মঠী 2৮5 
৫ | শীরুরু মঠ, . ৬1 সোদে মঠি ৮ ৮ 
৭। কাণুরু মঠ, ৮। পেজাবর মঠ * * 
৯। উত্তরাদি মঠ 


এতদ্বযতীত শ্রীমন্মধ্বাচার্যের গুরুদেব শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষস্থাপিত (১০) 
“ভগ্ডারিকে মঠ' । এই শ্নচীয়গণের কোন অধস্তনকন্ভৃক স্থাপিত (১১) 
ভীমসেতু মঠ”, শ্রীমন্মধ্ব-শিষ্য পদ্মনাঁভ তীধস্থাপিত (১২) শ্ট্রীপাদরায় 
মঠ, শ্রীমন্মধব-শিশ্ গ্রীমন্নরহরি তীর্থ-স্থাপিত (১৩) শ্রীনরহরি তীর্থ মঠ, 
প্রীমধ্ব-শিষ্য শ্রীমাধবতীর্থকর্তৃক স্থাপিত (১৪) ঘজ্জিগেহলী মঠ” 
শ্রীঅক্ষোভ্যতীর্থকর্তৃক স্থাপিত (0১৫) 'অক্ষোভ্যতীঞ্ষ মঠ” শ্রীঅক্ষোভ্য 
তীর্থের শিষা-পরম্পরায় (১৬) দব্যাসরায় মঠ ও (0১৭) মন্ত্রালয় মঠ 
স্কাপিত হইয়াছে । উড়পীস্থ মূল অষ্ট মঠের অন্ততম সোদে মঠের মূল 
মঠাধীশ বিষ্ুতীর্ঘশকর্তৃক স্থাপিত (১৮) "মুত্রঙ্গণ্য মঠ” পেজাবর মঠের 
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অধোক্ষজ তীর্থের শিষ্ু-পরম্পরায় (১৯) “চিত্রাপুর মঠ” প্রততি বছ- 
দ্বৈতসম্প্রধায়ের মঠ অগ্ঠাপি শ্রীউড়ুপী ও তন্নিকটবর্তী স্থানে বিরাজিত 
আছে। 

প্রীকষ্চমঠে__্রীমন্সধবাঁচাধ্য-স্থাপিত 'বালকুষ্ণ মুর্তি পলমার মঠে-- 
্ীরামবিগ্রহ, অদমার মঠে--"চতুভু'জি কালিয়মর্দন শ্রীকষ, পুত্তিকা বা 
পুরত্তিগে মঠে-বিঠঠল দেব" শীরুক মঠে-'বিঠঠল দেব? সোঁদে 
মঠে--“বরাহদেব কাণুক মঠে-্রীন্সিংহদেব*+ পেজাবর , মঠে-. 
“বিঠঠল দেব+, উত্তরাি মঠে--এশ্রীরামচন্ত্র। 


ষড়বিংশ অধ্যায় 
দাসকুট ও ব্যাসকুট 


শ্রীমন্সধবাচার্ধ্য জগতে বিষু-বিরোধি-মতবাদসমূহ নিরাঁকরণ-কল্সে 
শুদ্ধবৈতমত-প্রতিষ্ঠাপক সকল গ্রন্থ নিন্াথ করিয়াছিলেন, তৎপরেও 
তাহার শ্ষ্ঃপরম্পরা শ্রীবিষ্ণতর সর্ধশ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদক এবং যায়াবাদাদি- 
অপবাদ-নিরাসক বহু গ্রস্থাদি প্রকাশ করিয়াছেন । 
সর্ধবসাঁধারণে এর সকল গ্রন্থ প্রচারিত না থাকিলেও 
এবং সমস্ত গ্রন্থাদি মুদ্রিত না হইলেও তত্ববাদি- 
'সম্প্রদাস্্েক্স পপ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এ সকল গ্রন্থা্দির পঠন-পাঠন আছে। 
তত্ববাদি-সম্প্রদায়ের এীকাস্তিকগণ অন্য সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি আলোচনাকে 
বিশেষ আদর করেন না এবং তাহাদের স্ব-সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তি ব্যতীত 
অপর লোকের নিকটও নিজ সম্প্রদায়ের কোন্ত্রকথা প্রচার করিতে 
ইচ্ছুক নহেন | 
* শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরবর্তিকালে “দাসকুট” ও 'ব্যাসকুট” 
নামে ছুইটি বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। বাহারা সংস্কত-শান্ত্রাদি আলোচন৷ 
অপেক্ষা! কীর্ভন-ভজনাদির প্রতি অধিক কচিবিশিষ্ট, 
বাসকুট ও ব্যাসকূট 
তাহারা সাধারণতঃ প্দাসকুট” সম্প্রদায়ের অন্তর্গত 
বলিয়া বিবেচিত। দ্বাসকুটগ্ণণকে অপর ভাষায় “ভজনা নন্দী” বলা 
যাইতে পারে। দাদকূট-সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ যে শাস্ত্াদিতে অজ্ঞ, তাহ! 
নহে) তাহারা তাহাদের সাশ্্রদায়িক শান্ত্-সিদ্ধাম্ত অবগত হইয়াও 


[৯৮১ এ রি 


'তত্ববাদি-দম্প্রদায়ের 
সম্প্রদায়-নিষ্ঠ। 


বৈষ্ণবাচার্য্য মধব 


ভজনাদিতেই বিশেষ রুচি-বিশিষ্ট । দাঁস্কুট-সন্প্রদায়েরও বহু গ্রন্থীনি 
আছে, তবে সেই সকল গ্রন্থাদি তীহাদের মাতৃভাষায় লিখিত অর্থাৎ 
দাসকুটসম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলি কনড় ভাষায় -রচিত এবং অধিকাংশই 
পদ্যাতআ্বক | শ্রীকনক দাস প্রভৃতি মধ্ব-সম্প্রদায়স্থ বহুসন্মানিত ব্যক্তি এই 
দাঁসকূট-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া প্রসিদ্ধ । আবার ব্যাসকুট-সম্প্রদায়স্থ 
অনেক ব্যক্তিও কনড়-ভাষায় বহু গ্রস্থাদি লিখিয়াছেন। যেমন-_বাদ্িরাঁজ 
স্বামী ব্যাসকুটসম্প্রদারের বিশিষ্ট ও বিখ্যাত পত্তিত হইলেও কনড়- 
ভাষায় বহু ভজনাদি-ব্ষয়ক এসব রচনা করিয়াছেন | ব্যাসকূট- 
সম্প্রদারন্থ ব্যক্তিগণকে “গোষ্ট্যানন্দী” বলা যাইতে পারে অর্থাৎ তাহার 
ংস্কৃত ভাষায় সাম্প্রদায়িক বিচার-গ্রস্থ অধায়ন, অধ্যাপনা! করিয়া থাকেন । 
নিয়ে মধ্ব-শিষ্য-পরম্পরাক্স প্রসিদ্ধ পগিতাচার্যাগণের শাম ও তাহাদের 
রূচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা প্রদত্ত হইল। ' 


প্রসিদ্ধ পণ্ডতাচাধ্য ও তদ্রচিত গ্রন্থাবলী 


আমাদের সাম্প্রদারিক পরিচয় শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইলেও, 
আমরা অনেকেই আমাদের পূর্ববগুর শ্রীমন্মধ্বমুনি বা তৎসম্প্রদায়ের খবর 
খুব কমই রাখি। অক্মৎ-সম্প্রদায়ের পূর্বতুরু-পরম্পরার উড়,পী ক্েক্রস্, 
উত্তরাদি-মঠীয় শ্রপস্মনাভতীর্থ, ১ ও শরীজয়তীরঘ বিশেষ 
বিখ্যাত পপ্ডিতাচাধ্য ছিলেন । 

১। শ্্রীপদ্বনাভতীর্থ ( উত্তরাদিমঠীয় ইশ ) ত্চিত গ্রন্থ 
'-সন্ন্যায়রত্বাবলী। | 

২। শ্রীনরহরিতীর্থ € উত্তরাদিমঠীক় বীচিলদ নি উচিত 
গ্রশ্থাবলী-_মধবগ্রস্থাবলীর সংক্ষিপ্ত টাকা । [ অধুনা এই পকল: টাকা 
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ষড়ুবিংশ অধ্যায়--দাসকূট ও ব্যাসকুট 
কোথারও দুষ্ট ভয় না, তবে শ্রীজয়তীর্পাদের গ্রন্থে সেই সকল.টাকার 
পরিচয় পাওয়া যায়। ] 

৩।. শ্রীজয়তীর্থ (উত্তরা'দিমঠীয়, অপর নাঁম-__*টীকাচাধ্য' ), 
তদ্রচিত গ্রন্থাবলী--0১) ন্ায়নুধা, (২) তত্বপ্রকাশিকা, (৩-১২) দরশ- 
প্রকরণ-টীক।, (১৩) ষটপ্রশ্নটীকা, (১৪) ঈশাবান্ত-টীকা, (১৫) গীতাভাব্- 
টাক, (১৬) গীতাতাঁৎপধ্যনির্ঘয়-টীকা, (১৭) ভাগবত-তীৎপর্য্য-টীকাঃ 
(১৮) খগভাব্য-টীকা, €১০) স্তায়-বিবরণ-টীক1১ (২০) প্রমাণ-পদ্ধতিঃ, 
(২১) বাদাবলী। 

শ্রীজরতীর্থপাদের "যায়না মধ্ব-সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রসিদ্ধ গ্রস্থ। 
মাধ্ব-্তায়ে বিশেষরূপে পারদশিতা না থাকিলে যত বড় পণ্ডিতই হউন 
না কেন, কেহই এই গ্রন্থের মর্মাবধারণে সমর্থ হইতে পারেন না। 
মধ্ব-সম্প্রদাপে কাহার কতদূর পাণ্ডতিত্য আছে, তাহা জানিতে হুইলে 
তৎসাম্প্রদায়িকগণ অন্ত কোন প্রশ্ন না করিয়া জিজ্ঞাসা কপির থাকেন. 
“মহাশয় আপনি কয়বার “সুধ।” পান করিয়াছেন? যিনি যত অধিক 
বার ন্যায়সুধা পাঠ করিবেন, মধ্ব-সম্প্রদায়ের বিচারান্ারে তিনি 
ততদূর প্ডিত। অগ্ঠ/পি বিদ্বংসমাজে এই উক্তিটি প্রসিদ্ধ আছে+_- 
ধা বা পঠনীয়া, বন্থধা বা! পালনীয়! "গ্তায়নধা? গ্রন্থ একবার 
মুদ্রিত হইয়াছিল 3 কিন্ক এখন আর পাওয়া যায় না। 

৪1 শ্রীত্রিবিক্রম পণ্ডিতাচার্য্য (গৃহস্থ, মধবাচার্য্য-শিষা), তদ্রচিত 
্রন্থমাল! -(১) তত্বপ্রদীপহ, (২) স্থত্রভাষ্ট টীকা, (৩) বাযু-স্তুতি:, 
€৪) বিষ্স্ততি:, (৫) উষাহরণকাব্যম্‌। 

৫। গ্রনারায়ণ পণ্ডিতাচার্যত (ত্রিবিক্রমপগ্ডিতাত্মজ, গৃহস্থ ), 
তদ্রচিত গ্রন্থমালা--(১) মধ্ববিজয়ঃ, (২) মধ্ববিজয়-টীকা-_ভাব- 
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বৈষ্ঃবাচাধ্য মধব 


প্রকাঁশিকা, (৩) অনুমধ্ববিজয়ঃ, €৪) মণিমঞ্জরী, (৫) নৃপিংহস্ততিঃ, 
€৬) শিবন্ততিঃ, (৭) নয়চন্দ্রিকা, ৮৮) সংগ্রহরামায়ণম্‌। 

৬। শ্রীবিজয়ধবজভীর্থ (পেজাবর মঠীয় যতি, শ্রীমধব হইতে 
৭ম অধস্তন), ইনি শ্রীমন্মধবাচার্য্যরচিত ভাগবত-তাৎ্পর্য্যের বাখা স্বরূপ 
*পর্ধরত্বাবলী' টীকার নিন্মাতা। শ্রীবিজয়ধ্বজতীর্থ তাহার ভাগবতীয় 
টাকার মঙ্গলাচরণে গুরু-প্রণাম-মুখে স্বীয় গুরু-পরম্পরা প্রদর্শন করিয়াছেন, 
যথা_ 

“চরণনলিনে দৈত্যারাতের্ডবার্ণবোত্তরসত্তরীম্‌। 

দিশতু বিশদাঁং তক্তিং মহাং মহেত্দ্রতীর্থযতীশ্বরঃ ॥ 
আ'নন্দতীর্৫থ-বিজয়তীর্থে৭ প্রণম্য মন্করিবরবন্দ্যো। 
তয়োঃ ক্কৃতিৎ ক্ষ টমুপজীব্য প্রবাচ্নু ভাগবত-পুরাণম্‌ ॥৮ 

৭। শ্রীব্যাসতীর্থ (ব্যাসরায়মঠীয় যতি, ইনি মাধ্বগোৌড়ীয় সম্প্র- 
দায়ের গুরু-পরম্পরায় শ্রীমন্মধব হইতে চতুর্দশ অধস্তন। ইহারই শিষ্য-- 
শ্রীলঙ্মীপতিতীর্ঘ। লক্ষমীপতিতীর্থের অন্ুগত-_শ্রীমাধবেন্ত্রপুর্রী ), ইহার 
রচিত গ্রস্থাবলী--(১) স্ায়ামৃতম্‌, ৫২) তাৎপর্যয-চন্দ্রিকা১ (৩) তর্কতাগুবঃ, 
€৪) ভেদোজ্জীবনম্ঠ (৫-৭) খণ্ডন-্জরমন্দারমঞ্জরীঃঠ (৮) নিন 
মন্দারমঞ্জরী | 

প্রীব্যাসতীর্ঘকৃত ্ায়ামৃত” গ্রন্থ বৈদাস্তিক সমাজের মধ্যে পরম- 
শক্তিশালী, নিখিল-প্রতিপঞ্ষ-খণ্ডনকারী, পাশুপতান্ত্-তেজেো।-নিস্তেজ- 
স্কারী, পরম তেজোবান্‌ বিষ্ুতক্তের রক্ষাকারী ও পরম-ল্রীতিদ সাক্ষাৎ 
বিষ্ুহস্তস্থ হুদর্শনের স্তায় শোভমান্‌। মায়াবাদিসম্প্রদাস এই দুদর্শন- 
চক্রতুল্য ন্যায়ামৃত? গ্রস্থরাজের অত্যাশ্চর্য্য প্রভার কণিকামাত্রে নিস্তেজাঃ 
হইয়া পড়িয়াছে। "ন্তায়্ামৃত' গ্রস্থটি এতদুর অকাট্য হুযুক্তিতূষিত যে, 
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মায়াবাঁদি-সম্প্রনায়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। অদ্বৈতবাদী শ্রীমধুহদন সরম্বতী «ই স্ুদর্শনচক্রতুল্য 
ন্যাক্মৃত" গ্রন্থের প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবার জন) 'অদ্বৈতসিদ্ধি” নামক 
প্রসিদ্ধ গ্রদ্থটি লিখিয়াও স্তারামৃতের দার্শনিক সিদ্ধান্তের বিন্দুমাত্রও খণ্ডন 
করিতে পারেন নাই, তাহা আমরা শ্রীমধুস্দন সরশ্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধির 
খগ্ডন-স্বরূপ মধব-সম্প্রদায়ের শ্রীরামাচার্য্যতীর্থরচিত “তরঙ্গিণী' গ্রন্থে বিশেষ- 
রূপে দেখিতে পাই । “তরঙ্গিণী'র খগ্ডন-প্রয়াস-শ্বরূপ কেবলাদ্বৈতবাদি- 
সম্প্রদায় হইতে যে “ব্রহ্গানন্দীয় নামক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহাও যে 
সবদর্শনচক্ররূপ নন্ায়ামৃত” গ্রস্থরাজের অত্য্ভূত বৈষ্ণবতেজের নিকট সম্পূর্ণ 
শ্নান হইয়। পড়িয়াছে, তাহার সাক্ষ্যও আমর! 'ব্রদ্মানন্দীয়” গ্রন্থের খণ্ডন" 
স্বরূপ মধ্ব-সম্প্রদায়ের "বনমালামিশ্রীয়” নামক গ্রন্থরাজে দুন্দররূপে দেখিতে 
পাই। যদি কেহ এই “পঞ্চ ভজী” * একত্র আলোচনা করেন, তাং 
হইলে তিনি যে, আমাদের পূর্ববাচাধ্য শ্রব্যাসতীর্থের অলৌকিক 
পাগ্ডিত্য-প্রতিভা, সুদার্শনিক বিচারপ্রণালী, অভূতপূর্ব সদ্যুক্তিভাল 
এবং পরপক্ষের মতবাদ-নিরাঁকরণে অদ্ভিতীয় ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়! বিস্ময়ে 
ও আনন্দে পরিপ্রত হইবেন, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 

৮| প্রীবাদিরাজতীর্থ- ইনি শ্রীমন্মধবাচাধ্য হইতে সোদে মঠীয় 
শিষ্য-পরম্পরায় ষোড়শ অধস্তন। শ্রীমন্মধ্বাচাধ্যের বদরীবিজয়ের পর 
প্রায় ৩** তিন শত বৎসর মধ্যে শ্রীবাদিরাজতীর্থের অভ্যুদয়কাল। ইনি 
মাধ্ব-সম্প্রদায়ের মধো “দ্বিতীয়মধ্বাচাধ্য” নামে খ্যাত। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত- 


ক পঞ্চভঙ্গী--(১) গ্যায়ান্বত, (২) অদ্বৈতসিদ্ধিঃ (৩) তরলিণী, (৪) ব্রন্মানন্দীয়, 
(৫) বনমালামিগ্রীয়--এই পাচটি গ্রস্থকে এক সঙ্গে 'পঞ্চভঙ্গী' বলে। 
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প্রচার ও বাদি-নিগ্রহে এইরূপ অসীম শক্তিশালী পুরুষ মধ্ব-সম্প্রদায়ের 
মধ্যে মধ্বাচার্ষে;র পর আর দ্বিতীয় উদিত হন নাই। রজতপীঠপুর হইতে 
প্রায় ১৩ ক্রোশ উত্তরে “হুবিনকের+ নামক গ্রামে কোন দরিন্র ব্রাহ্মণের 
গৃহে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এই দরিদ্র-্রাহ্মণ-বালকের অতিশয় 
সৌম্যা ও পরমলাবপ্যময়ী যুর্তি-দর্শনে বিশেষ আকু্ট হইয়। সোঁদে মগীয় 
বাগীশতীর্ঘথ যতি এ ব্রাহ্মণ-তনয়কে স্ব-শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন এবং উহাকে 
সন্যাস প্রদীনপুর্ববক 'ভ্রবাদিরাজতীর্থ_-এই সন্নযাস-নাম প্রদান করেন। 
সোদে মঠের পূর্বগুরু-পরম্পরান্থবর্তনে শ্রীবরাহদেবের পুজায় নিধুক্ত 
হইলেও শ্রীবিষ্ণর হয়গ্রীব-সুর্তির প্রতিই ইনি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। 
শ্রীহয়গ্রীবে ইহার এতদুর প্রীতি ছিল যে, ভগবান্‌ হয়গ্রীব ইহার পৃষ্টভাঁগ 
হইতে ইহার ভূজদ্বরে স্ব-পাদঘয় স্থাপন করিগ্ন! ইহার মন্তকোপরি স্থাপিত 
মধুর পক্ক চণক ( ছোলা 1 বুট ) ভোজন করিতেন এবং ভোজনানস্তর 
প্রত্যহ কিঞ্চিৎ অবশেষ রাখিয়া অদৃশ্ত হইতেন। বাঁদিরাজের উপাসনা, 
পুজা, ভক্তি প্রতৃতিতে ভগবান্‌ হয়গ্রীব বাদিরাজ্রকে প্রত্যহ এইরূপে 
দর্শন দান করিতেন। ও বিষ্ুণপাঁদ শ্ুল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বাশী 
ঠাকুর রজতগীঠপুর হইতে বাদিরাজ স্বামীর এইরূপ তাবের একটি চিত 
গ্রহ করিয়৷ আনিয়াছিলেন। 
শ্রীবাদিরাজন্বামী যাবতীয় ছুর্বাদি-নিগ্রহে বিশেষ যত্ববান্‌ হইলেও, 
শৈব-সিদ্ধান্ত ও জৈনমত-গুনে বিশেষ বদ্ধাদর ছিলেন । তিনি জনৈক 
প্রবল জৈন সন্যাসীকে বাদে পরাজয় করিয়া “জরচিহ্ন” স্বরূপ উক্ত জেন 
সন্যাপীর কিরীট, বেত্রাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই কিরীট-বেত্র 
অগ্াপি উত্তর কন্নড় জিলার সোদ] গ্রামে ত্রিবিক্রম-দেবালয়-নিকটবর্তাঁ 
শ্রীবাদিরাজ তির সমাধি-মগ্ুডপে বর্তমান রহিয়াছে । উক্ত সদা গ্রামে 
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বাদিরাজ স্বামী “্রিবিক্রম-দেবাঁলয় ও “প্রাণ-দেবালয় নামক মন্দিরদক্ব 
প্রতিষ্ঠ। করিয়া! সেখানে 'ধবলগঙ্গা” নামক একটি সরোবর নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। বাদিরাজস্বামী রজতপীঠপুর হইতে আরম্ভ করিয়া 
প্রদক্ষিণাকারে ভারত-মহীমগ্ডলম্থ নিখিল ক্ষেত্র, নদী, পর্বত, দেবালয়্ 
গ্রভৃতি বিচরণ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় ক্ষেত্রপরিচয়াদির সহিত স্বীয়: 
ভারতভ্রমণ-কাহিনী একখানি গ্রন্থাকীরে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই 
গ্রন্থথানি পদ্যাত্মক এবং “তীর্ঘপ্রবন্ধ” নামে খ্যাত । এই 'তীর্থপ্রবন্ধে” 
অনেক উৎকৃষ্ট কথা পাওয়া যায়। 

বাদিরাজস্বাঁমী শ্রীমন্মধবাচার্য্যের প্রতিঠিত অনেক সাশ্পরদায়িক আচার- 
পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্তন ও পরিবর্ধনাদি করিয়াছেন ; তিনি শ্রীকৃষ্ণ- 
দেবালরের সেবার সুষ্ঠুতার জন্য রজতগীঠপুরে সম্প্রদায়-বিশেষ নির্মমীণ 
করিয়াছেন । শ্রীমন্মধ্বাচাধ্য অষ্টমঠীয় যতিগণের প্রত্যেকের শ্রী্ুষ্ণ- 
পুজাকাল পালাক্রমে ছুই ছুই মাদ করিয়া ধার্ধ্য করিয়া গিয়াছিলেন, 
বার্দিরাজ ব্বামী তাহা পরিবর্তন করিয়! প্রত্যেকের সেবাকাল ছুই মাসের 
স্থানে ছুই বৎসর ব্যবস্থা করিয়া দেন। বিশেষতঃ শ্রীমন্মধবাচার্যের কএক 
পুরুষ পরে অনেকে স্ব-সাম্প্রদায়িক শান্ত্রপ্রচারে কিঞ্চিৎ উদাসীন হইক্কা 
প়িয়াছিলেন 3 কিন্তু বাদিরাজস্বামী বিশেষভাবে শ্বদেশীয় আপামর 
সাধারণে মধ্বসিদ্ধান্ত প্রচারার্থ প্রাক্কৃত-কর্ণাটক-পগ্ঠ।দি রচনা করিয়া 
তন্মধ্যে ভগবন্মাহাত্ম্য ও শাস্্র-সিদ্কাস্ত সন্গিবিষ্ট করিয়াছিলেন এবং 
এ সকল যাহাতে সর্বদা আলোচনার বিষয় হইতে পারে, তজ্জন্ত শ্রীরুষ- 
দেবালয়ে “হুরিনাম-সংকীর্ভন-সম্প্রদ্রায়” রচনা করিয়া! প্রত্যহ সেই সকল 
পছ্যাদি সঙ্গীতাকাঁরে সংকীর্ভনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । মধ্ব-সম্প্রদায়িগণ 
বলেন যে, বাদিরাজপ্বীমীই মধ্ব-সম্প্রদায়ে প্রত্যহ দেব-মন্দিরে বিশেষ- 
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ভাবে হরিনামসংকীর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । রজতগীঠপুরে অগ্ঠাপি 
দাঁসকুটায় মাধ্বগণ বাদিরাজ-যতিকৃত-কর্ণাট ক-ভগবৎকীর্তন-পগ্ার্দি পাঠ 
ও কীর্তনাদি করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মধবাচার্যয-বিরচিত দ্বাদশ স্তোত্রের 
তান-লগ্-স্বর-সহযো'গে সংকীর্তন বাদিরাজন্বামীই প্রচার করিয়াছেন। 

মাধ্বগণের মধ্যে কিংবদন্তী এই যে, বাদিরাজস্বামী দিখ্বিজয় করিয়া 
বিপুল স্তববর্ণভার আহরণ করিয়াছিলেন এবং এত অধিক পরিমাণে স্বর্ণ 
ভার আহত হইয়াছিল যে, তিনি সেই শ্ুবর্ণভারের দ্বারা সমগ্র শ্রীকৃষ্ণ- 
দেবালয়কে সুবর্ণমণ্ডিত করিয়! দিলেও দ্বর্ণের অভাব হইত ন1। বদিরাজ- 
স্বামী শ্রীকষ্*-দেবালয়কে স্থবর্ণদ্বারা বিষপ্তিত করিতে ইচ্ছা করিলে 
শ্রীকষ্ণজদেব তাহাকে স্বপ্নে আদেশ করেন যে, কলিকালে ম্থবর্ণ-মন্দির- 
নিন্মীথ অনর্থকর, তাহাতে ভগবদ্বিরোধী, লোভী, দন্থ্যগ্রাতিম পাষগ্ড- 
কুলের দৃষ্টি পড়িতে পারে। বাদিরাঁজন্বামী এই হ্বপ্রাদেশ প্রাপ্ত হইয়া 
স্বসংকল্প হইতে বিরত হইলেন এবং তাহার আহত দ্বর্ণভার শ্রীকৃষ্ণ 
'দেবালয়ের উন্তর-ভাগস্থ ভূমির অভ্যন্তরে প্রোথিত করিয়৷ তছুপরি «নাগ? 
প্রতিষ্ঠা করিলেন; সেই স্থানে অগ্তাপি স্ুব্রহ্ষণ্য পুজিত হুইতেছেন। 
এইরূপে বাদিরাজন্বামী বহু ব্যঞ্জিকে শিষ্য এবং বহু গ্রন্থ নির্মাণ করিয়া 
সেই সকল শ্ান্ত্রাজি প্রচার করিয়াছিলেন । তাহার রচিত গ্রন্থের 
তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে £__ | | 

(১) যুক্তিমন্লিকা, (২) নুধাটিপ্ননী, (৩) তত্বপ্রকাশিকাটিপ্ননী, 
(৪) সমগ্র মহাভারতটীকা-_সক্ষালঙ্কারঃ, (৫) সরসভারতীবিলাসঃ, 
€৬) পাষগুমতখগ্ডনম্, (৭) অধিকরণনামাবলি:, (৮) মহাভারত- 
তাৎপর্ধ্যনির্ণয়টাকা, (৯) রুক্সিণীশবিজয়কাব্যম, (১০) তীর্থপ্রবন্ধ:, 
(১১) জৈনমতথগ্ডনম্‌। 
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৯। শ্রীরাঘবেজ্দ্রতীর্থ (মন্ত্রালয়মঠীয় যতি), তদরচিত গ্রস্থা 
বলী- (0১) সুধা-পরিমল, (২) তত্বপ্রকীশিকাভাবদীপঃ, (৩) তন্ত্র 
দ্রীপিকা,. (৪) মন্ত্রার্থমঞ্জরী; (৫) পুরুষন্ক্তটীকা, (&--১৫) দশোপ- 
নিষত্খণ্ডার্থঃ (১৬) গীতাবিবৃতিঃ, (১৭-_২৬) দশপ্রকরণটীকাটিপ্ননী, 
(২৭) পদ্ধতিটিগনী। 

১০। শ্্রীবিশ্বপতিতীর্থ (পেজাবরমঠীয় যতি ), তদ্রচিত গ্র্থা- 
বলী-_(১) মধ্ববিজয়টাক, (২) মণিমঞ্জরীটীকা, (৩) তীর্ঘপ্রবন্ধ- 
টাকা, (৪) কক্সিণীশবিজয়টাক1, (৫--৯) পর্স্ততিটীকা, (১০) 
সংগ্রহরামাফণটাকা, (৯৯) রামসন্দেশটীক! । 

১১। শ্ীবদুপত্যাচার্য্ত (গৃহস্থ), তদ্রচিত গ্রন্থ-(১) ুধাটিগ্ননী | 

১২। শ্রীরামাচার্ধ্য ুহথ) তদ্রচিত এস্ব--(১) স্টায়ামৃত-টাকা- 
তরঙ্গিণী। 

১৩। স্ত্রী শ্রীনিবাসতীর্থ (গৃহস্থ), তদ্রেচিত গ্রস্থাবলী--(১--১০) 
দশপ্রকরণটিপ্লনী, (১১) ভ্তায়ামৃতটিপ্রনী, (১২) ুধাটিপ্পনী, (১৩) 
তৈত্তিরীয়টাকা ৷ 


সপ্তবিংশ অধ্যায় . 
শ্রীমধ্বাঁচার্য্যের সিদ্ধান্ত 


«ঞঞ্ীমন্মধবমতে হবি: পরতমঃ সত্যং জগভত্বতো। 
ভেদে। জীবগগণ। হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গত | 
মুক্তিরৈজনুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধনং 

হাক্ষাদি ব্রিতয়ং প্রমাণম থিলাক্না্িকবেছে হরিঃ ॥* 


উপরি-উক্ত -শ্লোকনিবন্ধে শ্রীমন্মধবসিদ্ধান্ত সংক্ষেপে পরিপুটিত 
রহিয়াছে । এই- শ্লোকটি শ্রীমধবসন্প্রদদায়ের আচাধ্যগণের গ্রস্থরাজিতে 
শ্রীমধবসিদ্ধান্ত-সম্পুটরূপে সর্বত্র উদীহ্ৃত হইয়া থাঁকে। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়া- 
্লায়ের পুর্ববীচাধ্য শ্রীপাদ জয়তীর্ঘও তাহার গ্রন্থমধ্যে. এই. শ্লোকটি 
আহরণ করিগ্লাছেন। তত্ববাদি-সম্প্রনায়ের প্রধান পণ্ডিতাচাধ্য শ্রীপাদ- 
বাদিরাঁজ তীর্থও তাহার গ্রন্থমধ্যে এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন। কেহ 
কেহ বলেন যে, এই শ্লোকটি শ্রীমন্মধ্ব-শিব্ণ শ্রীমৎ ভ্রিবিক্রমাচার্য্যবিরচিত। 
এই শ্লোকটির তাৎপর্য এই যে, শ্রীমন্সধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তান্ুসাঁরে__ 
ভগবান্‌ বিষুই সর্বোত্তম, জগৎ সত্য, ঈশ্বর, জীব 

শ্িম্মধ্বসিদ্ধান্ত-. ও জড়ে পরস্পর পঞ্চভেদ সর্বদা নিত্য, জীবসমূহ 
রী শ্রীহরির অনুচর, জীবগণের মধ্যে পরস্পর যোগ্যতার 
তারতম্য বর্তমান, জীবের শ্বরূপান্ুগত ধর্মের অভিব্যক্তিই 'মুক্তি', নির্্মলা, 
শুদ্ধ! বা অহৈতুকী ভক্তিই জীবের স্বরূপান্ুগত ধর্মের অভিব্যক্তির সাধন। 


“ [ ১৯, ] 


সপ্তবিংশ অধ্যায়-_প্ীমধ্বাচার্য্ের-সিদ্ধাস্ত 


শব্দ, অনুমান ও প্রত্যক্ষ-_-এই তিনটিই প্রমাণ, শ্রীহরিই একমাত্র অখিল- 
আম্নায়-বেগ্ অর্থাৎ শ্রোতপথেই শ্রীহরি জ্ঞেয়। 

মাধব-গোঁড়ীয়-বেদাস্তাচার্যয শ্রীপাদ বলদেব-বিষ্ভাভৃষণ-প্রভূও শ্ব-রচিত 
“প্রমেয়রত্বাবলী"*গ্রন্থে প্রমেয়-সমুহের নির্দেশ-মুখে নিম্নলিখিত লোকটি 
গ্রথিত করিয়াছেন -- 


“্রীমধবঃ প্রীহ বিষুঃং পরতমমখিলায়ায়বেছ্যঞ্চ বিশ্বং 
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্‌ হুরিচরপ-ভুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্‌। 
মোক্ষং বিষ জ্বি,লাভং তদমলভজনং তঙ্জ হেতুং প্রমাণং 
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হবিঃ কৃষ্ণচৈত ন্চন্দ্রঃ ॥৮ 


শ্রীমধৰ বলেন,__ ৰ 

(১) বিষ্ুই_পরতম বন্ত, (২) বিষু-_-অখিল-বেদবেছ্া, . ৩) 
'বিশ্ব--সত্য, (8) জীব--বিষু হইতে ভিন্নঃ €৫) জীবসমূহ-_হুরিচরণ- 
সেবক, (৬) জীবের মধ্যে বন্ধ ও মুক্তভেদে তারতম্য বর্তমান, (৭) 
বিষুপাদপদ্নলাভই-_জীবের মুক্তি, (৮) জীব-মুক্তির কারণ- বিষ্ণুর 
শুদ্ভজন, (৭) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব বা শ্রুতিই প্রমাণত্রয় । 
শ্রীমধব-কথিত এই নয়টি প্রমেয়ই ভগবান্‌ শ্রীরুষ্চচৈতন্তচন্্র উপদেশ 
কর্রিয়াছেন। | 

গৌড়ীর-বেদাস্তাচাধ্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভূর উপরি-উক্ত 
বাক্য হইতে স্পষ্টই জান! যায় যে, ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণচৈতন্তদেব শ্রীমন্মধব- 
আম্নায় স্বীকার করিয়াছেন। এই জন্তই শ্রীগোৌড়ীয়-সম্প্রদায়, “মাধ্ব-গোড়ীয়ঃ 
বা 'ব্রহ্গমাধ্বগোড়ীয়-সম্প্রদায়' নামে সজ্জন-সমাজে পরিচিত । | 


[ ১৯১ |] ৮ 


বৈষ্বাচার্ধ্য মধ 


বিষ 


শ্রীমন্মধবাচার্ধ্য বলেন, "্বতন্ত্র ও “পরতন্ত্রতেদে দ্বিবিধ তত্ব; তন্মধ্যে 
বিষ্ণই একমাত্র সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র তন্ব। 
স্বতন্ত্র পরতন্্রঞ্চ প্রমেয়ং দ্বিবিধং মতম্‌। 
স্বতন্ত্র ভগবান্‌ বিষ্ুনির্দোযাখিলসদ্গুণঃ ॥ 
€ তত্ববিবেকে আদি শ্লোক ) 


স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র-এই ছুইপ্রকার তত্বই প্রমেয়। ভগবান্‌ বিষুই 
একমাত্র সর্ধতন্ত্রস্বতন্ত্রতত্ব, তিনি অনন্ত নির্দোষ-গুণবান, অর্থাৎ তিনি 
অনস্ত-নির্দোষ-কল্যাণগুণৈকনিলয়। তিনি সর্বব- 
শক্তিমান্, স্বরাটু, চেতন-অচেতন জগতের নিয়ামক, 
. আনথ-কেশাগ্র শ্বরূপজ্ঞানানন্দাঝআক শ্রীসচ্চিদানন্দ- 
বিগ্রহ, "্বগতভেদ-রহিত। তাহার দেহ-দেহীতে ভেদ নাই । তাহার 
অবয্ব, গুণ, ক্রিয়া! ও ন্বরূপে. অত্যন্ত অভেদ অর্থাৎ তাহার নাম-রূপ- 
গুণ-লীলায় কোনও ভেদ নাই। তিনি সনাতন, সর্বনিয়ামক, সর্বপ্রৃ, 
ব্রহ্গ-মহেশ-লক্ষ্যাদিরও ঈশ্বর, এইজন্য তিনি ঈশ্বরতম অর্থাৎ সর্ব ঈশ্বর- 
গণের ঈশ্বর । ৃ 


সর্ধত্রাখিল-সচ্ছক্তিঃ স্ব তন্ত্রোইশেষদর্শনঃ | 
নিত্যস্তাদৃগচিচ্চিনিয়স্তেষ্ট! নো রমাপতিঠ ॥ 
€ তত্বোগ্চোতে আদি শ্লোক ) 
সকল দেশ ও কালে নিখিল বিশুদ্ধশক্তির শক্তিমদ্বিগ্রহ। স্বরাট, 
সর্ববন্ঞ, সুবিলক্ষণঃ চেতন ও অচেতন জগতের নিয়ামক সেই রমাপতিই 
আমাদের ইঠষ্ট। 


হৃতৃশ্র ও পরতস্ত্রভেদে 
দ্বিবিধ তত্ব 


] ১৯২ ] 


সপ্তবিংশ অধ্যায়_শ্রীমধ্বাচার্যের সিদ্ধান্ত 


মত্গ্তকৃম্মাদিরূপাণাং গুণানাং কর্্রণামপি | 
তখৈবাবয়্বানাঞ্চ ভেদং পশ্ঠতি যঃ কষচিৎ ॥ 
ভেদীভেদৌ চ যঃ পণ্তেৎ স যাতি তম এব তু। 
পশ্তেদভেদ মেবৈষাং বৃভৃষুঃ পুরুষস্ততঃ ॥ 

( গীতাতাত্পর্য্যে ২য় অঃ ২৫শ শ্লোক ) 


মত্ম্ত-কুম্নীি অবতারগণের রূপ, গুণ, লীলা! ও তাহাদের অবয়বে 
কদাচিৎ ভেদ বা ভেদাভেদ দর্শনকারী নিশ্চয়ই তমোলোকে প্রবিষ্ট 
শ্রীবিষ্ুর নামনামী, ইয়। অতএব মঙ্গলেচ্ছু পুরুষ বিষ্ণুর নাম, রূপ» 
দেহদেহী অভিন্ন গুণ, লীলা ও দেহ-দেহীতে পরম্পর অভেদই দর্শন 
করিয়া থাকেন 3 ভেদ বা! ভেদাভেদ দর্শন করেন ন1। 
যথা মহাভারত-তাৎপর্য্যনির্ণয়ে ১১১ শ্লোকে 
শ্রীমন্মধবা চার্য্য-বাক্য-_- 
নির্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রনিশ্চেতনাত্মবকশরীর-গুণৈশ্চ হীনঃ । 
আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদিঃ পর্ধত্র চ স্বগতভেদ-বিবজ্জিতাআ ॥ 
ভগবান্‌ শ্রীহরি সর্ধবদোষরহিত, তিনি পরিপুর্ণগুণাত্মক দেহবান্‌, 
সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাহার দেহ বা গুণাবলী সম্পূর্ণ চিন্ময়, তাহাতে অচেতন- 
বিষ বিগ্রহবান্‌ ও তার লেশমাত্র নাই, তিনি হস্ত-পদ-মুখ-উদরাদি-যুক্ত 
খত ভেদ-রহিত  ্ট্রীবিগ্রহবান, সমস্তই আননমাত্র-স্বপ। তিনি, 
সর্বত্র স্বগতভেদ-রহিত বাস্তব বস্তু । 
কালাচ্চ দেশগুণতোত্ন্ত ন চাদিরন্তে। বৃদ্ধিক্ষয়ৌ ন তু পরন্ত স্দাতনন্ত। 
নৈতাদৃশঃ ক চ বভূব ন চৈব ভাব্য নাস্তাত্বরঃ কিমু পরাৎপরমন্ত বিষ্ণোঃ ॥ 
€ মঃ ভাঃ তাঠুনি: ১১২ ). 


[ ১৯৩ ] রি 


বৈষ্বাচাধ্য মধব 


ভগবান, শ্রীহরি পরাৎপর ও সনাতন বস্ত। দেশ, কাল বা জড় 
ব্যাপার হইতে তাহার জন্ম, বিনাশ, বৃদ্ধি ও ক্ষয় সাধিত হইতে পারে 
না। বিঞ্ুর স্তাক্স পরম তত্ব আর কেহই পূর্বেও 
হয় নাই, পরেও হইবে না, এখনও নাই। ত্রিকালে 
ভগবান, বিষ্ণুর সদৃশ যখন কাহারও অস্তিত্ব নাই, তথন তাহা অপেক্ষা 
উত্তম আর কে হইতে পারে ? 
সর্বজ্ঞ ঈশ্বরতম: স চ সর্বশক্তি: পূর্ণাব্যয়াত্মববলচিৎন্খবীর্ধ্যসারঃ | 
. যস্তাজ্ঞয়! রহিতমিন্দিরয়। সমেতং ব্রন্মেশপূর্ববকমিদং ন তু কম্ত চেশম্‌ ॥ 
( মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ১১৩) 
তিনি স্যেচ্ছায় স্ষ্টি-সংহার-নিয়মনাদি-লীলা করিয়া থাকেন । 
স্ষ্টিঃ স্থিতিশ্চ সংহারো নিয়তিক্রনমাবৃতিঃ ! 
বন্ষমোক্ষাবপি হ্ান্ছু শ্রুতিষ্ক্তা হরেঃ সদ1|। 
(অনুব্যাখ্যান ১ম অঃ ১ম পাঃ ২য় শুত্র-ভাষ্ট ) 
এই সকল শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীবিষু হইতেই সর্বদা! সৃষ্টি, স্থিতি, 
ংহার) জীবের নিয়তি, জ্ঞান, আবরণ, বন্ধ, মোক্ষ প্রভৃতি হইয়! থাকে । 
ভগবান্‌ বিষুণ অনীদি-কাল হইতেই দ্বীয় বিভিন্নাংশ জীধকুলের 
“বিষ্বরূপে বিরাজিত। অর্থাৎ চিদ্বিলাস-রাজ্যে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহবান্‌ 
অনন্ত জীবকুল নিত্য অবস্থিত 3) সেইসকল জীব ব্রন্মাদি-দেবতা' হইতে 
আরম্ভ করিয়! নুপ-কীটাঁদি আকারে শুদ্ধস্বক্পে সেই 
শদ্ধজীব বিুরই নি চিদ্ধামে বর্তমান; সেইসকল বিভিন্ন আকারবান্‌ 
পাখিক প্রতি সচ্চিদাননদময় শুদ্ধজীব বিষুঃরই নিরুপাধিক 
প্রতিবিদ্স্বপূপ । তাৎপর্য এই যে, সমস্ত বিচিত্রতা একমাত্র 
বিষু্ হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে । বিষ্ণ্ই সর্ববিধ বৈচিত্র্যের মূল 
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'আদর্শ। অনমস্ত-আকার-বিশিষ্ট বিষ্ুর যে সকল নিত্যব্ূপ বিরাজমান, 
তাহারই নিরুপাধিক প্রতিবিষ্বরূপে তত্তদাঁকা র-বিশিষ্ট জীবসমূহ বৈকু্ঠীদি- 
চিদ্ধামে বর্তমান । ভগবান্‌ বিষণ যদি ব্রহ্মাদি-দেবতা হইতে নৃপ-কীট 
পর্যন্ত নিত্য সচ্চিদানন্দময়রূপধূক্‌ না হইতেন, তাহা হইলে জীবকুলেরও 
সেইসকল আকার-সম্ভাবন! হইত না। বৈকুঠ-জগতে যে-সকল পশ্ত- 
সুগ-বুক্ষা্দি বর্তমান, তাহার সচ্চিদানন্নাকার স্তদ্ধ জীব। তাহার! সেই 
নিরুপাধিক বিশ্ব-ন্বরূপ ভগবান্‌ বিষ্ণরই নিরুপাধিক প্রতিবিষ্ব । মায়া- 
বাদিগণ যেরূপ জীবকে ওপাধিক প্রতিবিম্ব মনে করেন, মধ্বাচার্যা-সিদ্ধাস্ত 
তদনুরূপ নহে। শ্রীমধ্বাচাধ্য বলেন,__ বৈকুই-জগতে শুদ্ধস্বরূপে খগন্মুগ- 
নর-তৃণাদি বিভিন্ন আকারে জীবকুল বিরাঙ্মান। শ্রীতগবান্ও সেই 
সকল নিরুপাধিক প্রতিবিদ্বের বিন্বরূপে 

তগগবান্‌ নিরূপাধিক খগ-মৃগ-নর-তৃণাদিরূপে বিরাজমান । সেইসকল নিরু- 
চিট পাধিক প্রতিবিশ্ব-স্বূপ জীবের সহিত তাহাদের 
নিরুপাধিক বিশব-স্বূপ ভগবানের আকার ও পরিমাণ-গত সাদৃশ্ত আছে 
বটে । কিন্তজীব ও ভগবানে পার্থক্য এই যে, জীব-_স্বর্প-ভ্ঞানা নন্দ 
পু সবক বিগ্রহ. আর ভগবান্‌ পুর্ণ-ভ্ঞানানন্দাত্মক 
জীব স্পজ্ঞানানন্দাত্মক ও বিগ্রহ । এমন কি, অগ্ুর-্থরূপ-দেহ-সমানাকার 
ভগৰান্‌ পুর্ণভ্ঞানা- বিম্ধরূগী ভগবান্ও নিত্যনির্দোষগুণানন্দাত্বক- 
20 বিগ্রহরূপে বিরাজমান, অর্থাৎ যে-সকল জীব স্বাভা- 
বিক অসুর-দেহবিশিষ্ট এবং তদন্কুলেই বিষ্ুবৈষ্ণব-দ্বেষাদি-অপরাধ- 
প্রবণ, সেইসকল নিরুপাধিক অনুর-স্বরূপের বিজ্বরূপেও ভগবানের 
নিত্য আকার রহিয়াছে । তাৎপর্য এই খে, কতকগুলি জীব স্বরূপতঃ 
অন্জরাকার-বিশিষ্ট ঃ তাহাদিগের সেই আকার স্বভাবতঃ নিত্যষ্বলিয়! 
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নিকপাধিক$ কিন্তু প্রপঞ্চে (ব্রহ্গাণ্ডে) পাপকর্্মফলে তাহা! নিত্য 
রজস্তমো গুণাদি-বিশি্ট । ভগবান্‌ সেইসকল অন্থর আকারের বিশ্ব-স্বরূপ ; 
কিন্ত ভগবানে সেই প্রকার রজস্তমোগুণাঁদি নাই। এখানে আর একটি 
বিচাঁধ্য বিষয় এই যে, বর্তমানে জীব কর্মফল-বশতঃ যে সকল বিভিন্ন দেহ 
প্রাপ্ত হইয়াছে বা হইবে, সেই সকল স্কুল দেহ নিরুপাধিক প্রতিবিষ্ব নহে) 
বর্তমানে কোন ব্যক্তি মনুষ্য-দেহ্‌ প্রাপ্ত হইলেও তাহার স্বরূপদেহ মর্কট- 
রূপ-বিশিষ্ট হইতেও পারে ; আবার কোনও জীব বর্তমানে মত্ম্ত-দেহ লাভ 
করিলেও তাহার নিত্য স্বরূপদেহ চিদানন্দময় নরদেহ থাকিতে পারে; 
অর্থাৎ বর্তমান স্থলদেহ-দর্শনে নিত্য স্বর্ূপ-দেহের অনুমান কর! যাইতে 
পারে না। স্থল ও লিগ দেহ সেই ম্বরূপদেহের 
জীবের স্থলদেহ বিষুর আবরণ মাত্র। শ্বরূপদেহই নিরুপাধিক ও নিত্য 3 
০ বিজি তাহা বিভিন্নীকার হইতে পারে। তাহাঁকেই; 
্ রঃ পাবিক নিত্য নিরুপাধিক প্রতিবিশ্ব বিভিন্নাংশ শ্ুদ্ধজীব (জীবাত্বা) 
বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে । এইসকল নিরুপাঁধিক 
প্রতিবিষ্বেরই মূল আদর্শ বা বিশ্বস্বরূপ-_অনস্তশক্তিক অনস্ত-আকার সচ্চিদা- 
নন্দময় ভগবদ্বিষু-বিগ্রহসকল। ইহাই হইল শ্রীমধবাচার্য্যের দিদ্ধান্তু। 
দ্বিরপাঁবংশকে। তম্ত পরমন্ত হরেবিভৌঃ । 
প্রতিবিষ্বীংশকম্চাথ স্বরূপাংশক এব চ॥ 
প্রতিবিষ্বাংশক! জীবাঃ প্রারর্ভাবাঃ পরে স্বৃতাঃ। 
প্রতিবিদ্বেতবল্নসাম্যং স্বরূপাণীতরাণি ত্বিতি ॥ 
সোপাধিরহুপাধিশ্চ প্রতিবিষ্বো! দ্বিধেয়তে | 
জীব ঈশল্তান্ুপাধিরিন্ত্রচাপো যথা রবেঃ ॥ -_পৈঙ্গীশ্রুতিঃ 
(ব্রঃ ্ুঃ ২য় অঃ ৩য় পাঃ ৫০ হত্রের মুল ভাষা ) 
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বিভূ পরমেশ্বর শ্রীহরির দ্বিবিধ অংশ-_প্রতিবিষ্-অংশ ও ন্বরূপাংশ। 
প্রতিবিষ্ব-অংশ-সমুহই--মনস্ত জীবগণ ; আর মত্ন্তাদি অবতারগণ-_ 
স্বরূপাংশ বলিয়া খ্যাত। প্রতিবিষ্বরূপ জীবের সহিত 
শরহির 98 বিভু শ্রীহরির অল্পসাম্য আছে, আর মত্গ্তার্দি অব- 
হি তারগণ-শ্রীহরির স্বরূপভূত । প্রতিবিশ্ব দ্বিবিধ,__ 
সোপাঁধিক ও নিরপাধিক। জীব-_ঈশ্বরের নিরুপাঁধিক প্রতিবিষ্ব, আর 
আকাশে দৃষ্ট ইন্দ্রধন্থ-_স্থর্য্যের সোপাধিক প্রতিবিস্ব, অতএব অনিত্য । 
্রহ্মকল্লারভ্ভে ভগবান্‌ বিষণ্ণ লীলাবশতঃ স্থষ্ঠ্যাদি কাধ্যার্থ বাহদেব, 
সক্কর্ষণ, প্রছথ্ক্ন ও অনিরুব্ধ_এই চতুর্বিধরূপে প্রকাশিত হন। বাস্ছদেব- 
রূপে তিনি জীবগণকে গতি প্রদান করেন? 
বাস্থদেবের পত়ীর নাম--'রমা' বা “মায়াঃ। 
সন্বর্ষণরূপে তিনি জগৎ সংহার করেন; সম্কর্ষণের 
পত়ীর নাম-_'জয়াঃ। প্রছায়দূপে তিনি জগৎ স্থষ্টি করেন) 
প্রছ্যন্ের পত্বীর নাম--“কৃতিঃ। অনিরুদ্ধরূপে তিনি বিশ্ব পাঁলন 
করেন; অনিরুদ্ধের পত়ীর নাম--শাস্তি? | 
ইং বিচিস্ত্য পরমঃ স তু বাম্থদেব- 
নামা বভুব নিজমুক্তিপদ-প্রদাতা। 
তশ্তাজ্ঞয়ৈব নিয়তাথ রমাপি রূপং 
বজে দ্বিতীয়মপি ষং প্রবদস্তি মায়াম্‌ ॥ 
সন্কর্ষণশ্চ স বভূব পুনঃ স্বনিত্যঃ 
সংহারকারণবপুক্তদনুজ্ঞপ্নৈব | 
দেবী জয়েত্যনুবভূষ স হৃষ্টিহেতোঃ 
প্রস্থ মতা পগতঃ কৃতিতাঞ্চ দেবী ॥ 
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স্থিত্যে পুনঃ স ভগবাননিরুদ্ধনাম। 
দেবী চ শাস্তিরভবচ্ছরদাং সহত্রম্‌। 
স্থিত্বা শ্বমুষ্থিতিরমূভিরচিস্ত্যশক্তিঃ 
প্রহায়রূপক ইমঞ্চরমাত্মনেহদাৎ ॥ 

(মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ১ম অঃ ৬-৮ শ্লোক ) 

আমি আমার উদরগত চেতন-স্মৃহকে তাহাদের স্বরূপ অভিব্যক্চির 

জন্ত স্থঙ্টি করিব"_-এই সঙ্কল্প করিরা সেই, পরমেশ্বর শ্রীহরি নিজনের 

মুক্তিপদ-প্রদাতৃরূপ “বান্থদেব" নামে প্রকর্টিত হইলেন। তাহার আজ্ঞান্- 

সারেই তদধীনা রমাদেবীও দ্বিতীয় রূপ ধারণ করিলেন। এই বান্ছথদেৰ- 

পত্বীকেই পশ্ডিতগণ “"মায়।” নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। সেই পরম 

নিত্য ভগবান্‌ পুনরায় প্রলয়-কারণ-ভূত দেহ প্রকটিত করিয়৷ “সক্কর্ষণ 

নামে আবিভূর্ত হইলেন। তীহার আক্তান্গসারেই লক্ষ্মী দেবী "জয়া? 

নামে অন্থপ্রকাশিত হইলেন । সেই তগবান্‌ স্থষ্টির জন্য প্রহ্যক্নরূপে 

আবিভূত্ত হইলে লক্মী দেবী “কৃতি, নাম ধারণ করিলেন। সেই ভগবান্‌ 

বিষুত জগৎপালনের জন্য “অনিরুদ্ধ” নামে আবিভূতি হইলে লক্ষী দেবী 

*শান্তিৎ নাম ধারণ করিলেন। ভগবান্‌ বাস্থদেব, সন্কর্ষণ, প্রদ্যয় ও 

অনিরুদ্ধবপে সহআ্র সম্বংসরকাল অবস্থিতি করিলে অচিস্ত্যশক্তি সেই 

প্রচ্যয়-ভগবান্‌ জীব-সমূহকে ( পালনার্থ) অনিরুদ্ধের নিকট প্রদান, 
করিলেন। 

স্ষ্টি ও সংহাঁর--এই কার্ধ্যদ্বয় ভগবান্‌ বিষণ আধিকারিক দেবতা বা 

মহত্বম জীবকে প্রতিভূরূপে গ্রহণ করিয়া তন্বারাই করাইয়া! থাকেন। 

্রান্নরূপী বিঝু চতুন্মখ বরন্ধাতে সৃষ্টিসামথ্য এবং সন্কর্ষণরূপী বিধুঃ রুন্তরে 

ংহার-সামর্থ্য প্রদান করেন। অনিরুদ্ধরূপে হ্বয়ংই পালন এবং বাস্থদেব- 
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রূপে স্বয্পং মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। এই চতুর্বিধ রূপ ব্রহ্মকল্পাস্ত 
পর্যাস্ত এবং যত্ত্ত-কৃম্মাদি রূপ মধ্যে মধ্যে জগতে প্রকাশিত হইয়া 
পুনরায় অপ্রকট-প্রকীশে গমন করেন। ভগবান্‌ 
বিষ কেশবাদি, দ্বাদশমূত্তি ও বাঁজ্ুদেবাদি দ্বাদশ- 
মুর্তি_সর্বসমেত এই চতুর্ষিংশতি মূর্তিতে চতু- 
_ ?ংশতি-তত্বাভিমানী দেব্তাগণের নিয়ামক এবং 
বাহ্ছদেব, সন্কর্ষণ, প্রছ্যায়, অনিরুদ্ধ ও নারায়ণ-_এই পঞ্চরূপে অন্নাদি 
পঞ্চকোষের নিয়ামক 7 বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্জ ও তুরীয় _-এই চতুর্ত্িধরূপে 
জীবের অবস্থা-চতুষ্টয়, যথা-_জাগ্রৎ, স্বপ্ন, গুযুণ্তি ও 
মোক্ষের নিয়ামক; “মাত্মা ও *অন্তরাত্মা” পে 
স্থলদেহ ও স্বরূপদেছের নিয়ামক এবং জীবের সর্ব-শরীরে অনস্তর্ূপে 
ব্যক্ত থাকিয়া তাহাদের নিয়ামক হন। তিনি তন্বাতিমানী দেবতা ও 
ইন্দ্রি্সগণকে প্রেরণা করিয়! থাকেন। 
জীবের যোগ্যত! ও স্বতন্ত্রতান্ুসারে পাপপুণ্যাদির জন্ত ভগবান্‌ বিষ 
দায়ী নহেন। তগবান-__প্রয়োজক কর্তা, জীব-_ প্রযোজ্য কর্তা । 
ভগবান্‌ প্রয়োজক কর্তা, ভবিষ্যপুরাণে-_ 
জীব প্রযোজ্য পুণ্যপাপাদিকং বিষুণঃ কারয়েৎ পূর্বকর্মণা | 
* কর্তা অনাদ্দিত্বাৎ কর্মমণশ্চ ন বিরোধ: কথঞ্চন ॥ 


চতুর্ববেদশিখায়াং-- 
ন কারয়েৎ পুণ্যমথাপি পাপং 


ন তাবতা দোষবানীশিতাপি। 
ঈশে! যতো গুণদোষাদিসত্বে 


স্বয়ং পরোনাদিরাদিঃ প্রজানাম্‌ ॥ 
(২র অঃ ১ম পাঃ ৩৬-৩৭ স্যাত্রের মূলতাঘ্য ) 


সষ্টি, সংহার, পালন ও 
মোক্ষ প্রঙ্গানকাব্যে 
বিষুঃর কৃত্য 


জীবিষুর সর্ধবনিয়ামকত্ব 
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ভগবানের বৈষম্যে নৈত্বণ্য-দাষের প্রসক্তি নাই, যেহেতু জীবের 
দ্বারা অনাদি-কর্ম্মবাসনাক্রমে পুর্ববকন্মান্ুসারেই ভগবান্‌ বিষুত পুণ্য- 
পাঁপাদি করাইয়া থাকেন। অনাদি কর্মের অনুসরণ করিয়া জীবের পুণ্য- 
পাপাদি-কর্মে প্রবৃত্তি করাইয়! থাকেন বলিয়া বিষণ কখনও দোষী 
সাব্যস্ত হইতে পারেন না, যেহেতু তিনি গুণদোষাদির নিয়ামক । তিনি 
স্বয়ং পর অর্থাৎ তাহার শ্রেষ্টত্ব অন্তনিরপেক্ষ, তিনি অনাদি এবং জীব- 
সমূহের আদি । 


অবতার 


প্রতিযুগে ভূবনসমূহ ছুষ্ট দৈত্যগণের দ্বারা উপন্রুত ও ধর্দের গ্লানি 
উপস্থিত হইলে স্বয়ং ভগবান. সর্বপ্রকার প্রাণিরপে অবতরণ করিয়া 
ভুবন-মঙ্গল-বিধানার্থ কখনও জলজন্তঃ কখনও মৃগ» কখনও পক্ষী, কখনও 
শ্রীভগবানের সর্ব- ব্রাঙ্গণ, কখনও বা ক্ষত্রিয়-মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন। 
বিধ প্রাশিরপে তিনি নান! প্রাণিরূপে অবতীর্ণ হইলেও প্রাকৃত স্থুখ 
অবতরণ ও ছুঃখাদির দ্বারা ম্পৃষ্ট হন না। কিন্তু নিজেই 
মায়ছারা প্রাককত.লোকের দৃষ্টিতে কখনও গর্ভস্থের তুল্য, নবজাত স্তন্- 
পায়ী বালকের স্তায় ; কামুক, ভীত, দুঃখী, বিরহী, ক্ষুধার্ত, বদ্ধ, ছিন্ন, "মুগ্ধ, 
মলিন, বিরক্ত, মুর্খ এবং আঘাত বা পরাজয়-প্রাপ্ত 


[০88 ইত্যাদি প্রাকৃত লোকের সদ্দশ অবস্থান দেখাইয়াও 
পরিশৃনঠ 'স্বভাবতঃ সর্ধবদোষশূন্ত থাকিয়া অজ্ঞলোকদিগকে 


বিড়ঘিত করেন, দৈত্যগণকে ভ্রান্ত ও বঞ্চিত করেন। 
এই সমুদয় বাপারের পারমাথিক রহস্ত না জানিয়! যাহার! বিষ্ণুর নিন্দা 
করে, তাহার তত্ব না৷ জানিয়। তাহার প্রতি ভক্তি করে না, তিনি তাহা- 
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দিগকে *অন্ধতামস” নামক নরকে পাতিত করেন | ধাহাঁরা ভগবানের 
সেবক ও শরণাগত হইয়া! ভক্তিপুর্বক উপাসন! করেন, তাহাদিগকে 
উচ্চ পরদবীতে লইয়া যান। যাহারা এই উন্তয় বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাহ. 
দিগকে সংসারে পুনঃ পুনঃ আবর্তন করান। 
ভূবনসমূছে তিনি নানান্দপে অবতরণ করিয়! বিচিত্র 
লীলা! প্রদর্শন করেন । বিবিধ লীলা-দ্বারা ভক্তদিগের 
ভক্তি উৎপাদন করেন, বিদ্বেষিগণের বিরোধ বর্ধন করেন। তাহার 
অবতারসমূহে জ্ঞানাবতার, বলাবতার ও উতয়াবতার, এই ত্রিবিধ অবতার 
হয়। আ্ঞানাবতারসযুহে জ্ঞানদানে ভক্তগণের উদ্ধার, বলাবতারে 
দুষ্টনিগ্রহ-দ্বারা ভক্তগণের পালন এবং উভয়াবতাঁরে ছুইপ্রকার কার্য্য 
করেন। 

বেদব্যাস, কপিল, দাত্রেয়, পার্থসারথি কৃষ্ণ নর, হরি, মহিদাস, 
হুংস ও বুদ্ধ-- ইহারা জ্ঞানবতার বিষণ? কুম্, বরাহ, নরসিংহ, বামন, 
পরশুরাম, দশরথনন্দন রাম, কন্ধিৎ শিশুমারঃ 
যজ্ঞ, গোপেশ কৃষ্ণ, ধ্স্তরি--ইহারা বলাবতার 
বিষণ ১ হয়গ্রীব, খষভ, মত্ত ও যাঁদব কৃষ্ণ ইহারা 


শ্রীভগবানের অনন্ত 
লীলা-নৈচিত্র্য 


জানাবতার, বলাব- 
তার, উভয়াবতার 


,উভয়াবতার বিষু। 
কষ্ণরামাদিরূপেষু বলকাধ্যো। জনার্দনঃ | 
|] দত্তব্যাসাদিনপেষু জ্ঞানকার্যযস্তথা পপ্রভূঃ 
(মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ২য় অঃ ২৫শ শ্লোক) 
জনার্দন শ্রীহরি, কৃষ্ণ ও রামাদিরূপে বলকাধ্য এবং দত্তব্যাসাদিরপে 
জ্ঞানকাধ্য করিয়া থাকেন। সকল-অবতারই জ্ঞান ও বলাদিসর্বশক্তিতে 
পূর্ণ হইলেও বিশেষভাবে জ্ঞানপ্রচারহেতু 'জ্ঞানাবতার, বলের কার্ষ্য- 
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প্রদর্শনহেতু “বলাবতার” নামে লক্ষিত হন। কোন কোন অবতার কেবল 
ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই কৃতকার্ধ্য হন। 
তাহার নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ। সৃষ্টির আদিতে *শ্বেতন্বীপ”গ ও 
“অনস্তাসন” নামে ধামদ্বয় প্রকাশিত হুন। ব্রক্মাণ্ডের উপরিপ্রদেশে 
বৈকুঞ, মধ্য প্রদেশে শ্বেতত্বীপ ও নিয়তাগে অনস্তাসন | 
সকল স্থানেই যুক্ত ব্রহ্গরুদ্রাদি দেবগণ ও মুক্ত" 
শেষ, গরুড, বিঘকৃ্সেন, নন্দ ও স্ুনন্দ, জয় ও 
বিজয় প্রভৃতি পরিবারবর্গ-দ্বারা সেবিত হুইয়! প্রেম্সী লক্্ীর 
সহিত বিরাজ করেন। সর্বস্থানেই মুক্তস্থান, ও “অমুক্তস্থান” নামে 
নিদনদাত ছুইটি বিভাগ আছে-সুক্তস্থানে মুক্ত শেষ, গরুড়, 
ইন্দ্র, কাম প্রভৃতি-দ্বার! এবং নন্দ ও সুনন্দাদি পার্দ্‌- 
গণের দ্বারা ব্দেবাণী সেবিত হন এবং অমুক্তস্থানে অমুক্ত শেষ, 
গরড়াদি ও পার্যদগণদ্বারা পূর্বোক্ত ব্রন্মবাণী সেবিত হন। বিবু৪-_ 
জগতের নিমিত্ত-কারণম্বূপ, উপাদান- 


বৈকু্, শ্বেতন্বীপ 
ও অনস্তাসন 


শ্ীবিষুণ জগতের রর 
তনি জগৎ হ থক. হইলেও. 
নিমিভকারণ কারণ নহেন। তিনি জগৎ হইতে পৃথক. হুই 
সর্বস্থানে অবস্থান করেন । 
বিষ্ণুর পরতমত্ব সম্বন্ধে শ্রীমধ্বাচার্য্যের 


উদাহৃুত শ্রীতপ্রমীণ £-_ 


০১) বিষ্যোন্থ কং বীধ্যাণি প্রবোচং যঃ পাথিবানি বিমমে রজাংসি । 
(২) পরে! মা্রয়৷ তন্ন! বারুধান ন তে মহিত্মন্বশন,বস্তি। ন তে 
বিষ] জায়মানো ন জাতো! দেব মহিম্নঃ পরমন্তমাপ ॥ 
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(৩) সহত্রশীর্যং দেবং বিশ্বীক্ষং বিশ্বসংভূবম্‌। 
পতিৎ বিশ্বস্তাত্মেশ্বরং শিবমচতম্‌ । 
নারারণং মহীজ্জেয়ং বিশ্বাআানং পরাকণম্‌ ॥ 

' নারায়ণঃ পরে! জ্যোতিরাত্মা। নারায়ণঃ পরঃ। 
নারায়ণ; পরং ব্রহ্ম তত্বং নারায়ণঃ পরত ॥ 
যচ্চ কিঞ্চজজিগৎসর্বং শ্রুয়তে দৃশ্ততেহপি বা । 
অস্তর্বহিশ্চ তৎসর্ববং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ | 


০) অন্ত দেবন্ত মীটুষো বয়া বিষ্টোরেষন্ত প্রভূথে হুবিভি: 
বিদেহি রদ্রো রুদ্ডিয়ং মহিত্বং যাসিষ্টং বর্তিরশ্বিনাবিরাবৎ। 
€৫) নমো! বাচে নমে। বাচস্পতয়ে নমে৷ বিঞ্চবে মহতে করোমি । 
(৬) তদ্দিষ্ঞোঃ পরমং পদং সদা পশ্তস্তি সুরয়ঃ, দিবীব 
চক্ষুরাততম্। তথ্ধিপ্রাসে! বিপন্তবে। ব্যাহৃবাংসঃ সমিন্ধতে 
বিষ্ঞোর্যৎ পরমং পদম্‌। 
(৭) একো নারায়ণ আসীন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ। 
(৮) বাস্থদেবো বা! ইদমগ্র আসীর বন্ধ! নেশাঁনে। নাগ্ীযোমৌ । 
(৯) যঃ সর্ববজ্ঞঃ বঃ সর্বববিৎ বন্ত জ্ঞানমযং তপহ। 
“. তন্মাদেতদ্ব্রত্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে ॥ 
(১০) পরান্ত শক্তিধিবিধৈব শ্রয়তে স্বাভীবিকী জ্ঞানবলক্রিয়৷ চ। 
(১ ১) ভীধাম্মান্ধাতঃ পবতে ভীষোদেতি হুধ্যঃ | 
ভীষাম্ম ইন্দ্রশ্চাগ্সিশ্ মৃত্যু্ণাবতি পঞ্চম ইতি। 
(১২) ন তত্র সুর্য্যো ভাতি ন চন্ত্রতারকং 
নেম বিদ্যুতে ভাস্তি কুতোইয়মগ্রিঃ | 


] ০২০) ] ৫ 


বৈষ্ণবাচাষ্য মধ্ব 


তমেব ভান্তমন্ুভাতি সর্বৰং 
তণ্ত ভাস! সর্ববমিদং বিভাতি ॥ 

€১৩) যতো! বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে, যেন জাতানি জী বস্তি, 
যত্প্রযস্ত্যভিসংবিশস্তীতি। তদ্বিজিজ্ঞাসম্থ । 

€১৪) বপং রূপং প্রাতিবিত্বো বভূব 
তদশ্ত রূপং প্রতিচক্ষণায়। 
ইন্দ্র মায়াভিঃ পুকরূপ ঈষ্নতে 
যুক্তা হৃহ্য হরয়ঃ শতা৷ দশ ॥ 

€১৫) অগ্রির্যৈকো। ভূবনং প্রবিষ্টো 
রূপং বধূপং প্রতিরূপো। বভূব । 
একে বশী সর্বভূতীন্তরাত্মা 
রূপং বূপং প্রতিরূপো। বহিশ্চ ॥ 

(১৬) এতম্মাজ্জায়তে প্রাণে মন: সর্বেন্্িয়াণি চ। 

খং বায়ুর্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বন্ত ধারিণী ॥ 

(১৭) মনোময়ঃ প্রাণশরীরন্তে। 
প্রতিঠিতোহনে হাদয়ং সন্নিধায় । 
তঘিজ্ঞানেন পরিপন্তান্তি ধীরাঃ 
আনন্বরূপমমৃতং যদ্িভাতি ॥ 

(১৮১ তনম্মা্ এতম্মীঘ্বিজ্ঞানময়াৎ অন্টোতস্তর আত্মানন্দময়ঃ | 
তন্ত প্রিয়মেব শিরঃ, মোদে! দক্ষিণঃ পক্ষঃ প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষ: 
আনন্দ আত্মা, ব্রহ্গপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা । 
সতং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম । আনন্দো ব্রন্দেতি ব্যজানাৎ। 
এতমানন্দ্ময়মাত্মানমুপসংক্রমায | 


[ ২৯৪ ] 
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(১৯) যো বৈ ভূমা তৎসুখং ভূমাত্বেব সখং নাল্পে সুখম্‌। 

ভূমৈবোপাসিতব্যম্‌। 

(২*) প্রাণ ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম 

রাতিদ্ণাতুঃ পরায়ণম্‌। 
(২১) পুর্ণমদঃ পৃর্ণমিদং পুর্ণাঁৎ পুর্ণমুদচ্যতে। 
পূর্ণন্ত পৃর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিত্যতে ॥ 
স আত্মন আত্মানযুদ্ধত্যাত্বন্তেব বিলাপয়তি। 

(২২) বাস্থদেবঃ সংকর্ষণঃ প্রহ্যয্লোহনিরদ্ধোহহং মত্গ্যঃ কুষ্মো বরাহো। 
নারসিংহো। বামনে। রামে! রামঃ কৃষ্তো বুদ্ধঃ কন্কিরহং শতধাহং.সহত্রধাহুম- 
মিতোইহমনস্তোইহং, নৈবেতে জায়স্তে ন ভিয়ন্তে নৈষামনুজ্ঞা ন বন্ধো ন 
মুক্তি: সর্বব এব পৃর্ণা অজরাঁঃ.অমৃতাঃ পরমাঃ পরানন্দা ইতি। 

(২৩) তন্ত হ বা এতন্ত পরমন্ত ত্রীণি রূপাণি। কৃষ্ণ রামঃ কপিল 
ইতি। তন্ত হু বা এতন্ত পরমন্ত পঞ্চরূপাঁণি দশরূপাঁণি শতরপাণি সহ্র- 
রূপাণ্যমিতরূপাণি, তানি হ বা এতানি সর্বাণি পূর্ণানি সর্ববাণ্যনস্তানি। 
সর্ধাণ্যসংমিতাঁনি। 

*(২৪) অগ্নির্বে দেবানামবমে! বিধুঃ পরমঃ তদস্তরা অন্তা দেবতাঃ। 

(২৫) ন কর্ণ! বর্ধতে নো কনীয়ান, | 

(২৬) শৃখে বীর উগ্রমুগ্রং দময়ন্নন্তমন্তমতি নেনীয়মানঃ | 
এধমানদ্ভিড় ভয়ন্ত রাজা চোফ,য়তে বিশ ইন্দ্রো মনুষ্যান, | 
পরা পুর্বেষাং সধ্য' বৃণক্তি বিতর্তরাণৌ অপরেভিরেতি। 
অনান্গৃভূতীরব ধৃন্বান পুর্বারিন্্রঃ শরদস্তর্তরীতি। 

(২৭) শ্রীশ্চ তে লক্ষমীশ্চ পত্বযো৷ অহোরাঞ্রে পারে । 


[| ২০৫ ] 


বৈষ্ণবাচাধ্য মধ্ব 
লক্ষী 


শ্রীলক্ষী বিষ্র প্রিয় মহিষী, জ্ঞানানন্বাত্মক-নিত্যদেহ-বিশিষ্টা, বিষ্ণুর 
স্যায় তিনিও গর্ভবাস-ছঃখাদি-দোষরহিতা॥ সর্বত্র বিষ্ণুর সহিত অবস্থিতা, 
সর্বত্র ব্যাপ্তা, বিষ্ণুর অনস্ত বাপের সহিত শ্রীলক্ষমীও 
অনস্তরূপে বিহার করেন, বিষ্ণুর অবতরণকালে লক্ষ্মীও 
অবতীর্ণ হইয়া সেই অবতারের প্রিয়সঙ্গিনীরূপে 
বিরাজ করেন, বিষ্ণুর নায় লক্ষমীরও বিভিন্ন নিত্য নাম ও রূপ আছে। 
লক্ষ্মীর বিভিন্ন নাঁম, যথা-_ শ্রী, ভূ, ছুর্গা, মায়া, জয়া, কৃতি, শাস্তি, অন্ত্রণীঃ 
দীতা, দক্ষিণা, জয়স্তী প্রভৃতি । শ্রীলক্ষমীদেবী শ্রী, ভূ ও ছুর্থারূপে ত্রিবিধ 
গুণের নিয়ামক | শ্রী” রূপে সত্বগুণ-প্রেরিকা হইয়৷ দেবতাগণকে মোহন 
করেন, “ভূ'রূপে রজোগুণ-প্রেরিকা হইয়া মনুষ্যগণকে মোহন করেন, 
আর কছুর্গা'রূপে তমোগুণ-প্রেরিক। হইরা দৈতাযগণকে মোহন করিয়! 
থাকেন। 


শ্রীলঙ্্ীতত্ব, লক্ষ্মীর 
বিভিন্ন নাম 


শ্ীভূ'দু্নীন্তরণী হীশ্চ মহালক্ষ্ীশ্চ দক্ষিণা । 
সীতাজয়স্তীসত্যা চ ক্ষ্সিণীত্যাদিভেদিতা ॥ 
প্রকৃতিস্তেন চাবিষ্টা তদ্বশ1 ন হরি: স্বয়ম্‌। 
ততোহনস্তাংখহীন। চ বলজ্ঞপ্তি-স্থখাদিভিঃ ॥ 
গুণৈঃ স্বৈস্তথাপ্যন্ত প্রসাদাদ্দোষবজ্জিতা। 
সর্বদ1 হুখরূপা চ সর্বদ] জ্ঞানরূপিণী ॥ 
--€ বুহদাঁঃ ভাষু। ৩য় অঃ ৫ম ব্রাঃ) 
রী, ভূ; ছুর্গীঃ অস্্রণী, হী, মহালঙ্ীঃ দক্ষিণা, সীতা, জর়স্তী, সত্যা এবং 
রুক্সিণী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামবিশিষ্ট প্রকৃতি শ্রীহরিকর্তৃক আবিষ্টা এবং 
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তাহার বীভূতা রহিয়াছেন, পরস্ত শ্রীহরি তাহার বশীভূত নৃহেন। সেই 
প্রকৃতি বল, জ্ঞান এবং সুখ প্রভৃতি যাবতীয় গুণবিষয়ে শ্রীহরি হইতে 
যদিও অনস্তঅংশে হীনা, তথাপি তীহার প্রসাদ-বশতঃ সর্বদোষবর্জিতা 
ও সর্বদ] জ্ঞান-নুখরূপ! | 
তন্তাস্ত ভ্রীণি রূপাণি সত্বং নাম রজস্তমঃ | 
স্থষ্টিকালে বিভজ্যস্তে সত্বং শ্ঃ সদগুণ প্রভা ॥ 
রজে। রঞ্জনকর্তৃত্বাভূঃ সা স্থষ্টিকরী যতঃ | 
বদাবেশাদিয়ং পৃথধী ভূমিরিত্যেব কথ্যতে ॥ 
জীবানাং গ্লপনাদ্দ,গগী তম ইত্যেব কীর্তিতা। 
এতাভিস্তিস্থভিজীবাঃ সর্ব্বে বদ্ধা অমুক্তিগাঃ ॥ 
সর্ধধান্‌ বরুস্তি সর্ধাম্চ তথাপি তু বিশেষতঃ | 
শ্ীদে ববন্ধিক৷ নীণাং ভূর্দৈত্যানাৎ তথাপরা। 
এতাভ্যোইন্ঠং পরং চেব বিষু্ং জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে। 
( গীতা-তাঁপর্যয ১৪1৫-৬ ) 
সৃষ্টিকালে উক্ত প্রকৃতির সত্ব, রজঃ ও তম:-নামক রূপক্রয় বিভক্ত 
হইয়া থাকে। সদ্গুণ-প্রকাশিক। শ্রী” সত্বগুণস্বরূপ ; ভূ স্ষ্টি-সম্পাদিকা 
* বলিয়া ভৃঃ নামে এবং রঞ্জনকারিণী বলিয়া “রঃ, নামে কথিত হন--এ 
বর্জিত ভূ-প্রকৃতির আবেশ-হেতু এই পৃথিবী “ভূমি' নামে 
| পরিচিতা হ্ইয়া থাকে। ছুর্া-প্রকৃতি জীবের 
গ্লানিদায়িনী বলিয়া তম£-রূপে কীর্তভিত হ'ন। উক্ত প্রক্কৃতিত্রয়ে আবদ্ধ 
হইয়! জীবগণ মুক্তি লাভ করিতে পারে না। সমস্ত প্রন্কৃতিই সমস্তকে 
বন্ধ করেন, তথাপি বিশেষতাবে শ্রী-গ্রক্কতি দেবগণকে, ভূ-প্রক্কতি 
মন্ুষ্যগণকে এবং হুর্ণী-প্রকৃতি দৈত্যগণকে . বন্ধ করিয়া থাকেন। 
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বৈষ্ণবাচা্য মধ 


জীবগণ উক্ত প্রক্কৃতিত্রয়ের অতিরিক্ত ও পরতত্ব বিষ্ণুর জ্ঞান হইতেই 
মুক্তি লাভ করেন । 
লক্ষমীদেবী-_বিষ্ণুর অধীনা, সর্ববিগ্ভাভিমানিনী এবং চতুর্থ ব্রহ্মা 
হইতে অনেকগুণে শ্রেষ্ঠতরা। তিনি ভগব্দঙ্গে নানাবিধ আভরণ-স্বরূপে 
বিরাজ করেন। অর্থাৎ মধ্বসিদ্ধান্ত-মতে বিষ্ণুর শব্যা, 
আসন, সিংহাসন, আভরণ প্রভৃতি সমস্ত ভোগ্যবন্তই 
লক্ষ্যাত্মক,ঃ যথা--শ্রীর্যত্র রূপিণু'কগায়পাদয়োঃ 
করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ1৮ 
( ৪র্ঘ অঃ ২য় পাঃ ১ম সুত্রের অন্গব্যাখ্যানে ধৃত ভাঃ ২।৯।১৩ শ্লোক ) 
যে বৈকুণ্ঠে লক্ষী বহুপ্রকার বৈভবরূপে মুর্তিমতী থাকিয়া উভ্তমঃশ্লোক 
শ্রীবিষ্ণুর চরণ-যুগল পৃজ1 করিয়া থাকেন। 
তত্র বিষ্োঃ পুরং দিব্যমপরাজিত-নাঁমকম্‌ । 
বিমিতাখ্যঞ্চ পর্যঙ্কং বিক্কোমানেন সম্মিতম্‌ ॥ 
চিৎন্ুবর্ণময়ং দিব্যং লক্ষমীস্ত ্ৎস্বরূপিণী | 
(ছান্দোগ্য-ভাষ। ৮৫) 
তথায় বিষ্ণুর অপরাজিত নামক দিব্যপুর এবং তাহার বিগ্রহ- 
পরিমিত চিন্ময় সুবর্ণ-নিশ্পিত বিমিত-নামক দিব্য পর্যযক্ক বর্তমান আছে। 
তৎসমুদরয় বস্তই লক্ষমীন্বরপ | 


শ্রীবিষ্ণর শয্যাসনাদি 
লম্ষ্যাত্মক 


জগৎ সত্য 


শ্রীমন্মধবাচার্ধ্য বলেন__-ভগবান্‌ বিষু কলের আদিতে অনাদি নিত্য 
জড়! প্রর্কাতিকে উপাদান করিয়া গুণত্রয়, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চভৃত-ক্রমে 
্রহ্গাণ্ড, তদস্তরে চতুর্দশ লোক, সমুদ্র, মেরুমন্দরাঁদি পব্বত, গঙ্গা যনুন||দ 
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সপ্তবিংশ অধ্যায়- _শ্রীমধবাচার্য্ের সিদ্ধান্ত 


নদী, শিলা, বনস্পতি, ওষধি, ধান্ত, ফল, পুষ্প, নবরত্ব, সুবর্ণ, লৌহ প্রভৃতি 
সর্বববস্ত স্থষ্টি করেন। এই সকলই কাধ্যন্ূপে অনিত্য, কিন্ত কারণরূপে 
নিত্য) কার্য্যরূপে অনিত্য হইলেও শশশৃঙ্গ, আকাশ-কুস্ম, কুণ্মলোম 
ও গন্ধর্ব-নগরাদির স্তায় “অসৎ নহে, অথব। রজ্জারোপিত সর্প 
বা শুক্তারোপিত রজতবৎ মিথ্যা নহেঃ 
অল্প-কালীনত্বহেতু “অনিত্য*, 'অসত্” নহে, 
ন্ষণিক?ও নহে; ক্ষেণসন্ধন্ষি” বল! গেলেও ক্ষণমাত্রবত্তীি 
বল! যাইতে পারে ন1। ঘট-পটাি “ক্ষণসম্বদ্ধি হইলেও কারণরূপে 
নিত্য। বৌদ্ধগণ “ক্ষণিক+ বলিতে যাহার পুর্বে বা পরে অবস্থান নাই, 
ক্ষণে-ক্ষণে উৎপত্তি ও ক্ষণে-ক্ষণে নাশ হয়, তাহাই উদ্দেশ করিয়া থাকেন। 
পরন্ত প্ষণসম্বন্ধি” বলিতে তাহ! বুঝায় না; ক্ষণসম্বন্ধি' হইলেও তাহা 
উপাদান-কারণরূপে নিত্য । যেমন, ঘট- কার্য, ঘট-ভঙ্গে কপাল (ঘটের 
খণ্ডিত দ্বিতীয় ভাগ ), কপাল-ভঙ্গে “কাঁপালিক* €ঘটের চতুর্থ ভাগ ), 
কাঁপালিক-ভঙ্কে “মুত্তিকাদি”, মৃত্ভিকা-ভঙ্গে ক্রমশঃ পপ্রক্কতি” । ঘট হইতে 
ক্রমে প্রকৃতির পূর্ব পর্য্যস্ত সমস্ত বস্তই কার্য । ইহার! অনিত্য, কিন্তু 
প্রতি মূল-উপীদান-কারণরূপে নিত্যা। কল্পের আদি হইতে আর্ত 
করিয়া কল্পাবসান পর্য্যন্ত উপাদান-কাঁরণ প্ররুতি হইতে ঘটাদি পর্যন্ত 
নান। কাধ্যরূপ পরিণাম এবং কল্লাস্তে প্রকৃত্যাধ্য সুক্মরূপে অবস্থিতি ; তাহা 
“মিথ্যা” নহে । মায়াবাদিখণ থে বলিয়া! থাকেন- ব্রহষজ্ঞানের পরিপাঁকে 
ব্যবহারিক জগৎ তপ্ত লৌহগত জলবিন্দুর স্তায় স্বতঃই অদৃষপ্ত হইয়া পড়ে, 
তাহ! বাল-কোলাহুল মাত্র; যেহেতু বিষ্ণু জ্ঞানপূর্ববক লীলামাত্রে এই 
জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বুদ্ধিপুর্ববক কার্ধ্যপর্ধযস্ত ইহার নাশ 
করেনঃ তখন জগৎ কাঁরণরূপে অবস্থান করিয়া থাকে । বিষ্তুর 
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জগন্মিথ্যাত্ববাদ খণ্ডন 


৯৪ 


বৈষ্ঞবাচার্্য শ্রীমধব ২ 


বুদ্ধিবলে স্ষ্ট-জগৎ মায়োপাদান নহে । জীবের অদৃষ্ট ও যোগ্যতান্গসারে 
ভগবান্‌ নানারপে জগৎ স্থষ্টি করেন এবং অদৃষ্ট-পরিসমাপ্তিতে জগতের 
নাশ করেন। তখন কারণরূপে জগৎ অবস্থান করে। কক্ষের আদিতে 
অন্থলোমক্রমে স্থষ্টি অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে আর্ত করির] মহত্ত্ব, অহঙ্কার, 
পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত প্রভৃতি ক্রমে জগৎস্থষ্টিঃ আর কল্লান্তে 
বিলোমক্রমে নাশ অর্থাৎ যে ক্রমে স্থষ্ট হইয়াছিল, তদ্ধিপরীত ক্রমে জগতের 
বিনাশ হয়। কিন্তু প্রকৃতিরূপে সকলেরই অবস্থান। শ্রীমন্মধবাচাধ্য 
খ্বরচিত বিিন্ন গ্রন্থে এতছ্বিষয়ে বহু যুক্তি ও প্রমাণাদির অবতরণ 
করিয়াছেন। জগতের সত্যতা-সিদ্ধান্ত-সন্বন্ধে শ্রীমন্মধবাচাধ্য-ধৃত কএকটি 
বেদ ও পুরাণ-প্রমাণ নিক়্ে উদ্ধত হইল -_ 
প্রধ ন্বন্ত মহতো। মহানি সত্য। সত্যন্ত করণানি বোচম্‌। সতামে- 
'নমন্ধু বিশ্বে মদস্তি রাতিং দেবন্ত গৃণতো মঘোনঃ। 
যচ্চিকেত সত্যমিত্তন্নমোঘং বস্ুস্পাহমুতজেতো৷ তদাতা। 
সত্যোহসৌ অন্ত মহিমা গৃণে শব্বে। যজ্জেষু বিপ্ররাজ্যে। 
বিশ্বং সত্যং মঘবান। যুবোরিদাপশ্চ প্রমিনস্তি ব্রতং বাম্‌ ॥ 
কবির্মনীষী পরিভূঃ হ্বয়ন্তু ধাথাতথ্যতোহর্থান্‌ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। 
অসত্যমাহুজ গদেতদজ্ঞাঃ শক্তিং হরে ন বিছুঃ পরাং হি। 
যঃ সত্যরূপং জগদেতদীদৃক্‌ সুষ্ট। ত্বভৃৎ সত্যকর্ম্া মহাত্মা ॥ 
অথৈনমাহুঃ স্ত্যকন্ম্েতি সত্যং হোবেদৎ বিশ্বমসে স্থজতে । 
অধৈনমাহুনিত্যকন্ম্েতি নিত্যং হোবাসৌ কুরুতে। 
সত্য! বিষ্ঞোগুণাঃ সর্বে সত্যা জীবেশয়োভিদ] । 
সত্যে! মিথ! জীবতেদঃ সত্যঞ্চ জগদীদুশম্‌ ॥ 
(ভাঁঃ তাঃনিঃ অ১ শ্লোঃ ৬৯) 
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সপ্তবিংশ অধ্যায় -- শ্রীমধবাচার্য্যের সিদ্ধান্ত 


শী 
বিভূতিং প্রসবস্তন্ে মন্তা্তে স্থষ্টিচিন্তকাঃ | 
স্বপ্রমায়াম্বরূপেতি সৃষ্টিরন্ৈবিকল্পিতা। 
ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ স্ষ্টিরিতি হৃষ্টৌ বিনিশ্চিতম্‌। 
কালাৎ প্রন্থতিং জগতাং ভূতানাং মন্তান্তে কাঁলচিস্তকাঃ ॥ 
ভোগার্থং স্থষ্টিরিত্যন্তে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে। 
দেবস্তৈষ স্বভাবোহয়মাপ্তকামন্ত কা ম্পৃহা ॥ 

( মাণক্যভাঞ্ষে ) 

সঃ গু 
বিশ্বং সত্যং বশে বিষ্পোনিত্যমেব প্রবাহৃতঃ | 
ন ক্কাপ্যনীদৃশং বিশ্বং তত্তৎকালানুসারতঃ । 
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং যে জগদাহুরনীশ্বরম্‌। 
ত আন্ুরণঃ ত্বয্নং নষ্ট! জগতঃ ক্ষয়কারিণঃ ॥ 


(“তত্বোগ্োতে” ব্যাসম্থতিবাক্যম্‌ ) 
আমি সত্য-স্ববপ মহাপুরুষ বিষুণর জগৎ-স্থষ্টি-প্রযোজক প্রক্কৃতি- 


প্রভৃতি করণ-সমুহকে সত্যন্ধপে বলিয়াছি। স্ততিকারক ইস্জরদেবের এই 


সত্যসম্পদ্‌ দর্ণনে সকলে সন্তষ্ট হইয়! থাকেন। 
নর্বজয়শীল ও বর-প্রদাতা বিষুণ সকলের অপেক্ষণীয় যে বস্তু রচন! 
করিয়াছেন, উহ সত্যই হইয়া থাকে, পরক্ত অসত্য নহে। 
«ভগবান্‌ সত্য, তাহার মাহাত্মাও সত্য+_-আমি এই কথা স্বকীর 


'মোক্ষাদি-সুখ-লাভের জন্ত বিপ্রজনাধিকৃত যজ্ঞ-সকলে কীর্তন করিতেছি । 


হে ইন্ত্র, হে বিষ্ণো, আপনাদের সম্বন্ধি এই জগৎ সত্য, জলাভিমানিনী 
দেবতাঁগণও আপনাদের জগংস্যগিব্যাপারের কথা অবগত আছেন 
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বৈষ্ঞবাচা্য শ্রীম্ধ্ৰ 


সর্বব্ত, মনোহভীষ্ট-গ্রদাতা, সর্ববজয়শীলী ত্বয়স্ু ভগবান্‌ বনুকল্পক।ল 
ব্যাপিয়া পরমার্থ (যথার্থ) বস্তসকলের নিশ্মীণ করিয়াছিলেন । 

যাহারা শ্রীহরির পরশক্তির বিষয় অবগত নহে, তাদ্শ অজ্ঞগণ এই 
জগৎকে অসত্য বলিয়া থাকে। 

মহাত্মা! বিষ্ণু «ই সত্য-ভূত জগৎ সৃষ্টি করিয়! সত্যকণ্ম্! নামে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছেন । 

সঙ্জনগণ এই বিষুণকে সত্যকন্ম্টা বলিয়া থাকেন, যেহেতু ভগবান্‌ 
এই জগৎকে সত্যরূপেই নিম্মীণ করিয়াছেন । কোন কোন ব্যক্তি 
তাহাকে নিত্যকন্মা নামেও বলিরা থাকেন, যেহেতু তিনি সর্বদাই এই 
জগতের নিশ্মাণ করিতেছেন । 

বিষ্ণুর যাবতীয় গুণই সত্য, জীব ও ঈশ্বরের ভেদও সত্য, জীবগণের, 
পরস্পর ভেদও সত্য এবং ঈদুশ এই জগৎও সত্য । 

সৃষ্টি-বিষয়ক বিচারপর্ারণ কেহ কেহ ব্রন্দের বিবিধাকারে পরি ণাম- 
কেই জগবস্থষ্টি বলিয়া থাকেন। অন্ত কেহ কেহ সৃষ্টিকে স্বপ্ন ও মায়িক 
পদার্থ-তুল্য বলিয়া! কল্পনা বরেন। স্থষ্টি-বিষয়ে নিশ্চয়শীল ব্যক্তিগণ 
ভগবানের ইচ্ছা-মাত্রেই জগৎ*স্থষ্টি বলিয়া থাকেন। কালকর্তৃত্ববাদিগণ 
কাল হইতেই জগৎসৃষ্টি বর্ণন করেন। কেহ কেহ নিজের ভোগের 
জন্য, কেহ বা নিজের ক্রীড়ার জন্য জগবস্থষ্টি বলেন। পরস্ত এই 
জগৎ্-স্থষ্টি ভগবানের স্বভীবমাত্র, কোনরূপ কামনা-বশতঃ নহে, যেহেতু 
আপ্তকাম পুরুষের কোন্‌ বিষয়ে স্পহা থাকিতে পারে? 

“ এই বিশ্বসত্য এবং ভগবান্‌ বিষুর বশবর্তী, ইহার নিত্যতা 

প্রবাহক্রমে বর্তমান রহিয়াছে 3 সর্বকালই এই বিশ্ব ঈদৃশরূপে বিরাঁজ মান 
আছে+্পরস্ত কদাপি ঈদৃশ ভাবের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। যাহার! 
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জগৎকে অসত্য, নিরাশ্যয় ও ঈশ্বর-রহিত (রাঙ্জশুন্য) বলিয়া থাকে, 
জগতের বিনাশকারী সেই অন্থরগণ স্বঘংও নাশ পাইয়। থাকে | 


তত্ততঃ তেদ 


শ্রীমন্মধবাচার্য (১) জীবেশ্বরে ভেদ, ২) জীবে জীবে পরম্পর 
তেদ, (৩) ঈশ্বরে জড়ে ভেদ, (৪) জীবে জড়ে ভেদ ও (৫) জড়ে 
জড়ে পরস্পর ভেদ--এই পঞ্চভে্গ শ্বীকার করেন। 
এতদ্বিষয়্ে আচার্য্যপাঁদ স্বরচিত «মহাভাপরত-তাত্য্য- 
নির্ণর”গ্রন্থের ১ম অধ্যায়ে ৭০-৭১ শ্লোকে এইরূপ লিখিয়াছেন-_ 

“জীবেশয়োর্ভিদা চৈব জীবতেদঃ পরস্পরম্। 
জড়েশয়োর্জড়াশাং চ জড়জীবতিদা তথা ॥ 
পঞ্চভেদ। ইমে নিত্যাঃ সর্ধাবস্থাম্থ নিতাযশঃ | 
মুক্তানাঞ্চ ন হীয়ন্তে তারতমাং চ সর্বদা ॥” 

(১) জীবে ও ঈশ্বরে ভেদ সৃষ্ট জীবের সহিত বিষুণর অনাঁদি- 
কাল হইতে আরম্ভ করিয়া যাবৎকাঁল পর্য্যন্ত অত্যন্ত ভেদ। এএন্গই 
অবিগ্ভা-উপাধি-বশতঃ জীবাদিরূপে প্রতীত হন”-__হহ্‌] দুষ্ট মত। ব্রঙ্গ-- 
পরমৎমহৎ-পরিমাণ, আর জীব -_-অণুপরিগাণ $ ব্রহ্ম _সর্ঘদোষ*বিনিমুক্ত, 
আর জীব--দৌষপুর্ণ $ ব্রহ্ম_অনস্তগুণ আর জীব--পরিমিতগুণ$ ব্রহ্গ 
নিতামুক্ত, আর জীব-__সংসার-বদ্ধ ;--এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর অতেদ 
কোনরূপেই কল্সিত হইতে পারে না। মুক্তিতেও জীব-ঈশ্বরে নিত) 
ভেদ বিরাজিত। তখনও জীব ভিন্ন পেই অবস্থান করিয়া বিষ্ুুর নিত্য- 
সেবা করিয়া থাকেন । 

(২) জীবে-জীবে পরস্পর ভেদ্--(ক) (বদ্ব-জীব ) সংসারে 


০ 


পঞ্চভেদ-রহস্ত 
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বৈষ্ণবাচাধ্য শ্রীমধব 


কেহ সুখী, কেহ ছঃখী, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, ইহাদের পরম্পরে এক্য 
নাই। (খ) (মুক্তজীব) মুক্তিতে একস্থানে প্রবেশ করেন মাত্র । তাহারা 
মুক্তাবস্থায়ও যোগ্যতান্ুসারে বিষ্ণুর বিভিন্ন সেবায় অবস্থিত এবং তাহাদের 
পরস্পরের সেবা-সখাদির মধ্যেও তারতম্য বর্তমান । তবে যে কোথায়ও 
কোথায়ও মুক্তিতে সকলেই এক হয়, ( “সর্ষের একীতবস্তি'__ শ্রুতি )-- 
শান্ত্রে এইরূপ কথা লিখিত আছে, তাহার তাৎপধ্য আছে। যেমন, 
যদি বল! হয় যে, “সায়ংকালে গাভীসমূহ গোষ্ঠে একীভূত হইয়াছে'__ 
সেস্থানে যেরূপ “একীভূত”শবের দ্বারা! অত্যন্ত-অভেদ নির্দেশ না করিয়। 
সকলের একস্থানে সমুপস্থিতি বা সম্মেলনই বুঝাইয় থাঁকে, মুক্ত জীব- 
গণের সম্বন্ধেও তদ্রুপ বুঝিতে হইবে । অথব। যদি বল! হয়, “রাজন্বর্দ এক 
হইয়াঁছে”,__এইরূপ উক্ভিতে যেমন রাজন্তবর্গের অত্যান্ত অভেদ কল্পন! 
করা অজ্ঞতা-মাত্রঃ পরস্ত এইস্থানে পুর্বে রাজশুবর্ণ পরস্পর বিরুদ্ধ- 
মতাবলম্বী ছিলেন, এখন “এএকমত' হইয়াছেন বা একপ্রকার বুদ্ধিবিশিষ্ট 
হইয়াছেন-_এইরূপই বুঝাক্ষঃ তন্দ্রপ মুক্তাবস্থায় জীবগণ সকলেই বিধুর 
সেব্যত্বে একমত হইয়) বিষ্ণুর সেবা করিতেছেন,-ইহাই বুঝাইয়া 
থাকে। 

(৩) ঈশ্বর ও জড়ে ভেদ-_ ঈশ্বর__জ্ঞানাত্মক, শ্ত্যি ও নির্ববি 
কার 3 কিন্ত জড়-_জ্ঞানশূন্ক, নশ্বর ও বিকাঁরী। এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ- 
ধন্মযুক্ত বস্তর কখনই অভেদত্ব সার্থিত হইতে পারে না। | 

(৪) জীবে জড়ে ভেদ- জীব জ্ঞানাত্বক, তাঁহার সহিত 
অজ্ঞানাত্মক জড়ের এক্য হইতে পারে না। 

(৫) জড়ে জড়ে পরস্পর ভেদ্র--বিষ জীবের মৃত্যু ঘটাইয়া 


থাকে, আর অমৃত জীবের জীবন দান করিয়া থাকে 3) বিষ--তিক্ত, আর 


গা 
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গুড়-_মধুর, এইক্প পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাব জড়বস্তর মধ্যে দৃষ্ট হয়। এরূপ 
বিরুদ্ধ ধর্যুক্ত জড়বস্তব কখনই অভেদ নহে। 

এই, পঞ্চভেদ সর্বকালে ও সব্দদেশে নিত্য । ধর্ষিপ্রতিযোগী নষ্ট 
হইলেও ভেদ নষ্ট হয় না। যেমন এক স্থানে ঘট নষ্ট হইল, আর একস্থানে 
পট নষ্ট হইল প্রত্যেকেই ভিন্নরূপে তত্তদ্ভিন্ন কার্যের সুক্মাংশে ভিন্ন 
উপাদান কারণ-রূপে অবস্থিত থাকিল। 


তত্বগত-ভেদ-বিষয়ে প্রমাণ 


দ্বা স্থপর্ণ৷ সযূজ। সখায়। সমানং বুক্ষং পরিষম্বজাতে। 
তয়োরন্থঃ পিগ্পলং স্বাদ্বত্যানমশ্রনন্টোইভিচাকশীতি ॥ 
সমানে বৃক্ষে পুরুষে! নিমগ্রোহানীশয়া শোচতি মুহ্মাঁনঃ | 
জুষ্টং যদ পগ্ঠত্যন্তমীশমন্ত মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥ 
( খখেদ ও অথর্ববণ উপনিষৎ) 
জীবেশ্বরভিদা চৈব জড়েশ্বরভিদ। তথা । 
জীবভেদে। মিথশ্চৈব জড়জীবভিদা তথ। ॥ 
মিথশ্চ জড়ভেদোহ্য়ং প্রপঞ্চে ভেদপঞ্চক2। 
সোহয়ং সত্যো হনাদিশ্চ আদিশ্চেন্নাশমাপ্র,যাৎ ॥ 
ন চ নাশং প্রযাত্যেষ ন চাসৌ ভ্রান্তিকলিতঃ | 
কল্লিতশ্চেত্রিবর্ভেত ন চাসৌ বিনিবর্ভতে । 
দৈতং ন বিদ্যত ইতি তম্াদজ্ঞানিনাং মতম্‌ ॥ 
€(বিষ্ুতত্বনির্ণয়ে পরমশ্রতিঃ ) 
পরম্পর সহযোগ ও মিত্রভাবাপন্ন পক্ষিঘ্বপ্র (জীব ও ঈশ্বর ) একই 
দেহ্‌-বুক্ষে উপবিষ্ট রহিয়াছে । তাহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ জীবপক্ষী 
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বৈষ্ঞবাচার্ধ্য প্রীমধ্ব 


পিপ্লল কর্্দকলকে সুস্বাছু মনে করিয়া ভোজন করিতেছে এবং অপর 
জন (ঈশ্বর) তাহ! ভক্ষণ না করিয়! সর্ধত্র প্রকাশমান (সাক্ষিত্বূপ ) 
রহিয়াছেন । 

দেহ-বুক্ষমধো অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্র থাকিয়া মুহামান পুরুষ (জীব ) 
অস্বাতন্ত্র-বশতঃ শোঁকগ্রন্ত হইয়া থাকেন। পরস্ত যত্কালে নিজকর্তৃক 
সেবিত ও নিজ হইতে ভিন্ন ঈশ্বরকে অবলোকন করেন, তৎ্কালে 
শোকরহিত হইয়া! তাহার মহিমা অবগত হন। 

এই প্রপঞ্চমধ্যে জীব ও ঈশ্বরের তে, জড় ও ঈশ্বরের ভেদ, 
জীবগণমধ্যে পরস্পর ভেদ, জড় ও জীবের ভেদ এবং জড় বস্তর মধ্যে 
পরস্পর ভেদ--এই পঞ্চবিধ ভেদ বর্তমান রহিয়াছে । উহ] সত্য ও 
অনাদি; যদ্দি উহার আদি অর্থাৎ উৎপত্তি থাকিত, তাহা হইলে 
বিনাশশীল হইত, পরস্ত কখনও ইহা বিনষ্ট হয় না। উক্ত ভেদ কখনও 
ভ্রাস্তিকল্লিতও নহে, তাহ! হইলে উহার নিবুত্তি দেখ যাইত; পরস্ত উহার 
নিবৃত্তি কখনও দৃষ্ট হয় না। অতএব দৈত অর্থাৎ তেদ বর্তমান নাই-- 
ইহা অজ্ঞানিগণেরই মত। 


বৰ * 
জীবসমূহ হরির নিত্য অনুচর। পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, 
শ্রীমন্মধ্বসিদ্ধান্তান্ুসারে তত্ব ছ্বিবিধ--(১) স্বতন্ত্র তত্ব ও (২) পরতন্ত্র“তত্ব। 
স্বতন্ত্র তত্ব-_বিষুণ ; পরতন্ত্র তত্ব-দ্বিবিধ £--(ক) ভাব ও (খ) অভাব । 
ভাব দ্বিবিধ--(১) চেতন বা জীব, (২) অচেতন বা জড়। অভাব 
চতুর্বিধ_-€১) প্রাগভাব, (২) প্রধ্বংসাভাব (৩) অত্যস্তাভাব ও 
€8) অন্ঠোধ্ন্াঁভাব। অন্োইস্তাভাব ভাবধশ্ম ও অভাবধর্, উভয়েই 
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বর্তমান, ন্থুতরাং কেবলাভাব প্ররুতপক্ষে ভ্রিঘিধ। যেমন, 'আগামীকলা 
ঘট হইবে'__এইটি প্রাগভাবে'র দৃষ্টান্ত । আর “ঘট বিনষ্ট হইয়াছে, বর্ত- 
মানে তাহার অভাব,- ইহাকে 'প্রধ্বংসাঁভাব? বলে। 
ভি নি ত্রিকালে অভাবই “অত্যন্ত অভাব? বলিয়া খ্যাত-_- 
জীব--জ্রীহরির 
নিত্য অনুচর. যেমন শশশৃগ, কু্মলোমাদির “অত্যন্ত অভাব” । 
আর ঘটে পটত্বের অভাব ও পটে ঘটত্বের অভাব,_- 
ইহা! “অন্ঠোইস্যাভীব*। পূর্ববোক্ত চেতন বা জীব আবার ভ্রিবিধ__ 
সান্বিক, রাজন ও তামস। অচেতন বাঁ জড় বহুবিধ । বিধু্তর উরে 
অনস্ত জীবরাশি বিরবাজিত আছে; & জীবরাশি উপরিউক্ত ত্রিবিধ ভাগে 
বিভক্ত । 
ৃষ্ট স চেতনগণান্‌ জঠরে শরানানাঁনন্দময়বপুষঃ স্যতিবিপ্রমুক্তান্‌। 
ধ্যানগতান্‌ হুতিগতাংশ্চ নুযুগ্তিসংস্থান্‌ ব্রহ্মাদিকান্‌ কলিপরান্‌ মন্ুজাং- 
স্তখৈক্ষৎ ॥ 
€ মঃ ভাঁঃ তাঁঃ নিঃ অ ১ শ্লোঃ ৪) 
ভগবান্‌ বিষুর উদর মধ্যে অনন্ত জীব অবস্থিত রহিয়াছে । তন্মধ্যে 
বদ্ধজীব তিনভাঁগে বিভক্ত) বথা_-তিনি (বিষণ) শিজের জঠরমধ্যে 
_প্রীভগবান্‌ বিষুর উদর- সর্ববথা সংসারবিমুক্ত আনন্দময় বিগ্রহ চেতনগণকে 
মধ্যে অনন্তজজীব ; দর্শন করির1 অতঃপর (১) ধ্যানগত ব্রহ্দাদি দেবগণ, 
'ত্রিবিধ বন্ধজীব (২) সংসার-দশা প্রাপ্ত মন্ুঘগণ এবং (৩) সুযুস্তিগত 
দৈত্যগণকে দর্শন করিলেন। 
তাহার! সকলেই অনাদি অবিষ্ভা ও কাম্য-কন্মম-প্রবাহে বদ্ধ । সাত্বিক 
জীবগণ মুক্তি-যোগা, রাজসগণ নিত্যসংসারী এবং তামসগণ তমোগতি 
(নরক) যোগ্য। ব্রহ্গা-ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা, গন্ধ, খবি, পিতৃগণ, 
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চতুর্দশ মন্থগণ, অষ্টবন্থুগণ, নৃপগণ ও মনুষ্টোত্তমগণ-_ইহারা সাঁত্বিক 
জীব$ রাজসিক জীবগণ মনুষ্ের মধ্যে অধম, তাহার! কাম্য কর্মী । 
কলি, কালনেমি, জরাসন্ধ, মধুকৈটত, সন্বর, বৃত্র, 
ত্রিপুরগণ, কালকেয়, পৌলমা, রাঁক্ষদ ও দাঁনবগণ-_ 
ইনণারা সকলেই তামস জীব। সাত্বিক জীবগণের 
স্বরূপ-দেহ-- জ্ঞানানন্দাতআসকঃ রাজসগণের স্বরপদেহ--জ্ঞান ও অজ্ঞান, সুখ 
ও হুঃখ-মিশ্রাত্মক এবং তামসগণের স্বরূপদেহ-_ কেবল ছুঃথ ও অজ্জানাত্মক। 
সাত্বিকগণের সত্য, শৌচ, দয়া, শমঃ দম, বৈরাগ্য, ভক্তি প্রভৃতি 
স্বরূপান্গত ধর্ম, রাজসগণের স্বরূপে সদ্ধন্্ম ও অধম্্ উভয্বিধ বর্তমান 
এবং তামসগণের অসত্য, অশৌচ, ক্রুরতা অহঙ্কার, ইন্দড্রিয-চাপলা, বিষয়- 
লাম্পট্য, গুরুদ্রোহ, বৈষ্ণবদ্রোহ, হরিদ্রোহ প্রভৃতি স্বরূপানুগত ধর্ম । 
ত্রিবিধ বছ্ধজীব ত্রিবিধ গতি-যোগ্য, যথা__ 

ত্রিবিধা জীবসজ্ঘাস্ত দেবমানুযদনবাঃ। 
তত্র দেবা মুক্তিযোগ্য। মীনৃষেষ,ভমাস্তথা | 
মধ্যমা মানুষ! যে তু স্তিযোগ্যাঃ সদৈব হি। 
অধম! নিরয়ায়ৈব দানবাস্ত তমোলয়াঃ ॥। 
মুক্তিনিত্যা তমশ্চৈব নাবুভ্তিঃ পুনরেতয়োঃ | 
দেবানাং নিরয়ো নাস্তি তমশ্চাপি কথঞ্চন ॥ 
নাস্ছরাণাং তথা মুক্তিঃ কদাচিৎ কেনচিৎ কচিৎ। 
মান্ুষাণাং মধ্যমানাং নৈবৈতদ্ৰয়মাপ্যতে | 
অন্ুরাণাং তমঃপ্রাপ্তিস্তদ| নিয়মতে। ভবেৎ ॥ 

( মঃ ভাঃ তাঁঃ নিঃ অ ১৮০-৯২ ) 
অর্থাৎ জীব-সমুহ দেব, মনুষ্য ও দীনব-ভেদে শক্রিবিধ | তন্মধ্যে দেবগণ 


সাত্বিক, রাজসিক ও 
তামসিক জীব-গতি 


দেব, মন্ুস্ত ও দানবগতি 
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ও উত্তম মনুষ্যগণ মুক্তিযোগ্য, মধ্যম মনুষ্যগণ সর্বদাই সংসারযোগ্য এবং 
অধম মন্ুষ্তগণ নরকযোগ্য হুইয়া থাকে। দাঁনবগণের অন্ধতামিত্র-নামক 
নরকে লয় হুইয়! থাকে + মুক্তি ও অন্ধতামিআ্র উভয়ই নিত্য, ইহাদের 
পুনরায় আবৃত্তি হয় না। দেবগণের নরক বা তমঃপ্রাপ্তি কোনরূপেই 
ঘটে না। সেইরূপ কুত্রাপি কোন-কালে কোন-কারণে অন্গুরগণের মুক্তি- 
লাভও হয় না। মধ্যম মনুষ্যগণের মুক্তি বা অন্ধতামিঅগ্রস্ত হইতে হয় না। 
অতএব কেবলমাত্র অস্তরগণের পক্ষেই অন্ধতামিঅ-প্রাপ্তি নিয়মিতভাবে 
হইয়া থাকে। 
তাহাদের স্বাভাবিক গুণ-দোষ, যথা-- 

অন্থরাদেস্তথা দোষ! নিত্য স্বাভাবিক! অপি। 

ত্রিবিধ জীবের স্বাভা- গুণদোষে মন্ুষ্যাণাং নিত্যো ত্বাভাবিকৌ মতো । 
বিক গুণদোব গুণৈকমাত্ররূপাস্ত দেবা এব সদ] মতাঃ। 
(গীঃ ভাঃ ৬ষ্ঠ অঃ ৯ম শ্লোঃ) 
অর্থাৎ অলুরগণের মধ্যে নিত্য ও স্বভাব-সিদ্করূপে কেবলমাত্র 
দৌষেরই অবস্থান রহিয়াছে । (কাম্যকন্্পর রাজস ) মন্নষ্যগণের মধ্যে 
গুণ ও নৌষ এই ছুইটিই নিত্য ও স্বাভাবিকরূপে বর্তমান। দেবগণ 
অর্থধৎ তগবদ্তজনপর স্িগণ নিত্যকালই স্বভাবসিদ্ধ গুণমাত্রবুক্ত 
হইয়া থাকেন । 
“জীবের স্বরূপ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত, যথা 

নিত্যানন্দজ্ঞখনবলা দেব নৈবং তু দানবাঃ | 

দুঃখোপলব্ধিমাত্রাস্তে মানুষাস্ত ভয়াত্মকাঃ || 

তেষাং যদন্তথ! দৃশ্তং তছপাধিক্কতং মতম্‌। 

বিজ্ঞানেনাত্মযোগ্যেন নিজরূপে ব্যবস্থিতিঃ ॥ 


ভ্রিবিধ জীবের স্বরূপ 
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সম্যগ. জ্ঞানন্ত দেবানাৎ মনুষ্যাণাং বিমিশ্রিতম্‌ । 
বিপরীতন্ত দৈত্যানাং জ্ঞানস্তৈবং ব্যবস্থিতিই ॥ 


(ব্রঃ সঃ ৩২ সঃ ভাঃ ধৃত ভবিষ্ণপুরাণ-বাক্য ২য় অঃ ৩য় পাঃ ) 


অর্থাৎ দেবগণ -নিত্যানন্দ, নিত্যঙ্ঞান ও নিতাবলসম্পন্ন ; দানবগণ 
তাঁদৃশ নহে, তাহারা একমীত্র ছুঃখই উপভোগ করে । মান্ুযগণ ভী তিগ্রস্ত, 
পর্স্ত তাহাদের মধ্যে যে নিজ-নিজ-জাতিগত নিয়মের কখনও কখনও 
বিপর্য্যয় দেখ। যায়, উহ? বর বা অভিশাপাদিরপ উপাধিজন্যমাত্র । 
আত্মযোগা বিজ্ঞান-বলে সকলেই স্বরূপলাভে সমর্থ । দ্রেবগণের জ্ঞানই 
যথার্থ, মন্ুষগণের জানই মিশ্র এবং দৈত্যগণের জানই বিপরীত হইয়া 
থাকে । জ্ঞানের এইরূপ বিভাগ-ব্যবস্থা। রহিয়াছে । 

সকলের স্বরূপ-দেহই লিঙ্গদেহাখা আবরণে বদ্ধ, সেই লিঙ্গদেহ-_ 
অনাঁদি। সেই লিঙ্গদেহের বহির্দেশে অর্থাৎ আবরণ-স্বরূপে ভ্গবান্‌ 
অনিরুদ্ধের দ্বারা প্রতিকল্পে স্যজামান “কম্ম-দেহ" 
নামে একটি ভৌতিক দেহ আছে। পুর্ববকল্পের 
জীবের অন্তিম কর্ম অন্ুদরণ করিয়াই ভগবান স্ষ্টি-প্রবিষ্ট জীবগণের 
ভৌতিক দেহ স্থষ্টি করেন। অর্থাৎ স্থষ্টির আদিতে জীব-সমূহের 'ষে- 
সকল বিভিন্ন দেহপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা ভগবানের উদরে অবস্থিত হইয়! 
জীবসকল সর্ব-অবসানে যে কর্ম করে, তদন্ুসারেই ঘটিয়া থাকে । জগতে 
স্থষ্ট হইবার পরবর্তিকালে জীব তাহার কর্ম্মাহ্ছসারে বিভিন্ন দেহ লাভ 
করিয়া থাকে । উদরস্থিত জীবের প্রতিকল্পে একবারমাত্র দেহপাত 
হয়।. স্যষ্টিকালে জীবের সেই দেহ থাকে না; কর্মই অবশিষ্ট থাকে । 
সেই কর্াহ্ুসারেই এতৎস্থষ্ট দেহ লাভ হ্য়। 
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নির্দেহকান্‌ স ভগবাননিরুদ্ধনাম। জীবান্‌ ম্বক্ম-সহিতানুদরে নিবেস্ত 
চক্রেহথ দেহ-সহিতান্‌ ক্রমশঃ স্বয়স্ত,-প্রাণাত্মশেষ-গরুড়েশ-মুখান্‌ সমগ্রান্‌॥ 
( মঃ ভাঁঃ তাঃ নিঃ অঃ ৯ম শ্লৌঃ) 
অর্থাৎ অনিরুদ্ধকর্ভুক প্রতিকল্পে তাহাদের কন্দেহের সৃষ্টি । 
অনিরুদ্ধসংজ্ঞক ভগবান্‌ নিজ নিজ কর্ম-সংস্কার-বুক্ত, দেহশৃন্চ জীবগণৃকে 
শ্বীয় উদরে সন্নিবেশিত করিয়া ব্রহ্মা, প্রাঁণাত্ম বায়ু, শেষ, গররুড়-প্রমুখ 
সেই জীবগ্ণণকে ক্রমশঃ দেহযুক্ত করিয়।৷ থাকেন। 
সেই জীবগণের অনস্তত্ব বিষয়ে সিদ্ধাত্ত, যথা 
অনাগতা অতীতাশ্চ যাবন্তঃ সহিতাঃ ক্ষণাঃ |. 
অতীতানাগতাশ্চৈব যাবস্তঃ পরমাণবঃ ॥ 
জীবগণের অনন্তত্ব  ততোইপ্যনস্তগুণিতা জীবানীং রাশয়ঃ পৃথক্‌। 
পরমাণুপ্রদেশেহপি হানস্তাঃ প্রাণিরাশয়ঃ। 
স্ুগ্ত্বাদীশশক্তোব স্থল অপি হি সংস্থিতাঃ ॥ 
( বিষুতত্বনির্ণয়ে ১ম পঃ) 
অর্থ"ৎ অনাগত, অতীত ও বর্তমান যাবৎসংখাক ক্ষণ রহিয়াছে এবং 
অতীত, অনাগত ও বর্তমান যাবতীয় পরমাণু বর্তমান আছে, জীবরাশি 
'ভাহাদের অপেক্ষাও অনস্তগুণে অধিক সংখ্যক। পরমাণুপ্রদেশে পর্য্যস্ত 
অনন্ত প্রাণিরাশি বিগ্মান আছে । যদিও তাহারা দেহ ও রূপ-উপাধি- 
যোগে স্থুল, তথাপি স্বরূপতঃ হুক্ত্ব-বশতঃ ঈশ্বরের শক্তিবলেই তাদৃশ- 
রূপে অবস্থান করিতে সমর্থ । 
সেই জীবগণের কর্মবন্ধন-বিষরে সিদ্ধান্ত, যথা 
ব্্গাপরোক্ষেহুপি বিকর্-স্চকং প্রারদ্ষ-পাপল্জ বিষাঁশনম্‌ । 
( মঃ ভাঃ তা: নিঃ ৩২ অঃ ১১৭ শ্রোঃ ) 
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বৈষ্ণবাচাধ্য শ্রীমধ্ব 


. প্রারন্ধ-কন্্নাশে হি পতেদদেহোহপ্যপাপিনঃ। 
(ই ৩২ অঃ ৭৮ শ্লোও) 
জীবগণের কর্মবন্ষন নহি পাপফলং মুক্তৌ দেহপাতঃ কথঞ্চন। 
কিন্তু কন্মক্ষয়াদেব তথ সর্বত্র নিশ্চিতঃ ॥ 
(এ ৩২ অঃ, ৮৫ শ্রোঃ) 
অর্থাৎ বিষভক্ষণ যেপ্প জীবের প্রারন্ধ-পাপের সুচক, সেইরূপ ব্রহ্ষ- 
'বিষয়ক সাক্ষাদ্‌ জ্ঞানসত্বেও দুষ্ষম্্ানুষ্ঠান জীবের প্রারব্ব-পাঁপেরই সুচক। 
প্রারনব-কর্মনাশে নিষ্পাপ ব্যক্তিরও দেহপাত হইয়া থাকে। 
মুক্তিকালে দেহপাঁত পাঁপফল-জন্ত নহে, বর্ধক্ষয-বশতঃই হুইয়া 
থাকে, ইহ! সর্বত্র নিশ্চিত। 


তাহাদের পুর্ববকন্মা সারেই সৃষ্টি, যথ!_ 
বিদ্যন্তে হি তদা জীবাঁঃ কাঁলকল্দাদিকং তথা । 
কান্থা হি পুনঃ স্থষ্টিঃ পুর্ব্বকন্্ানুসারিণী। 
(২।৯ ৩৩ ভাঃ তাঃ নিং ) 
অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বেও জীব এবং কাল-কর্্ম প্রভৃতি নিমিত্ত বর্তমান 
থাকেঃ অন্তথা কিরূপে পুনরায় স্থষ্টি হইতে পারে? অতএব সৃষ্টি 
পুর্বব-কম্ীসারেই হইয়া থাকে। | 
(৯) জীবগণের স্বভাবযোগ্যতা-বিষয়ে সিদ্ধান্ত, যথা-_ | 
দ্বভাবাখ্যা যোগ্যতায়া হ্ঠাখা যান।দি সিদ্ধ! সর্ধজীবেষু নিত।]। 
সা কারণং প্রথমন্ত দ্বিতীরধমণাদি কর্মৈব তথা তৃতীয়ঃ ৷ জীবপ্রবত্রঃ 
পৌরুষাখ্য্তদেততত্রয়ং বিষ্ঠোবশগং সর্ববদৈব। হঠশ্চাসৌ তারতম্যাস্থিতো 
হি ব্রাহ্মণমারভ্য কলিশ্চ যাবৎ । 
( মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ২২ অ, ৮৪-- ৮৬ শ্লোঃ) 


সপ্তবিংশ অধ্যায় - শ্ীমধ্বাচার্যযের সিদ্ধান্ত 


স্বভাব বা ম্বরূপ-যোগ্যত! ব। শব্দান্তরে 'হঠ* অনাদিপিদ্ধ ও সর্ধজীবে 
নিত্য ঃ তাহাই জীবের সর্বপ্রবত্ধের প্রথম কারণ। কম্ম ধ্বংসণীল 
হইলেও প্রবাহতঃ অনাদি। এই অনাদি পুর্ববকর্মমই 
দ্বিতীয় কারণ। তদনস্তর তাংকালিক প্রযত্ব বা 
পৌরুষই তৃতীয় কারণ । এই সমস্তই মায়াধীশ ত্বত্ত 
বিষ্তর অধীন। অর্থাৎ এই কারণত্রয়নের দ্বারা ভগবান জীবগতি 
প্রদান করেন) কিন্তু মায়াধীশ ভগবানের প্রতি এই গুলির কেন 
আধিপত্য নাই। সর্বোত্তম অধিকারী ব্রঙ্গা হইতে সর্ধাধম অধিকারী 
কলি পর্যান্ত ভারতম্য-ক্রমে এই যোগ্যতা বর্তমান রহিয়াছে । 

বদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, ভগবানের উদরে যখন অনস্ত জীবরাশি 
বিরাজিত, তন্মধ্যে মুষ্টিমেয় আমাদেরই কেনব! স্ষ্টি হইল, অপর জীব্গণ 
কেনই বা স্ষ্ট হইল না, তাহার কারণ কি? ভছুত্তর 
এই যে, যে-সকল জীব আগামী সৃষ্টিতে প্রবেশের 
উপযুক্ত কর্ম করিয়া! থাকে, তাহারাই স্থষ্টিতে প্রবিষ্ট হয়। ভগবঠদরে 
অবস্থিত জীবের যে কন্মদেহের কথা বল! হইয়াছে, তাছা স্বরূপ-দেহের 
দ্বিতীয় আবরণ অর্থাৎ প্রথমে স্বরূপ দেহ, তাহার আবরণরূপে 
।লিঙগদেহ, লিঙ্গ-দেহের আবরণরূপে “কম্মদেহ*॥ জীবসমুহের স্বরূপ-দেহ, 
লিঙগ-দেহ ও ভৌতিক-দেহ-_এই দেহব্রয় বিরাজিত। এই শ্বরূপদেহই 
শরীরী বা জীবায্মা, তাহা নিত্য সচ্চিদানন্দময় বিবিধ আকার-বিশিষ্ট। 
বর্তমানে হ স্থুলদেহ বা কর্ধমসাধনীভূত দেহ ও ভগবছুদরে অবস্থিত 
জীবের কম্মদেহের মধ্যে পার্থকা এই যে, তগবছুদরস্থিত কর্মমদেহটি 
অত্যন্ত সুক্ষ ; পরন্ত এখানকার ভৌতিক দেহটি স্থুল। জীবের ভৌতিক- 
স্থল-দেহ-তঙ্গে জীব বাসনাময়-কোষ লিঙ্গদেহের সহিত কর্ম্ান্ুসারে স্থর্গ 
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শ্ভগবানের জীবগতি 
বিধানের কারণত্রয় 


ভবের দেহত্য় 


বৈষণবাচার্ধ্য শ্রীমধব 


৪ নরকে গমন-কালে সুখ-্ঃখ-ভোগের জন্ত “যাতনা-দেহ' নামে একটি 
দেহ লাত করিয় থাকে অর্থাৎ স্বরূপ-দেহ, তদাবরণীভূত লিঙ্গদেহ দ্বিতীয় 
এবং লিঙ্গদেহের আবরণীভূত যাতনা-দেহ তৃতীয়। লিঙ্গদেহ ভঙ্গ ন| 
হও পধ্যন্ত কাহারও ম্বরূপের অভিবাক্তি নাই। লিঙ্গদেহের আবরণ 
নিবৃত্তির জন্তই ভগবান্‌ জীবগণকে স্যগ্টিতে প্রবেশ করাইয়া থাকেন। 
সত্বিক জীবগণ গুরূপাসনা, শান্তরজ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি-দ্বারা কল্লান্তে 
ব্রহ্মার সহিত লিঙ্গভঙ্গ প্রাপ্ত হন। রাজসগণ নিষিদ্ধ ও অনিষিদ্ধ উভর- 
বিধ কাম্যকর্মরূপ সাধনসমূহ অনুষ্ঠান করিয়! কল্লান্তে লিঙ্গভঙ্গ প্রাপ্ত 
হয়; তখন তাহাদের স্থখ-ঃখ-মিশ্রাত্মক স্বূপের অভিব্যক্তি হয়। 
তামসগণ কাম্য, অকামা, নিষিদ্ধ, ঘোর কর্ম, হরি-গুরু-বৈষ্ণব-দ্রোহাদি 
সাধন করিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ঞব-দ্রোহ-পরিপাঁকে কল্লান্তে লিঙ্গভঙ্গ প্রান্ত 
হয়। তখন তাহাদের ছুঃখজ্ঞানাত্মক স্বরূপ-দেহের অভিব্যক্তি ঘটে । 

আক্তয়ৈব হরেঃ কেচিদপুর্তেঃ কেচিদীস। | 

বিহৃত্যৈবাগ্ভলোকেমু মুচ্যন্তে ব্হ্মণ| সহ্‌ ॥ 

(ভাঃ তাঃ ২২৩০ ) 
কেহ কেহ নংধনের পূর্ণরশার ও শ্রীহরির আদেশ-ক্রমে এবং কেহ 
বা সাথনের অপূর্ণ তা-বশতঃ অন্যলোকে অবস্থান.কবেন। পরন্ত তাহারা, 
সকলেই ব্রঙ্গার সহিত পশ্চাৎ মুক্ত হইয়া থাকেন। 
“তে হু ব্রহ্মাণমভিসৎপদ্ভ যদৈতদ্বিলীয়তেহথ স্‌ ব্রহ্মণ! পরমভিগচ্ছন্তি' 

ইতি সৌপর্ণশ্রুতের্মহা প্রলয়ে তদধাক্ষেণ ব্রহ্মণ! সহ গচ্ছন্তি ! 

ব্রহ্মণা সহ তে সর্ধে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে । 

পরন্তান্তে পরাত্মানঃ প্রবিশস্তি পরং পদম্।। 

( ব্রঃ সঃ ভাঃ ৪ অঃ ৩ পাঁঃ, ১০৯১ আও ) 
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সপ্তবিংশ অধ্যায়--শ্রীমধবাচার্য্যের সিদ্ধান্ত 


“যৎকালে মহা প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন নিখিল জীবগণ ব্রহ্মার সহিত 
মিলিত হয়, পশ্চাৎ ব্রহ্মার সহিত তাহার] বিষুণকে প্রাপ্ত হয়'-_-এই 
সৌপর্ণশ্রতি অনুসারে মহাপ্রলয়ে জীবসকল অধাক্ষ 
্রন্ধার সহিত বিষ্ণুকে লাভ করে। চতুর্থ ব্রহ্মার 
পরার্ধাবসানে মহাপ্রণয়কালে ব্রহ্মার সহিত সেই জীবনকগ পরমপদে 
প্রবিষ্ট হইয়া! থাকে । 

মুক্তজীবগণের নানাস্থানে বিহার--- 

আত্মন্যেব পরং দেবমুপান্ত-হরিমবায়ম্। 
কেচিদত্রেব মুচ্যন্তে নোতক্রামস্তি কদাচন ॥ 
কেচিৎ স্বর্গে মহুলেশকে জনে তপসি চাপরে। 
কেচিৎ তে) মহাজ্ঞান। গচ্ছস্তি ক্ষীরসাগরম্‌ ॥ 
তত্রাঁপি ক্রমযোগেন জ্ঞানাধিক্যাৎ সমীপগ!ঃ। 
সালোক্যং চ সরূপত্থং সামীপ্যং যোগ এব চ। 
ইমামারভ্য সর্বত্র যাবৎ সুক্ষীরসাগরে ॥ 

€(ব্রঃ নুঃভাং ৪ অঃ ৪ পাঃ ১৯ তু) 

কেহ কেহ ইহুলোকেই পরমদেব অব্যয়ন্বরূপ শ্রীহরিকে ্রভুরূপে 

উপাসন। করিয়! মুক্তি লাভ করেন, তাহাদের কথনও উৎক্রমণ ঘটে ন|। 
কেহ দ্বর্গঈলোকে, কেহ মহলেকে, কেহ জনলোকে, 

নিউ নানা- 
ভাটির কহ তপোলোকে, ফেহ বা গত্যলোকে মুক্ত হন। 
শা মহাজ্ঞানী, তীহার ক্ষীরসাগরে গমন করেন, 
তথায়ও জ্ঞানের আধিক্যবশতঃ ক্রমান্ুসারেই ভগবানের সামীপ্য লাভ 
করিতে পারেন। পৃথিবী হইতে ক্ষীরসাগর পধ্যপ্ত সর্বত্রই সালোক্য, 


সারূপ্য, সমীপ্য এবং সাধুজ্য সমভাবে বর্তমান 
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মহাঁপ্রলয়ে জীব-গতি 


৫ 


বৈষ্ঞবাচার্ধ্য শ্রীমধ্য 


অন্ুরাঃ কলিপধ্যস্ত। এবং হুঃখোত্তবোতরাঃ। 
কলিহরধাধিকস্তেধু তেহপোবং ব্রহ্ম বদগণাঃ ॥ 
তথান্ভেৎপ্যন্রাঃ সর্বে গণ যোগাতয়। সদ | 
ব্রদ্ধৈব সর্বজীবেভ্যঃ সদ! সর্ধগুণাধিকঃ ॥ 
€ মঃ ভাঁঃ তাঃ নিং অঃ ১১ শ্লোঃ ১৩৬-১৩৭ ) 
ছুঃখেইপি তেষামিহ তারতম্যং কলেঃ পরং ছুঃখমিহাখিলাচ্চ। 
যথ। বিরিঞ্ম্ত বরং সুখ: স্তাৎ সুক্তে। হরিছেষ-কতে। বিশেষঃ ॥ 
(শর ৩২ অঃ ১২৯ শ্লোই) 
এইরূপ দেবতাঁগণের আনন্দতারতম্যক্রমে কলিপধ্যন্ত অন্ুরগণেরেও 
দুঃখ-তারতম্য বহিয়াছে। ইহার্দের মধ্যে কলির সর্বাপেক্ষ। ছঃখের 
আধিক্য। যেমন ব্রহ্ধাদি দেবতাগণের ভিন্ন ভিন্ন 
গণ আছে, তন্রপ কলি প্রভৃতি অস্গুরগণেরও ভিন্ন 
ভিন্ন গণ রহিয়াছে ; যেমন গত-কলির গণ, ভাবি- 
কলির গণ ও বর্তমান-কলির গণ। কলির স্তার 
অন্তান্ত অনুরগণেরও গণ,--যথা কালনেমি ও বিপ্রচিত্ত প্রভৃতিরও 
যোগ্যতা-তারতম্যে সর্বদা বিভিন্ন গণ আছে। সর্বজীবের মধ্যে নর্ব- 
কাল ব্রহ্মাই সর্বাপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত । অন্ধতমে প্রবিষ্ট দৈত্যগণের 
£খেরও তারতম্য আছে ১ যেমন, সর্বোৎকৃষ্ট দাধন-সম্পন্ন ব্রহ্মার মুক্তিতে 
সর্ববাপ্ক্ষা ন্ুখাধিক্, তন্জরপ সর্বাপেক্ষ। অধম-সাধনসম্পন্ন কলিরও 
কন্তান্ত দৈত্যগণ অপেক্ষা অন্ধতমে অধিক ছুঃখভোগ ঘটিক্স। থাকে । 
হরির প্রতি ছ্বেষই এবং হরির প্রতি উন্ুখতাই এইরূপ বৈষম্যের 
কারণ। 
সাত্বিক জীবসমূহের ক্রম, ঘথা--সাত্বিক জীবের মধ্যে সর্বোত্তম 


দেবগণের আনন্দতার- 
তম্য-ক্রমে অসুরের 
ছু*খ-তারতম্য 
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সগুবিংশ অধ্যায়-_-্ীমধ্বাচাধ্যের সিদ্ধান্ত 


চতুর্মখ ব্রদ্ধা তদনস্তর সরন্বতী, শেষ গরুড়াদি দেবতাগণ, তদনস্তর 
খবিগণ, পিতৃগণ, চক্রবর্তিগণ, মন্ুষ্টোতমগণ--এইরূপে সাত্বিকগণের 
মধ্যে তারতম্য । রাজসগণের তারতম্যের কথার বিশেষ উল্লেখ নাই। 
তামনগণের মধ্যে সর্ধপ্রধান কলি। সাত্বিকগণের মধ্যে চতুর্থ যেমন 
সর্বাপেক্ষা অধিক উত্তম-সাধন-সম্পন্ন, তামসগণের মধ্যে কলিও তেমনই 
অধম-সাধন-সম্পন্ন । কলির পরে কালনেমি, জরাপন্ধ 
প্রভৃতি উত্তরোত্তর ক্রমে বির্াজমান। সাত্বিক 

হইতে রাজন জীবের সংখ্যা অধিক। রাজন 
হইতে তামন জীবের সংখ্যা আরও অধিক। মুক্ত মনুষ্যোন্তম হইতে 
আরম্ভ করিয়া চতুশ্শথ পধ্যস্ত ক্রমে মুক্তিদশায শতগুণিত আনন্দের 
তারতম্য । যেমন মনুষ্যোত্তমগণ হইতে চক্রবন্তিগণের আনন্দের তারতম্য 
শতগুণ অধিক, চক্রবর্তী হইতে পিতৃগণের, পিতৃগণ হইতে খধিগণের, 
খবিগণ হইতে দেবতাগণের ক্রমানুসারে তারতম্য উত্তরোত্তর শতগুণ 
অধিক, ইহাদের সাধনও তদন্ুরূপ শতগুণ আধক। সাত্বিক জীব" 
সমুহের ক্রম ও গুণ-তারতম্য বিস্তৃতভাবে বুহদারণ্যকোপনিষৎ ৩য় অঃ ৫ম 
ব্রাঃ শ্রীমধ্বভাম্যে বণিত হইয়াছে । 

একমাত্র চতুম্ধখেরই সাধুজা মোক্ষ। সাধুজ্য-মোক্ষ-সম্বন্ধে অন্তান্ত 
সম্প্রদায়ের যেরূপ ধারণা, শ্রীমন্মধবাচার্যের কথিত সাধুজা সেরূপ নহে। 
'সাধুজ্, বলিতে শ্রীমধ্বাচাধ্য বলেন যে, উহ পুরুষ-দেহে পিশাচাদির 
প্রবেশের স্তায় অথব। লৌহপিণ্ডে অগ্নি-গ্রবেশের 
নাক ম্ববিশ্ববপ বিষুণতে আবেশ। পুরুষ-দেছে 
পিশাচাদি প্রবিষ্ট হই যেরূপ পুরুষকৃত যাবতীর় 
ভোগ অনুভব করিয়া থাকে, অথচ পিশাচ কিছু দ্বয়ং পুরুষ নহে, সময়াস্তরে 


গাত্বিক জীব-সমুহের 
ক্রম 


সাধু” মুক্তি নন্ঘদধে 
মধ্বসদ্ধাত্ত 
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বৈষ্ঃবাচার্ষ্য শ্রীমধ্ব 


তাহা হইতে পৃথগ.ভাবে অবস্থান করিতে পারে, লৌহপিগ্ডে অগ্নি প্রবিষ্ট 
হইলেও যেরূপ অগ্নি ও লৌহপিও ছুইটিই পৃথগ-বস্তু, সমগ্াস্তরে লৌহপিগ 
হইতে অগ্মি বিগত হইতে পারে, তন্জপ বিষুণতে ব্রন্দার যে নিরুপাধিক 
বি আছে, নিরুপাঁধিক প্রতিবিশ্বন্বরূপ ব্রহ্া সেই স্বকীয় বিশ্বরূপে 
ইচ্ছান্থুসারে প্রবেশ করেন, ইহাতে ব্রহ্মার আত্মবিষ্বে প্রবেশ-মাত্র হইয়া 
থাকে, অন্তরূপে প্রবেশ হয় ন7া। আবার ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মা সেই বিশ্বরূপ 
হইতে পৃথগ.ভাবেও অবস্থান করিতে পারেন । অতএব ব্রহ্ম-সাঁধুজ্য ও 
ঈশ্বর-সাধুজ্যে ষে একাস্ত অভেদ স্বীকৃত হয়, তাহ। হইতে বন্গার সাধুজ্য ব। 
শ্রীমন্মধবাচার্য্যের সিদ্ধাস্তামুযায়ী সাধূজ্য-মুক্কির ধারণ! পৃথক্‌। অন্ত মুক্জগণের 
মধ্যে কেহ কেহ সামীপ্য-মোক্ষ, কেহ ব। সালোঁক্য-মোক্ষ লাভ করেন; 
কিন্ত সকলেরই “সারপ্য+মোক্ষ লাভ হয়। “সারপ্য” বলিতে স্ববিশ্বরূপ 
সমানাকারের অভিব্যক্তি । এই স্থলে রামানুজীয়গণের সহিত মাধ্বগণের 
মতভেদ তৃষ্ট হয়। রামান্ুজীয়গণ বলেন যে, মুক্তিতে দকলেই সারপ্য 
লাভ করিয়। নিত্য চতুভূ'্জাকার প্রাপ্ত হন; কিন্তু মাধবগণ বলেন যে, 
যাহার যেটি নিত্য ম্বরূপদেহ, সেই সকল ম্বরূপদেহের বিভিন্ন বিশ্বরূপ 
ভগবানেও আছে; জীবের মুক্তিতে সেই সকল বিশ্বরূপের সমানাকারের 
অভিব্যক্তি হয়। অতএব মুক্তগণের মধ্যে কেহ সচ্চিদানন্দাকার চতুতুজ, 
কেহ দ্বিভূজ মনুষ্য, কেহ পণ, পক্ষী, তৃণ প্রভৃতি শ্বরপ-দেহে অভিব্যক্ত 
হন। এইরপ মুক্তিপ্রাপ্ত জীব-সমূহ স্বেচ্ছানুসারে স্ষ্টিকালে কেহ বৈকুষ্ে, 
কেহ শ্বেতদ্বীপে, কেহ অনস্তাসনে, কেহ স্বর্থলোক হইতে আরম্ভ করিয়! 
স্ত্যলোক-পর্যাস্ত সর্বত্র স্থুখ-জ্ঞানাদিপূর্ণ ও নানাবিধ অপ্রাকত দিব্য- 
জ্ঞানানন্দ অনুভব ও ভগবৎকীর্তন-ধ্যান-সেবাপর হুইয়। বিচরণ করেন । 
কল্পরাজ্িকালে ব৷ হৃষ্টিবিরতি-সময়ে তাহারা সকলেই বৈকুগ্লোকে 
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সগ্তবিংশ অধ্যায়--গ্রীমধবাচার্য্যের সিদ্ধান্ত 


অবস্থান করেন। যাহাদের সাধনপুর্তি হইয়াছে, সেইসকল জীবন্ুক্ত 
পুরুষগণও ভগবানের আজ্ঞায় ব্রহ্মকল্পাস্তকাল পর্য্যন্ত সাস্তানিকাদি-লোকে 
€জনলোকের একদেশে সাস্তানিক লোক অবস্থিত) অবস্থান করিয়। 
ভগবৎসেবায় নিধুক্ত থাকেন। সকলেরই চতুর খ-কল্লাবসানে চতুর্থ 
ব্রহ্মার সহিত বৈকুগ্ঠলোকে প্রবেশ হয়॥ বৈকুঞ্গ্রবিষ্ট জীবসমূহ সকলেই 
জ্ঞানানন্দাত্মক দেহে তথায় নিত্যকাঁল অবস্থান করিয়া! ভগবৎসেব। করেন 
এবং নিজ হুইতে শ্রেষ্ঠ ভগবখসেবকগণের প্রতি বিনয়-দৈন্ত-নমস্কার-সেবাদি 
প্রদর্শন করেন $ তাহাদের পুনরাবৃত্তি নাই। ধাভারা ত্বতঃসিদ্ধ 
ত্বরূপেই রাজস বা নিত্য কাম্যকর্মা, তাহার! দ্বর্গে, পৃথিবীতে ও 
অস্তরীক্ষে সঞ্চরণ করেন, তাহাদের প্রীরূপ স্বরূপের অভিব্যক্তিরূপ 
সুক্তিলীভে গর্ভবাসার্দি জন্ম বা মরণ নাই। তামসগণ হরি-গুরু-বৈষ্ণব- 
ড্রোহাদি-সাধনের পরিপাকে তাহাদের নিত্য তামস-শ্বরূপের অভিব্যক্তিরপ 
মুক্কি-প্রাপ্তিতে অন্ধতমে প্রবিষ্ট হম! তাহাদেরও অন্ধতমঃ হইতে 
পুনরাবৃত্তি নাই, ইহাই তাহাদের পক্ষে মুক্তি। এককল্লে হ্ৃষ্রিতে প্রবিষ্ট 
জীবের ভাবিকল্লে স্থষ্টিতে প্রবেশ নাই। 


ভূঙজতে পকুষং প্রাপ্য ধথ। দেব-গ্রহাদয়ঃ। 
তথা মুক্তীবুভমায়াং বিষুমাবিশ্ত ভূঞ্জতে। 
( এঁতরেয়-ভাষ্য ২ অঃ, ২ প্রঃ, ৩ মন্ত্র) 
যেরূপ দেব ও গ্রহাদি মন্তব্যের শরীরে প্রবেশ করিয়া পুরুষ-পরীরকৃত 
নুখ-দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে, তন্জ্রপ উত্তম মুক্তিতে (সাধুজ্য-সুক্তিতে) 
জীব আত্মবিষ্বরূপ বিষুতে প্রবিষ্ট হইয়! বিষ সহিত আনন্দ ভোগ 
করিয়া থাকেন। 


[ ২২৯] 


বৈষ্ণবাঁচার্ষ্য শ্রীমধ্ৰ 


বিষোর্বশীশ্চ তে সর্বে সর্ধদ। দুংখবর্জিতাঃ। 

ন তু বিষুগুণান্‌ সর্বান্‌ ভূষ্ধতে তে কদাচন ॥ 

বাহৃভোগান্‌ ভূগ্ততে চ তারতম্যেন কাংশ্চন। 

বিষ্শেদে হাদ্দ বহিশ্চাপি নির্গচ্ছস্তি যথেউটতঃ ॥ 
বিমুক্তিকালে প্রবিশস্ত্যভীক্ষং ভোগাংশ্চ তদ্দেহগতাঃ প্রতুঞ্জতে। 
আনন্বন্ব্যক্তিরমুত্র তেষাং ভবতাতশ্চেষ্টত এব নির্গতাঃ। ক্রীড়স্তি 
ভূয়শ্চ সমাবিশস্তি তানেব সাধুজ্যমিদং বদস্তি। সাধুজ্জাহীনাস্ত লয়ে তু 
সর্বে প্রোক্তেণ মার্গেণ বিশস্তি স্থষ্টো। বহিশ্চ নির্যাস্তি ততোহন্তদাপি 
সাযৃজ্যভাজাং ভবতি প্রবেশঃ | (-অন্তব্যাখ্যান ৩ অঃ ৪ পাঃ) 
দেব ও গ্রাদি যেরূপ বলপূর্ব্বক মনুষ্যাদির শরীরে প্রবেশ করিতে 
পারে, যুক্তজীবের ভগবৎশরীরে প্রবেশ তন্রপ নহে। দাষুজামুক্তিযোগ্য 
জীবসমূহ--বিষ্ুর অধীন; তাহারা বিষ্ুর ইচ্ছান্থদারেই বিষু-শরীরে 
প্রবেশ করেন এবং তাহারা সকলেই সর্বদা ছুঃখবজ্জিত হইয়া তথায় 
নিত্যানন্দ ভোগ করেন; কিন্তু তাহার! অনন্তগুণপূর্ণ বিষুণর গুণসমূহ 
কখনও সাকল্যে ভোগ করিতে পারেন না, বিষুণশরীরাগত কোন কোন 
বাহৃভোগ যোগ্য তান্ুদারে ভোগ করেন। যেমন বিষুণ বথারূঢ় বা! গজারূঢ 
হইলে তীছারাও বিষ্ণুর শরীরে প্রবিষ্ট থাকিয়। সেইদকল মুখ ভোগ, 
করিয়া! থাকেন ; আবার ইচ্ছান্ুনারে বির দেহ হুইতে বাহিরেও 
নির্গত হইয়া থাকেন, আবার সাঁযুদ্রামুক্তিকালে ইচ্ছানগুদারে বিষুর শরীরে 
প্রবেশ করিয়! বিষ্দেহগত ভোগসমৃহ গ্রক্ক্রূপে ভোগ করিয়া! থাকেন। 
বিষুদেহে তাহাদের স্বরূপানন্দের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে) তাহারা 
ইচ্ছান্ুসারে বিষুদেহ হুইতে নির্গত হুইয়! ক্রীড়। করেন, পুনরায় বিষুঃর 
দেহে প্রবিষ্ট হন। এইরূপ ভগবৎশরীরে প্রবেশ ও তংসহ আনন্দাদির 


[ ২৩০ ] 


সপ্তবিংশ অধ্যায়-_শ্ীমধ্বাচার্য্যের পিদ্ধাস্ত 


ভোগকেই পণ্ডিতগণ “সাযুজ্য-মুক্তি' বলিয়া থাকেন। সাধুজ্যুক্তিবিহীন 
অন্য মুক্তগণ প্রলয়কালে সকগেই অর্চিরা্দি মার্গে মোক্ষধামে প্রবেশ 
করেন, এবং হৃষ্টিকালে স্বেচ্ছান্ুসারে বহির্দেশে নির্গমন করিয়। থাকেন। 
সাধুজ্যভাক্‌ পুরুষগণ স্ষ্টিকঁলে ও জয়কালে সকল সমগ্জেই বিধুশরীরে 
প্রবিষ্ট হন। | 


মুক্তি 


জীব-দ্বরপ-বিচারে 'মুক্তিঃ-সহ্ুন্ধে' শ্রীমন্মধ্বাচার্যের সিদ্ধান্ত অনেকট! 
আলোচিত হুইয়াছে। ভগবান্‌ জীবের ম্বরূপের যোগ্যতান্ুসারে জীবের 
ছারাই পূর্ববকর্ম-দশূহ করাইয়া থাকেন। আবার, যোগ্যতা ও -পুর্বকর্মন-_. 
এই উভয়ানুসারে আধুনিক প্রযত্ুসমূহ করান এবং জীবের যোগ্যতা, পুর্বব- 
কর্মম-পরম্পর!। ও আধুনিক -প্রবত্ব--এই কার্ধাত্রপান্থদারে ফল প্রদান 
করেন। গুরূপমত্তি, শান্ত্র-শ্রবণ-মনন-কীর্ভনাদি-রূপ। ভক্তি তৃতীয় সাধন 
অর্থাৎ তাৎকালিক প্রযত্বের অন্তর্ভজ্ত। এতৎসাধনত্রয় অনুসরণ 
করিয়াই ভগবান্‌ জীবের ম্বরূপের অভিব্যক্তি করাইয়া থাকেন। 
সাঁত্বিক পুরুষগণের ভক্তি-সাধনদ্বার। লিঙদেহের বিনাশে ষে নিত্য- 


মুক্তি” সম্বন্ধে প্রীমধ্ব- ' 
টি সসুতরণং এই মুক্তি কোন আগন্তক ধর্ম নহে। 
| ইহা জীবের ন্ব-স্বব্ূপে অবস্থান-মাত্র। জীবের 


শ্বরূপাবরণ দ্বিবিধ--(১) জীবাবরণ ও (২) পরাবরণ। জীবাবরণ 
জীবাশ্রিত৷ অবিদ্যা ১ ভল্মরাশিদ্বারা৷ আচ্ছাদিত হইয়। অগ্নি যেরূপ গুঢ়রূপে 
অবস্থান করে, তন্রপ অবিদ্যা বা জীবাবরণদ্বার৷ জীবস্বরূপ গৃঢ়ুরূপে অর্থাৎ 
ন্ুগ্তভাবে অবস্থিত খাকে ৷ পরাবরণ পরাশ্রিতা অর্থাৎ ঈশ্বরের মায়াশক্তি, 


[ ২৩১] 


বৈষ্ঃবাচার্য্য ভ্রীমধ্ 


তাহ! জীব-হৃদয়-কমলবর্তি-পরমপুরুষের দর্শন-বিরোধিনী যবনিকারূপ।। 
ভগবান্‌ প্রসন্ন হইলে তিনি জীবাবরণ অবিদ্যা সর্ধতোভাবে বিনাশ করেন 
এবং পরাবরণ মাগ্জাকে অপসারিত করির। থাকেন । তখন জীব শ্বহদয়- 
বাসী পরমপুরুষকে দর্শন করিতে পান। যখন জীব ভগবান্কে দর্শন 
করেন, তখন হইতে আর জীবের কর্মলেপ থাকে না। জীব যখন স্বকীয় 
চিন্ময় নেত্রে একবারও বিষুরূণ দর্শন করেন, তথন হইতে তিনি তাহার 
সর্ববাশ্চধ্যতম আরাধ্য প্রভু শ্রীভগবানের নাম কীর্তন ও চিত্ত করিতে 
করিতে সর্বত্র নিঃপঙ্গভাবে অবধৃতের ন্তায় বিচরণ করেন । অভ্যাম-বশতঃ 
ভিক্ষাটন-প্রবৃত্তি প্রভৃতি তীহাতে দৃষ্ট হইলেও তিনি ভগবৎ-সেবাব্যগ্র ও 
তদনুসন্ধান-সখৈকতৃগ্তই থাকেন। তিনি ভগবদর্শনানন্দে মগ্ন থাঁকিয়া 
কখনও হাস্য করেন, কখনও রোদন করেন, কখনও উন্মত্তের স্ায় বিচরণ 
করেন, কখনও বা জড় ও মুকের স্তায় অবস্থান করেন। অপরোক্ষ জ্ঞান 
লাভ করিবার পর ফুক্তপুরুষ যে গকল সৎকর্ম করেন বা প্রমাদবশতঃ 
কদাচিৎ অনৎবর্ করিয়। থাকেন, সেই সকল সংকর্দ্দের ফল তাহার 
বন্ধুগণ, আর অসৎকর্মের ফল তদ্বিরোধিগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 
অপরোক্ষজ্ঞানের পরও চতুর থের ভগবদিচ্ছায় হুষ্ট্যাদি-ব্যাপারে প্রবৃত্তি 
অপরোক্ষজ্ঞানী জীবনুক্ত পুরুষগণ ভগবদিচ্ছায় জগন্মঙ্গলকর কার্য ঝঁরিয়! 
থাকেন 5 যেমন শুক-নারদাদির জগতে হরিকথা-প্রচার ॥ মুক্তাবস্থায়ও 
সকলেরই ম্বরূপগত তারতম্য রহিয়াছে । ম্বরূপের তারতম্য থাঁকার় 
স্বরূপগত জ্ঞান ও আনন্দৌপলন্ধির তারতমা বিদ্যমান | 
যুক্তিতত্বসন্বদ্ধে শ্রৌতপ্রমাণ 

১। তন্ত হৈতন্ত হৃদয়ন্াগ্রং প্রন্তোততে তেন প্রন্তোতনেন এষ 

আত্ম। নিক্রামতি, চক্ষুষে! ব। মূর্ধে। বান্তেভ্যো ব। শরীরদেশেভ্যন্তমুতক্রামস্তং 


[ ২৩২] 


সপ্তবিংশ অধ্যায়-_-ভ্রীমধ্বাঁচার্য্যের সিদ্ধান্ত 


প্রাণোহনৃৎক্রামতি। প্রাণমনুতক্রামস্তং সর্বে প্রাণ অনুতক্রামন্তি। 
সবিজ্ঞানে! ভবতি সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি । তং বিদ্যা কন্ম্ণী সমম্বারভেতে 
পুর্ববপ্রজ্ঞা চ। তদ্যথ। তৃণজলায়ুক। তৃণস্থানং গত্ব। অন্তমাক্রমমাক্রম্যাত্মান- 
মুপসংহরত্যেবমেবায়মাত্া ইদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গমযিত্বান্তমাক্রম- 
মাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি । তদযখা পেশস্কারী পেশসে মাত্রামুপাদায়।- 
শ্ত্নবতরং কল্যাণতরং রূপং তন্ুতে এবমেবায়মাত্মেদৎ শরীরং নিহত্যা- 
বিদ্যাং গমযিত্বান্তল্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে। পিত্রযং বা 
গান্ধর্বং ব দৈবং ব! প্রাজাপত্যং ঝ ব্রাহ্মং বান্যেষাং ভূতানাম্‌॥ 

বৃহদাঃ, উঃ, ৬৪ 


২। অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি যেহবিদ্যামুপাসতে ॥ 
ততে। ভূয় ইব তে তমে! ষ উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ 
ঈশ, উঃ, ৯ 
অনন্দ নাম তে লোক অন্ধেন তমণ। বৃতাঃ। 
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছস্তি যেহবিদ্বাংসোহবুধে। জনা; ॥ 
£, উঃ, ৬।৪ 
». ইহৈব সন্তোহথ বিদ্যাস্ত দবয়ং ন চেদবেদীমহতী বিনষিঃ। 
| য এতদ্বিতরমুতান্ডে ভবস্ত্যথেতরে হুঃখমেবাতিবস্ত ॥ 
রর £) উঃ, ৬1৪ 
পরং জ্যোতিরুপসম্পন্ভ ম্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে । লস তত্র পর্য্যেতি 
'জক্ষন্‌ ক্রীড়ন্‌ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈ বর! জ্ঞানিভিবাহজ্ঞানিভির্ব। | 


যদ পশ্তঃ পশ্ঠতে কুল্সবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রঙ্গযোনিম্‌। 
তা বিদ্বান্‌ পুণ্যপাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ 
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যো বেদ নিহিতং গুহাক়্াং পরমে ব্যোমন্। সোহশ্লতে সর্বান্‌ কামান্‌ 
সহ ব্রদ্ষণা বিপশ্চিতেতি। এতমানন্বময়মাতআমানমুপসংক্রম্য | ইমান্‌ 
লোকান্‌ কাঁমান্গীকামরূপ্যন্থ সঞ্চরন্। এতৎসাম গায়ন্নান্তে | 
সর্ধে নন্দস্তি যশসাগতেন সমাপাহেন সখ্য সথায়ঃ। 
কিছ্বিষল্পৃৎপিতৃষণি হেণযষামরংহিতে। ভবতি বাজিনায়। 
খচাং তহঃ পোঁষমান্তে পুপুদ্ধান্‌ গায়ত্রং তে! গাক্গতি শক্করীযু। 
ব্রহ্ম! তবে! বঙ্দতি জাতবিদ্যাং ষজ্ঞন্ত মা্রাং বিমিমীত উক্ষঃ ॥ 
যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে । 
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামান্তত্রমামমূতং কধি। 
যত্র ব্রহ্ম! পবমানঃ ছন্দন্ত।ং হ বাচং বদন্। 
গ্রাবা! সোমে মহীয়তে সোমেনানন্দং জনয়নিন্ত্ায়েন্না পরিস্তব। 
যত্র জ্যোতিরজন্রং যশ্মিন্‌ লোকে ত্বহিতম.। 
তন্মিন্‌ মাং ধেহি পবমানামূতে লোকে অক্ষিতে ইন্া- 
যত্র রাজ! বৈবস্থতো ষত্রাবরে। ধনং দিবঃ ॥ 
যত্রামূর্যহতীরাপস্তত্র মামমৃতং কৃধীন্দা- 
ধত্রান্নুকামং চরণং ভ্রিনাকে ত্রিদ্িবে দিবঃ। 
লোক। যত্র জ্যোতিত্স্ত্তত্র মামমৃতং কধি। ই-- 
যত্র তৎপরমং পদং বিষ্গেলেোোকে মহীয়তে। 
দেবৈঃ স্থকৃতকর্ঘমভিন্ুত্র মামমৃতং কৃধি। ই--. 
স্বভাবতস্ত্রিধ। জীব। উত্তমাধম-মধ্যমাঃ | 
উত্তমাস্তত্র দেবাদ। মর্ত্যমধ্যস্ত মধ্যমাঃ। 
(অপরেহন্ধতমে। যোগ্যাঃ শ্যতিযোগ্যাস্ত মধ্য মাঃ) 
অধম। অনুরাদ্যাশ্চ নৈষামন্ত্যন্তথা ভবঃ | 
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শরীরমাত্রান্থাত্বে স্বজাতিং পুনরেষ্যতি ॥ 
উত্তম! মুক্তিযোগ্যাস্ত হতিষোগ্যাস্ত মধ্যমাঃ। 
অপরেহন্ধতমোযোগ্যাঃ প্রাপ্তি সাধনপুত্তিতঃ ॥ 
পুর্ত্যভাবেন সর্বেষামনাদিঃ সংহতি স্বৃতা। 
নৈব পুর্ভিশ্চ সর্কেষাং নিত্য কালহরীচ্ছয়। ॥ 
অতোহন্ুবর্তিনে নিত্যং সংদারোইয়মনাদিমান্। 
অতোহ্ধমানাং জীবানাং মিথ্যাজ্ঞানাদয়ো হখিলণঃ ॥ 
স্বাভাবিক গুণ! জ্ঞেয়! মধ্যমর্ত্েযু মিশ্রিতাঃ | 
তত্বজ্ঞানং বিষুভক্তিরিত্যাদায। দেবতা দিষু ॥ 
কাধ্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্ব শ্তৈঃ প্রাকতৈণ্ডণৈহ |: 
স্বাভাবিক গুণানেতান্‌ হেতুং কৃত্বৈব বিষুন। ॥ 

( গীতাতাৎপর্যে অঃ ৩ প্রকাশসংহিত। ) 


ভক্তি 


ভক্তি ভ্রিবিধ1--0১) সাঁধারণী ভক্তি, (২) পরম ভক্তি এবং (৩) 
্বুরূরপপভক্তি। স্‌গুরু-্দমীপে শান্ত্শ্রবণের পুর্বে যে ভক্তির উদয় হয়, 
তাহাই “দাধারণী ভক্তি । যাহার স্দগুরুর পাঁদপন্মে উপস্থিত হইয়া 

| শ্রোতপথে তত্বজ্ঞানলাভের অভাবে ধন, পুত্র, পণ্ড, 
গৃহ ও বিত্তাদির জন্ত ভগবানের নিকট যে প্রার্থনাদি 
করিয়। থাকে, তাহা “দাধারণনী ভক্তি" পদবাচ্যও 
নহে, তাহা অধমাধম1; উহা! কখনও জ্ঞান বা মোক্ষসাধনী হইতে 
পারে না। (২) অপরোক্ষজ্ঞান ব1 ভগবদ্দর্শনের পর যে ভক্তির 


সাধারণী, পরম! ও 
স্বরনপভক্তি 


[২৩৫] 


বৈষ্বাচার্ষ্য শ্রীমধব 


উদয় হয়, তাহাই “পরম! ভক্তি+, উহা! কর্ম্মার্দি অভিলাধবর্জিতা বলিয় 
“অমলা ভক্তি” নামে পরিচিত । এই “পরম! ভক্কি' দ্বারাই ভগবানের 
“পরম প্রসাদ” লাভ হয়। ইহ মোক্ষসাধনীভৃতা। ভগবৎপরম-্প্রসাদ লাভ 
হইলে জীবের মোক্ষ লাভ হয়। মোক্ষের পর জীবন্বরূপে যে নিত্য 
বর্তমান ভক্তি, তাহাই "শ্বরূপভক্তি* ব1 “সাধাযভক্তি”। জীব-সম্বন্থি-সাধনে 
ভক্িই সর্ধপ্রধান, তাহাই ভগবৎ-প্রসাদ-প্রাপ্তির একমাত্র উপার। 
বেদের সর্ধত্র ঘষে মোক্ষসাধনীভূত জ্ঞানের কথ বল! হইম্াছে, তাহা 
অপরোক্ষ-জ্ঞানেরই নির্দেশক | নির্বিশেষ-জ্ঞান-_যাহা অন্ধতমঃ, তাহ! 
অন্থরাদির প্রাপ্য। সাত্বিক-পুক্রষগণেরই ভক্তিবুত্তি উদ্দিত হয়। 
শিশুপাল, দস্তবক্র, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি অন্ুরগণের ভগবদ্দর্শন ও 
মাহাত্ময-জ্ঞানার্দি সংঘটত হইলেও তাহাদ্িগের ভগ্বাঁনে ভক্তির উদয় 
ন1 ভ্ইয়৷ তদ্দার। বিরোধই অভিবদ্ধিত হইয়। থাকে । শাস্ত্রবাক7াচ্দারে 
গোন্দর্শন-স্পর্শনাদি দ্বার। পুণ্যলাভ হয়, কিন্তু ব্যাপ্রের যেমন গোম্পর্শন 
ও দর্শনাদিতে পুণ্য লাভ না৷ হুইয়৷ হিংসাই অভিবর্ধিত হইয়। থাকে, 
অন্ুুরানির ভগবদর্শনাদিও তন্রপ । শ্রীমন্সধ্বাচাধ্যপাদ ভক্তির এইবূপ 
সংজ্ঞ। নির্দেশ করিয়াছেন,-- 

“মাহা ত্মাজ্ঞানপূর্বস্ত নুদ়পর্বতোহধিকঃ |  , 

গ্নেহো। ভক্তির্িতি প্রোক্তস্তয়া মুক্তিন” চান্থ ॥» 
( মঃ ভাঁঃ তাঃ নিঃ ১।৮৬ সংখ্যা-ধৃত 'বরহ্ষতর্ক-বাক্য? ) 

--ভগবানের মাহাত্মাজ্ঞানপূর্ববক স্থাত্ম-আত্মীক-যাবতীয় বস্ত হুইতে 
অত্যন্ত বিলক্ষণ, হুদৃঢ়, নিরুপাধিক গ্নেহই “ভক্তি” বলিয়। শাস্ত্রে কথিত 
হইয়াছে। এইরূপ ভক্তি-দ্বারাই যুক্তি লাভ হয়; অন্ত উপায়ে কখনই 
সম্ভব নহে। 


ভক্তির সংজ্ঞ 
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৷ল জয়তীর্থপাদ ভক্তির সংজ্ঞ। এইরূপ লিখিগ়্াছেন,_ 
“অনস্তানবগ্ধকল্যাণগুপপুর্ণত্বজ্ঞানপূর্বকঃ ন্বাত্মাআ্বীক্বন্তভ্যোহতিশযফ্রিত- 
বিলক্ষণৌহস্তরায়সহম্রেণাপ্যপ্রতিবদ্ধো নিরুপাধিক নির স্তরপ্রেম-প্রবাহঃ।* 
(হ্যায়নুধা” ১ অঃ ১ পাঃ ১ অধিঃ ) 
শ্রীমন্মধবাচাধ্যপাদ সাধনক্রম এইরূপ লিথিয়াছেন,-- 
ভক্ত্য জ্ঞানং ততে। ভক্তিম্ততো দৃ্িস্ততশ্চ স।। 
ততো মুক্তিস্ততো! ভক্তিঃ সৈব স্যাৎ ন্ুথরূপিণী ॥ 
€ অন্থব্যাখ্যান ৩ অঃ, ৪ পাঃ) 
প্রথমে শ্রদ্ধারপা ভক্ভিদ্বার। সাধু-শাস্ত্রমুখে ভগবন্মাহাত্ম্য-জ্ঞান লাভ 
হয়। তদনস্তর অপরোক্ষ-সাধনীভূত1 ভক্তির উদয় হয়, তদনস্তর 
অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হয়, তদনস্তর পরম! ভক্তি, 
তদনস্তর মুক্তি বা বিষ্১ভ্বি, লাভ হয়, তদনস্তর 
স্বরূপভক্তি ব৷ সাধ্যভক্তি উদ্দিত হইয়। থাকে । ইহাই পরম সুখরূপিনী। 
মুক্তোহপি তদ্বশে। নিত্যৎ ভূয়ো। ভক্তি-সমন্িতঃ। 
সাধ্যানন্দন্বরূপৈব ভজ্তিনৈধাত্র সাধনম্‌ ॥ 
( গীঃ তাঃ ২ অঃ ১১ শ্লোঃ) 
সুক্তপুকুষণ নিত্যকাণ ভগবানের বশ্তরূপে অবস্থিত এবং প্রচুর 
ভক্তিযুক্ত | মুক্তপুকুষের ভক্তির নামই সাধ্যভক্তি, তাহ। আনন্স্বরূপিণী--. 
ইহ1 'সাধনভক্তি নহে। 
অমল। ভক্তিই যে সাধন, তৎ্সম্বন্ধে শত প্রমাণ 
ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুকুষঃ ভক্তিরেব 
ভূয়্সীতি। 


সাধনক্রম 


€(ত্রঃ হুঃ ভঃ ৩ অঃ, ৩ পাঃ, ৫৪ সুঃ মাঠর-ক্রতিঃ ) 
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নাক্সমাঅ। প্রবচনেন লভ্যো। ন মেধস! ন বহ্ছন। শ্রুতেন । 
যমেবৈষ বুণুতে তেন লভ্যন্ুস্যেব আত্ম বিবুথুতে তন্থং ব্যাম্‌॥ 
ভক্তিস্থঃ পরমো বিষুম্তপ্জেবৈনং বশং নয়েৎ। 
তব দর্শনং ষাতঃ প্রদদান্যুক্তিমেতয়া। ॥ 
(ব্রত সঃ, ভা, ৩ অঃ, ৩ পণ+ মাক্সাবৈভবঃ ১ 
মহত্ববুদ্ধিভক্তিস্ত নে হপুর্ববাভিধীয়তে । 
তয়ৈব ব্যজ্যতে সম্যগ. জীবরূপং স্থখাদিকম্‌॥ 
( ব্রঃ, সঃ, ভাং, ৩ অঃ, ২ পাঃ পাঘে ) 
অজ্ঞাত্ব। ধ্যারিনে। ধ্যালাজ-জ্ঞানমেব বিশিব্যতে । 
জ্ঞাত্বা ধ্যানং জ্ঞানমাত্রাদ-ধ্যানাদপি তু দর্শনম্‌। 
দর্শনাচ্চৈব ভক্তেশ্চ ন কিঞ্ৎ সাধনাধিকম্‌ ॥ 
( গীঃ ভাঃ ৬ অঃ, ৪৬ শ্লোঃ নারদীক্সম্‌ ) 
ভক্ত্য। প্রসম্ঃ পরম দদ্যাৎ্ জ্ঞানমনাকুলম্‌। 
ভক্তিং চ ভূয়সীং তাভ্যাং প্রসনে। দর্শনং ব্রজেৎ ॥ 
ততো!হুপি ভূয়সীং ভক্তিং দদ্যাৎ তাভ্যাং বিমোচর়েখ। 
ব্রহ্মকুদ্ররমাদিভ্যোহুপুযভমত্বং স্বতন্ত্রতাম্‌॥ 
সর্বস্ত তদধীনত্বং সর্বসদ-গুণপুর্ণতাম্‌। * 
নির্দদোষত্বং চ বিজ্ঞাম়্ বিষ্যোম্তত্রাথিলাধিকঃ ॥ 
নেহে? ভক্তিরিতি পপ্রাক্তঃ সর্বোপাক্কোতুমোভ্তম্হ | ট 
তেনৈব মোক্ষে। নান্তেন দৃষ্ট্যাদিস্তত্র কারণম্‌ ॥ 
(গীঃ তাঃ ২ অঃ ১১ শ্লোঃ ) 
অতে। বিজ্ঞান-ভক্তিভ্যাং পুকুযার্থঃ পরো! ভবে । 
বন্ত দেবে পরা ভক্তি ধখ। দেবে তথ। গুরো। | 
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তন্তৈতে কথিত? হার্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥ 
ভক্ত্য। প্রসন্নে। ভগবান্‌ দদ্যাৎ জ্ঞানমনাকুলম.। 
তয়ৈব দর্শনং যাতঃ প্রদদ্যানুক্তিমেতয়। ॥ 
লেহামন্ুবন্ধে। যস্তশ্মিন বহুমালপুরঃসরঃ | 
ভক্তিরিত্যুচ্যতে দৈব করণং পরমীশিতুঃ ॥ 
€ অন্থব্যাখ্যানম্‌ ৩ অঃ, ৪ পাঃ) 


ত্রিবিধ প্রমাণ 


|মন্মধ্ব-সিদ্ধাস্ত-মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম-্্এই ভ্রিবিধ 
প্রমাণ শ্বীকৃুত। প্রত্যক্ষ সপ্তবিধ--(১) সাক্ষী (জীবম্বরূপ, “অহ 
ইত্যাকার জ্ঞান), তে) মনঃ, ৩) চক্ষুঃঃ (৪১ শ্রোত্র, (৫) ভ্রাণ, 
(৬) রসন। এবং €) ত্বক.। সাক্ষী আত্মস্বরপ, অবিদ্যা, মনঃ, মনোবৃত্তাত্মক 
মানস-জ্ঞান, কাল, অণকাশ--এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে । 
স্ুখ-হঃথ--মন্র সাক্ষাত্প্রতাক্ষেব্র বিষয় এবং মন ইন্জিয়দ্বার। অন্ত সর্বববিষর় 
অসাক্ষাতে প্রত্যক্ষ করে। সাক্ষী-নির্ঘিষ্ট ) কিন্ত চক্ষুরাি-প্রত্যক্ষের 
ব্যভিচার সম্ভব । প্রত্যক্ষ চারিপ্রকার--0১) ইঈশ-প্রত)ক্ষ, তে) লক্্ী- 
৮ প্রতক্ষ, (৩) ব্র্গাদি-ষোগি-প্রত্যক্ষ ও (৪) মনুষ্য- 

» প্রত্যক্ষ, অনুমান 
চি পশ্ড-পক্ষযাদি-অবোগীর প্রত্যক্ষ । অনুমান--হেতু, 
উপপত্তি, যুক্তি, লিঙ্গ ইত্যাদি শবে ব্যবহৃত হস্স ॥ 
লিঙ্গ-জ্ঞানে অপ্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞান হয়। লিহজ্ঞানই অনুমান । বিরোধ, 
সত্প্রতিপক্ষ*ণ অসিদ্ধি, বাধা প্রভৃতি দোষ অন্রুমানের ব্যভিচার 
উৎপাদন করে । এতদ্দোষসমূহ-নির্মক্ত হেতুই অর্থ-জ্ঞান প্রদান 
করিতে পারে । প্রত্যক্ষ ও আগমের অনুকূল অনুমানই প্রমাণরূপে 
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গৃহীত হইতে পারে; তদ্বিরুদ্ধ অনুমানই অগপ্রামাণিক । আগম--- 
দ্বিবিধ ; (১) অপৌরুষের ও (২) পৌরুষেক়্। অপৌকরুষে্-আগম--- 
খগাদি বেদ, উপনিষদ, যন্ত্র, ব্রাহ্মণ, পরিশিষ্টভাগ প্রভৃতি । পৌরুষেয়ের 
প্রমাণ--ই তিহাস, পুরাণ, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি | ব্রহ্গস্ত্রানুসাব্রেই বেদার্থ 
বক্তব্য । বেদের তাৎপধ্যে সন্দেহ উপস্থিত হইলে পুরাণাদির অর্থানু- 
সারেই বেদ-বচনের তাৎপর্য গ্রহণ করিতে হইবে। উপক্রম-উপসংহার, 
অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপন্তি-_এই যড়বিধ লিঙ্গদ্বার! 
শাস্ত্রের তাৎপর্য নিন্বপণ করিতে হইবে ; ইহাদের উত্তরোত্তর প্রাবল্য । 
ইহার্দের মধ্যে বহুবিধের প্রাবল্যের বারই শাস্ত্রের বার্থ অর্থ নিবূপশীয়। 
পুরাণ ভ্রিবিধ--সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক | শ্রীমভাগবতাদি সাত্বিক 
পুঝাণই প্রমাণ ১ বাঁজস-পুরাণগণের মধ্যেও ধদি কোন কোন অংশ 
সাঁত্বিক-পুরাপ-বচনের অনুকূল হয়, তাহা! হইলে ব্বাজস-পুরাণের সেই 
অংশও প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে । সাত্বিক-পুরাণের মধ্যে ষে সকল 
ংশ সন্ববিরুদ্ধভাব প্রকাশ করে, সেই নকল অংশ দৈত্য-মোহনের জন্ত 
কৃত হইয়াছে ; স্ৃতরাং তাহা সাত্বিকগণের গ্রহণীয় নহে। তামস-পুরাঁণ- 
সমুহ দৈত্য-মোহনার্থ ই কল্পিত হইয়াছে । সর্বপুব্রাণই সাত্বিকের অনুকূল 
হইলেই প্রমাণ-মধ্োে গণ্য। 
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অফীবিংশ অধ্যায় 
 শ্রীত্রহ্ম-মাধ্ব-গোৌড়ীয়-সম্প্রদায় 


সম--প্র--“দা” ধাতু কর্নবাচ্যে ঘঞ (য--আগম ) প্রত্যক়্ করির। 
»সম্প্রদায়-শব নিম্পন। ভরত বলেন, _“গুরুপরম্পরাগত-সছুপদদেশঃ 
টানার শিষ্টপরম্পরাবতীর্ণোপদেশঃ সম্প্রদায়” । অমরকোষে 
ক “সম্প্রদায় ও “আমায় এক-পধ্যায়শব্দ বলির! 
| গৃহীত হইয়াছে । শ্রীধরস্বামিচরণ-__“সম্প্রদায়ান্ুরোধেন 
পৌর্ববাপ্য্যানুসারতঃ, প্রভৃতি বাক্যে সৎসম্প্রদায়প্রণালীর তাৎপর্য নির্ণয় 
কারয়াছেন । 
আদিগুরু ব্রহ্মা হইতে গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত 'ব্রহ্মবিদ্তা” নায়ী শ্রুতিই 
'আম্ায়। সেই আম্মায়বাক্য ব। শিশ্পরম্পরাবতীর্ণ উপদেশ একমাত্র সৎ 
দাদার পণালী কি সম্প্রদায়েই লভ্য। শ্রুতি *তরন্া দেবানাং প্রথমঃ সম্বতৃব 
ডিজি বিশ্বস্ত কর্তা ভূবনন্ত গোস্তা। স ব্রহ্মবিদ্ভাং সর্ব্ববিদ্যা- 
সম্প্রদায় কি? প্রতিষ্ঠামথর্বায় জ্যে্টপুত্রায় প্রাহ । * * * যেনাক্ষর, 
রী পুরুষং বেদ সত্যং প্রাবাচ তাং তত্বতো ব্রহ্মবিষ্যাম্‌। 
€মুগ্ডক ১1১।১, ১1২১৩ ৮ প্রস্থতি বাক্যে এইরূপ গুরুপরম্পরাগত 
সহ্পদেশ বা সৎসম্প্রদায়-স্বীকারের অত্যাবস্তকত! বিশেষভাবে প্রতিপন 
করিয়াছেন। উত্তবাক্যে বরহ্মসপ্রদায়ের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। উদ্ধব- 
'গীতায় ভগবান ব্রহ্মসম্প্রদায়-কথা এইরূপভাবে বলিয়াছেন__ 
“কালেন নষ্ট! প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্িতা 
ময়াদৌ ব্রহ্দণে প্রোক্তা যন্তাং ধর্ম মদাত্মকঃ ॥ 
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বৈষ্ঞবাচার্য শ্রীমধ্ৰ 
তেন প্রোক্তা স্বপুত্রার় মনবে পূর্ব্জায় স|। ইত্যাদি 


১০ পু দঃ 
যাভিভূতানি ভি্ান্তে ভূতানাং পতয়ন্তথথ | 

সঁ ০ রঃ 
এবং প্রক্কৃতি-বৈচিত্র্যাত্তিছ্যন্তে মতয়ো! হুণাম্‌ । 
পারম্পর্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষগুমতয়োহপরে ॥? 


( ভাঃ ১১।১৪।৩-৮ ) 

পুনরার ভ্রীধরস্বামী ভাবার্থ-দীপিকায় € ভাঃ ৯২১৩1১৯ ) শশ্রীভাগবত- 
সম্প্রদায়-প্রবর্তকরূপেণ ভগবদ্ধযান-লক্ষণং মঙ্গলমাচরতি, কনে ব্রহ্মণে 1” 

“ইহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে, বতরহ্গসম্প্রদায নামক একটি অন্প্রদায় 
সষ্টির সমর হইতে চলিয়া আসিতেছে । সেই সম্প্রদায়ে গুরুপরম্পরা প্রান্ত 
বেদসংক্তিত। বিশুদ্ধা বাণীই ভগবদ্ধন্ম সংরক্ষণ 
করিয়াছে । সেই বাণীর নাম “আয্লায় (আ-ম্লা7 
ঘঞ্ )। যেসকল লোক-_“পরব্যোমেশ্বরস্তাসীচ্ছিত্যে ব্রহ্মা জগৎপতিঃ» 
ইত্যাদি বাক্যক্রমে প্রদর্শিত ব্রন্মসম্প্রদায় শ্বীকার করেন না, তাহার 
ভগবদুক্ত 'পাগু-মত প্রচারক 1৮  তত্বসন্দর্ডে (১*ম সংখ্যা ) শ্রীল 
জীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,_-“অনাদিসিদ্ব-সর্বপুরুষ-পরম্পরাস্থ সর্ব 
লৌকিকালৌকিক-জ্ঞাননিদানত্বাদপ্রাকৃতবচন-লক্ষণো বেদ এবাম্মাকং 
সর্ববাতীত-সর্বাশর়-সর্বাচিন্তযাশচ্যন্বভাবং বস্ত বিবিদিষতাং প্রমাণম্‌ 

অর্থাৎ “অনাদিসিদ্ধ পুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত সর্ব লৌকিক ও অলৌকিক 
জ্ঞানের নিদানম্বরূপ অগ্রাক্কত-বচন-লক্ষণ বেদ-বাক্যই সর্ধাতীত, সর্ববাশ্রয়, 
সর্ববাচিন্তয, আশ্য্যযস্ভাবসম্পন্ন বন্ত-বিজ্ঞানেচ্ছু পুরুষের পক্ষে একমাত্র 
প্রমাণ 1” 


আমায় কি? 
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অষ্টাবিংশ অধ্যায়-_শ্ীবরহ্ষ মাধ্ব-গৌঁড়ীয়-সম্প্রদায় 


“শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী আপ্তবাক্যের প্রমাণত্ব স্থির করিয়া পুরাণশান্ত্রের 
তত্ব নিরূপণপূর্ববক শ্রীমন্ভাগবতের সর্বপ্রমাণশ্রেষস্ব স্থাপন করিয়াছেন। 
থে লক্ষণ-দ্বার। ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন, 

সেই লক্ষণ-দারা ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস ও তৎসহ শুকদেব 
ও ক্রমে বিজয়ধবজ, ব্রন্ধণ্যতীর্থ, ব্যাসতীর্থ প্রভৃতির 
তত্বগুরু-_্রীমন্মধবাচার্যয প্রমিত শাস্তরনিচয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এই 
সমস্ত বাক্যের দ্বার! স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ই প্রীরুষ্ণচৈততন্রাদাস- 
দিগের গুরুপ্রণালী। শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী এই অনুসারে দৃঢ় করিয়া 
স্বকৃত গৌরগণোদেশ-দীপিকায় গুরুপ্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। . বেদাস্ত- 
সুত্র-ভাষ্যকার শ্রীল বিগ্যাভূষণও মেই প্রণালীকে স্থির বাখিয়াছেন। ধাহার। 
এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাহারা যে শ্রীকষ্ণচৈতগ্-চরণাহচরগণের 
প্রধান শত্রু, ইহাতে আর সন্দেহ কি ?” * 

পনিশ্বার্কমতে যে ভেগাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈতমত, তাহা পূর্ণতা লাভ 
করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা লাভ করির! বৈষ্ণবজগৎ সেই মতের 
পূর্ণতাকে পাইয়াছেন। শ্রীমধ্বমতে যে সঙ্চিদানন্দ 
নিত্য-বিগ্রহের স্বীকার আছে, তাহাই এই অভিস্তা- 
ভেদাভেদের মুল বলিয়া! শ্রীমন্মহাপ্রভু মধবসম্প্রদার 

22৩ ' শাদ্ধান্তিত 
মতসকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক সমতার অভাব থাকায় তাহাদের 
পরম্পর বৈজ্ঞানিক ভেদে সম্প্রদায়ভেদ হইয়াছে । সাক্ষাৎ পরতত্ব 
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রতু স্বীয় সর্বজ্ততাবলে সেই সমস্ত মতের অভাব পুরণ করত 
শ্রীমধেবর “সচ্চিদ্রানন্দ নিত্য-বিগহ», শ্রীরামান্থুজের "শক্তিসিদ্ধান্ত”, শ্রীবিষু- 
| * শ্রীল ভক্তিবিলোদ-ঠাকুর-কৃত “শ্রীমন্মহা প্রভুর শিক্ষ1” ১১ পৃঃ 
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প্রাচৈতন্তানুগগণের 
গুরুপ্রণালা 


শ্ীচৈতন্ত মধ্বসম্প্রদায় 
স্বীকুর করিলেন 
কেন? 


বৈষ্বাচার্্য ভ্রীমধ্ব 


স্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধাত্ত, তদীয়-সর্ববস্বত্ব' এবং শ্রীনিম্বার্কের চিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত- 
সিদ্ধান্তকে নির্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়! স্বীয় অচিন্ত্যভেদাভেদাস্মক অতি- 
বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মত জগৎকে কৃপা করিরা অর্পণ করিয়াছেন। স্বল্পদিনের 
মধ্যে ভ্তিতত্বে একটিমাত্র সম্প্রদার থাকিবে, তাহার নাম হইবে-_শ্রীব্র্ধ- 
সম্প্রদায় । আর সকল সম্প্রদাযই এই ত্রহ্মসন্্রদায়ে পধ্যবসান লাভ 
করিবে ৮ + 
পূর্বাপর সাশ্পরদায়িক এ্রতিহ্য আলোচনা করিলে সর্বত্রই দৃষ্ট হয় যে, 
বিষ্ুশক্তি বা বিষুদদাঁসগণের দ্বারাই সর্ব্বকালে সম্প্রদায়-প্রবর্তন-কার্য্য সাধিত 
হুইয়াছে। যদিও সনাতন-ধর্মের মূল সনাতন পুরুষ 
শ্রীচৈতন্যকে সম্প্রদীয়- 
টিন তাজি। শ্রীভগবান্-_ধ্মস্ত সাক্ষাদ্ভগবতপ্রণীতং” (-_ভাঃ 
৬৩১৯), ধিন্মোে জগন্নাথাৎ সাক্ষানারায়ণাৎ” 
(মঃ ভাঁঃ শীস্তি_-৩৪৮৫৪ ) ভূতি বাক্যে 
্ীসনাতনধর্্য শ্রীভগবানেরই প্রণীত বলিন্না কথিত হইয়াছে, তথাঁপি 
'অকর্তা চৈব কর্তা চ কাধ্যং কারণমেব ৮” ( মঃ ভাঃ শাস্তি ৩৪৮৬০) 
প্েবং এনেখন্তাবেন হি পরং ভরষ্ুমহত্তি হুরয়৮' ( ভাঃ ২৯০৪৫) 
প্রভৃতি শব্-প্রমাণ-দ্বার৷ প্রমাণিত হর, সর্ব্কারণ-কারণ শ্রীভগবান্‌ 
র্মমূল হইলেও অস্পরদায়-পরবর্তনাদি-ব্যাপারে তাহার সাক্ষাৎকর্তৃহ নাই। 
তৎ শক্তযাবিষ্ট পুরুষগণদ্বারাই তিনি সেই কার্য সম্পাদন করির| থাকেন। 
যদি অন্তথ। হইত, তাহা হইলে “ত্রক্গ-সম্প্রদীর', “চতুঃসন-সম্প্রদায়”, 
প্রুদর-সম্প্রদায়” বাঁ “ক্ী-সমপ্রদায়” নাম না হইয়া তৎপরিবর্তে এ সকল 
সম্প্রদায় “বান্ুদেব-সম্প্রদার”, পস্বণ-সম্প্রদার” বা *নারারণ-স্প্রদায় 
প্রভৃতি নামেই খ্যাত হইত। বিষ্ণুতত্বটি সৎ বা সাত্বত সম্পদাগের উপাস্ত 


কেন? 


+ শ্রীল ভক্তিবিনৌদ ঠাকুর কৃত “শ্রীমন্মহা প্রভুর শিক্ষা” ৮৯ পৃঃ 
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অষ্টাবিংশ অধ্যায়_শ্রীব্রক্ষ-মাধব-গোঁড়ীয়-সম্প্রাদায় 


অধিদৈবত তন্মধ্যে বিষ্ণুপরতত্ব শ্রীকৃষ্ণ বা! শ্রীরুষ্ণচৈতগ্ঠ-সম্প্রদায় “সহত্রাধি- 
দৈবত” নামে প্রসিদ্ধ । 
যদি কেহ বলেন,_-বিধিভক্তি-প্রচার লক্গী-্রঙ্গাদি বিষ্ণুশক্তি ব। 
বিুজনের দ্বার! সম্ভব হইলেও রাগভক্তি-প্রচারে একমাত্র কৃষ্ণেরই সামর্থ্য, 
তদ্বতীত অন্য কাহারও সামর্থ্য নাই,_-এই বিচার 
যুক্তিযুক্ত বল! যাইতে পারে না, কারণ উন্নতোজ্জল- 
রস-প্রদান ও সম্প্রদায়-প্রবর্তন এক কথ। নহে। 
সম্প্রদার-প্রবর্তনরূপ কার্য শাস্ত্রশাসন, আম্নায়-অঙ্গীকার, বিধি-ধর্- 
পালনাদি-মূলে অবস্থিত, উহ রাগমার্গীয় ব্যাপার নহে ১ উহ। এষ্য্য- 
ভাঁবব্যঞ্ক ব্যাপার, বিষ ব। বিষ্কুশক্তির কাধ্য-বিশেষ। কুষ্-তত্ববিদ্গণ 
স্বতন্বেচ্ছ স্ব়ংরূপের ওদার্যের সহিত তীহার বৈভব- প্রকাশ বা বিলাস 
বিষুতত্বের কাধ্যকে একাকার করির! তন্বানভিজ্ঞতা প্রদর্শন করেন না৷ 
রুষ্ণপ্রিরতম গুরুদেব আশ্রয়-জাতীয় তত্ব, তিনি বিষয়-জাতীয় তত্ব নহেন। 
বিষয়-তত্ব হইয়াও শ্রীগৌরম্ুন্দর আশ্রয়লীলাভিনরকারী আশ্রয়-তত্বমাত্র 
নহেন। তাহাকে সম্প্রদ্ায়-প্রবর্তক গুরুমাত্র জানিলে তীহার সম ও 
_প্রতিদ্ন্দী দ্বিতীয় প্রকাশ আছে, এইবপ প্রতীতি অবশ্যন্তাবী । 
, শ্রীচৈতন্ত-ভাগবতপাঠে জানা যায় যে, শ্রীগৌরজন্দর শঙ্কর-সম্পরদায়ী শ্রীমৎ 
কেশব ভারতীর নিকট সন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিবার পরিবর্তে কেশব 
বা দীন ভারতীর কর্ণে সন্ন্যাসমন্ত্র প্রদান করিয়া কেশব- 
জাত ভারতীকেই সন্ন্যাস প্রদান বা পরাত্মনিষ্ঠায় পরি- 
নিষ্িত করিয়াছিলেন। একাধারে কেশব-ভারতীকে 
কৃপা ও শাস্ত্রীয় বিধিমার্গ আচার-প্রচারার্৫থ ই ভগবান, শ্রীগৌরনুন্দরের 
এইরূপ অভিনয় । 


সম্প্রদ'য়-প্রবর্তন ও প্রেম- 
প্রচারণ এক নহে 
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বৈষ্থবাচার্য্য শ্রীমধ্ৰ 


“সর্ব-শিক্ষা-গুরু-_গৌরচন্ত্র বেদে বলে। 
কেশব-ভারতী-স্থানে তাহ! কহে ছলে ॥ 
প্রভূ কহে, স্বপ্নে মোরে কোন মহাজন। 
কর্ণে সন্ধ্যাসের মন্ত্র করিল কথন ॥ 
বুঝ দেখি তাহা তুমি হয় কিবা নহে।. 
এত বলি” প্রভু তা”র কর্ণে মন্ত্র কহে ॥ 
ছলে প্রভূ কৃপ! করি ভীা”রে শিষ্য কৈল। 
ভারতীর চিন্তে মহা বিম্ময় জন্মিল ॥% 
€ চৈঃ ভাঃ ম ২৮/১৫৪--১৫৭ ) 


আরও শ্রীচন্দ্রশেখর আচীর্য্যই সন্যাসের যাবতীয় বিধিযোগ্য কার্য্য 
সম্পাদন করেন। (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৮/১৩৩--১৩৪ সংখ্য! দ্রষ্টব্য ) 
দ্বিতীয়তঃ শ্রীমন্মহা প্রভু শ্রীবিষুম্বামি-সম্প্রদারের বিকৃত পরিণতি-ক্রমে 
শঙ্কর-সম্প্রদায়ের দশনামি-সম্প্রদায়ের অন্যতম “ভারতী এই নাম গ্রহণ 
না করিয়! '্রীরুষ্ণচৈতন্ত+__-এই ব্রঙ্চচারিনামই প্রচার 
করেন। ইহা হইতেও জানা ধায় যে, শ্রীমন্মহা প্রভু 
শঙ্কর-সম্প্রদায স্বীকার করেন নাই, পরন্ত শঙ্কর-সম্প্ 
দারি-সন্নযাসিগণকে কৃপা করিয়া নিজ পাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। 
্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী, শ্রীকেশব ভারতী প্রভৃতি সকলেই তীহার কৃপায় 
উদ্ভাসিত। তৃতীয়তঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাঁক্য হইতেও জান! যায়,__ 
পরাত্মনিষ্টা”মাত্র বেষ-ধারণ। 
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ ॥ 
(চৈ চঃ মঃ ৩৮১ 


গ্রীকুঝচৈতন্য' এই নাঁম- 
গ্রহণের কারণ 


[ ২৪৬ ] 


অক্টাবিংশ অধ্যায় -্রীব্রহ্গ-মাধ্ব-গৌডীয়-সম্প্রদায় 


কেবলাদ্বৈতবাদ-ধ্বান্ত-মার্ভগু শুদ্ব-দ্বৈতবাদগ্ডরু শ্রীমন্মধবাচার্য্য ব। 
ভক্তিকল্পতরুর মূল শ্রীমাধবেন্ত্রপুরী দশনামীয় সন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন 
বলিয়া তাহাদিগকে যেমন মায়াবাদী বা শঙ্করের 
অনুগত বলা অযৌক্তিক, সেইরূপ বিচারেও 
শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অন্ততুক্তি জ্ঞান 
করা নিতান্ত অজ্ঞতা । শ্রীমধ্ব ও শ্রীচৈতন্য শঙ্কর- 
সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবিশেষকে মায়াবাদ হইতে উদ্ধারের জন্ঠ শিক্যের প্রতি 
মান-দান-লীল। প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

শ্রীগৌরঙ্থন্দর কলিযুগে সাত্বত চতুঃসম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রী্রক্ষ-মাধব- 
গৌড়ীয়-সম্প্রদায় স্বীকার করিবেন বলিয়াই জগদ্গুরু হইগ্াও শ্রীঈশ্বর 
পুরীকে “দীক্ষা-গুরুরূপে বরণ করিবার লীলা! এবং 
শ্রীগৌরাঙ্গের গুরু-গ্রহণ- 

লীলার তাৎপর্য. সর্ধত্র - সকল সময়ে শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের প্রতি 
গুরূচিত সন্মান প্রদর্শন করিয়াছেন £--“সংসার-সমুদ্র 
হইতে উদ্ধার” আমারে । এই আমি দেহ সমপিলাঁম তোমারে 1৮. 
(চৈঃ ভাঃ আ ১৭৫৪) 
শ্রীঈশ্বরপুরীর আবির্ভাবভূমি দর্শনে শ্রীমন্হাপ্রভু ষে লীল! প্রচার 
করিয়াছিলেন ( চৈঃ ভাঃ আ ১৭1৯৮-১০৮), তাহাতেও তাহার হৃদ্গত- 
ভাব শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন জগজ্ছীবকে জানাইয়াছেন। 
জীমন্াপ্রু প্মধ্বমত শ্ীঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে “দশাক্ষর-মন্ত্র-গ্রহণ-লীলার 
গ্বীকার করিলেন 
টে পর শ্রীমন্মহাপ্রভু যে, আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন € চৈ 
ভাঃ আঃ ১৭1১০৬-১২৮ ), তাহা! হইতেও জানা যায় 
যে, শ্রীমন্মহা প্রভু শঙ্কব-মায়াবাদের প্রতিযোগী “তত্ববাদ” এবং তত্ববাদের চরম 
উদ্দেশ্ত ষে প্রেম, তাহাই প্রচারার্থ শ্রীমধবসম্প্রদায় স্বীকার, করিয়াছেন। 
[ ২৪৭ ] ্ 


শ্ীমধ্ব ও গ্রচৈতন্য শঙ্কর- 
সম্প্রদায়ের অন্থগ 
নহেন 





বৈষ্ঞবাচাধ্য শ্রীমধব 


ক্রীমন্মহাপ্রভূ মধ্বমতকে অঙ্গীকার করিলেন কেন ?__-তদৃত্বর এই 
যে, মধ্বমত বা তত্ববাদের বিশেষগুণ এই যে, উহা মায়াবাদ বা কেবলাদ্বৈত- 
বাদরূপ ভ্রমকে অধিক স্পষ্টরপে খণ্ডন করে। “শুদ্ব-দ্বৈতবাদের ভিত্তিতে 
অবস্থিত হইলে অভেদ-বাদরূপ পীড়া! অনেক দূরে থাকে ।” ছুর্ধল মানবের 
নিশ্চিত মঙ্গলের জন্ত শ্রীমন্মহা প্রভূ শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ অর্থাৎ মধ্বমত অঙ্গীকার 
করিয়াছেন। অচিস্ত্য-ভেদাভেদ-পিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
উদিত হইয়াছে । তথাপি এ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত বিচার করিলেও 
দেখিতে পাওয়! যায় যে, যেখানে “ভেদ ও “অভেদ?-_-এই উভয় বাদই 
স্বীকৃত, সেই স্তানে ভেদবাদই প্রবল। ভেদাভেদ" 
শব্দদ্বরের মধ্যে ভেদ” শব্দটির প্রাবল্য না থাকিলে 
উহার ব্যবহারেরও কোন সার্থকতা থাকে না। তবে 
উহ! প্রাকৃত ধারণার 'অচিস্ত্যঠ ৷ তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু মার়াবাদধিক্কারকারী 
তত্ববাদ ব। শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ স্বীকার করির। একদিকে যেমন অভেদবাদরূপ পীড়। 
হুইতে জীবকুলকে দূরে রাখিবার জন্য শুদ্ধ-দ্বৈতবাদের অধিকতর উপযোগিত! 
প্রচার করিলেন, অপরদিকে তেমনই নিজেকে একজন নবীনপন্থার 
হিরারর্ররর স্ষ্টিকর্তা বা প্রবর্তক প্রচার ন। করিয়! সাতবত-স্প্রদার 
সনাতন স্বাপনকারে ও শ্রোত-পথগ্রহণ-কারীর লীলাদর্শ প্রদর্শন পুর্ববক 
মধ্রমত-হ্বীকার  শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ের সনাতনত্ব ও সৎসাশ্প্রদায়িকত্ 
প্রমাণ করিলেন। এইরূপ লীলাদ্বার। শ্রীসনাতন-ধর্মম- 
শাস্ত্ের পূর্বাপর রাক্যের সহিত সঙ্গতিও সাধিত হইল। সাত্বত শান্ত 

বলেন, সৎসম্প্রদার-স্বীকার-ব্যতীত মন্ত্রাদি ফলদায়ক হন না 

“সম্প্রদায়বিহীন! যে মন্ত্রান্তে বিফল! মতাঃ | 
অতঃ কলো ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ॥ 
[ ২৪৮ ] 


ভেদাভেদ* সিদ্ধান্তে 
ভেদেরই প্রাবল্য 


অফ্টাবিংশ অধ্যায়__শ্রীবর্ষ-মাধ্ব-গৌঁড়ীয়-সম্প্রদায়া 


শরীব্রহ্গরুদ্রনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ | 
চত্বারস্তে কল ভাব্য। হ্যৎকলে পুরুষোত্তমাৎ ॥” 


( __শ্রীপদ্মপুরাণ ) 


কেহ কেহ বলেন, *্শ্রীঈশ্বরপুরীর ভক্তিভাবপ্রবণতার প্রাধান্য দর্শন 
করিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাকে গুরুত্বে বরণ করেন। হয়ত তৎকালে 
বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের তাদৃশ কোন ভক্তিমান্‌ বৈষ্ণব 
তাহার নয়নগেচর হইলে তিনি তাহাকেই গুরুত্বে 
বরণ করিতেন, মধ্বসন্প্রদায়ের ভক্তিবিহীন ব্যক্তিকে কেবল সম্প্র- 
দায়াছরোধে গুরুত্বে বরণ করিতেন ন। | 


এইরূপ যুক্তিতে বহু ভ্রম প্রবেশ করিরাছে। ক্তিবিহীন ব্যক্তি 
গুরু'পদবাচ্যই নহেন। গুরুত্ব জাতি বা বংশগত ব্যাপার নহে” 
রিযিক ইহ! প্রচার করিবার জন্তই শ্রীমন্মহা প্রভূ সদগুরু-গ্রহণ- 

| লীল। প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বর্তমানে 
ইহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে । আমরা কেবল উপরি-উক্ত ব্যর্থ- 
যুক্তির প্রতিপক্ষে বলিতে চাই যে, শ্রীমন্মহাগ্রভূ যদি একমাত্র মধবসম্প্র- 
দায়কৈই স্বীকার করিবার উদ্দেগ্তের বশবর্তী না হইয়। কোনও বিশেষ 
কারণবশতঃ অর্থাৎ কেবল পুরুষ-বিশেষের ভক্তিপ্রবণতা৷ দেখিয়াই তাহাকে 
গুরুরূপে বরণ করিতেন, তাহা হইলে বলিতে হর ষে, তৎকালে, দক্ষিণদেশে 
শ্রীমন্মধবা চাধ্য-সম্প্রদায়-ব্যতীত দক্ষিণদেশের অন্ঠসম্প্রদায়ের লোকগুলি 
“নানা-মত-গ্রাহ-ব্যাপ্ত' ছিল। কারণ, তাহা ন! হইলে অদ্দৈতাচার্য্য প্রভূই 
বা! কেন শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের শ্রীমন্সাধবেন্দ্রপুরীকে “গুরু” স্বীকার করিবার 
লীলা! প্রদর্শন করিবেন? আবার সেইরপ ভ্রম শ্রীমন্লিত্যানন্দ প্রভুরই বা 

[ ২৪৯ ] ॥ 


যতবাদিগণের পূর্ববপক্ষ 


বৈষ্ঞবাচার্য্য শ্রীমধ্ৰ 


কেন হইবে? তিনিই ব| কেন শ্রীমধবসম্প্রদারের শ্রীমল্লক্ীপতি 
তীর্থ ব! শ্রীমন্মাধবেন্ত্রপুরীকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবার লীলা প্রদর্শন 
করিবেন ? 
অবশ্ত একথা! স্বীকাধ্য যে, যেখানে তত্ববাদের চরম উদ্দেশ্ঠ প্রেমভক্তির 
বিচার হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, সেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু তত্ববাদকে কোনও 
প্রকারে স্বীকার করেন নাই। তাই তিনি শ্রীমন্মধবা- 
সমসাময়িক ভত্বাদাচাধ্য চা্যের অন্থুগতাভিমানী তদানীস্তন তত্ববাদ-গুরু 
হি ডি শ্রীরপৃবরধ্যতীর্থের মতবাদকে খণ্ডন করিয়া শ্রীমন্মধবা- 
থণ্ডন এবং শ্রামাধব্ক্রে সু হ 
ও ঈশ্বরপুরীকে গুরু- চার্য্যের শুদ্ধমত গ্রহণকারী অর্থাৎ তত্ববাদের চরম 
রূপে গ্রহণ-লীপ্লার উদ্দেশ্তঠ উপলব্ধিকারী শ্রীঈশ্বরপুরীকেই গুরুরূপে 
তাৎপর্যা : গ্রহণ করিবার লীল। প্রদর্শন করিয়াছিলেন । যদি 
শ্রীমধবসম্প্রদায়কেই শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীকার না 
করিবেন, তাহা হইলে লোকশিক্ষক প্রভুত্রণ যুগপৎ শ্রীমন্মধবাচার্য্যের 
সম্প্রদায় হুইতেই গুরু-বরণ-লীল! প্রদর্শন করিলেন কেন? এমন কি, 
সন্ন্যাস-লীল! প্রদর্শন করিবার পরও শ্রীমন্মহাপ্রভূ শ্রীঈশ্বরপুরীকে “গুরু 
বলিয়া প্রচার করিতেন এবং শ্রীঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধেই শ্রীঅদ্ৈতাচার্য, 
শ্রীপরমানন্দপুরী প্রমুখ আচার্যগণকে সম্মান করিতেন। তিনি' 
শ্রীরশ্বরপুরীর শিষ্য গোবিন্দকে গুরুদেবের আদেশ-ক্রমে নিজ-স্বোয় 
নিযুক্ত করিবার সমর “গুরোরাজ্ঞ! হ্যবিচারণীয়া” প্রভৃতি বাক্য বলিয়া- 
ছিলেন। শ্রীমন্মহাগ্রভূ শ্রীঈশ্বরপুরী ও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের সম্বন্ধে 
, শ্রীঅদ্বৈতাচার্্যকে, শ্রীপরমানন্দপুরীকে কিরূপ গুরূচিত সন্মান প্রদর্শন 
করিতেন, তাহা শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত ও শ্রীচৈতত্তভাগবতের সারগ্রাহী- 
পাঠকের অবিদিত নাই। 
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অষ্টাবিংশ অধ্যায়-_শ্রীব্রক্গ-মাধ্ব-গোৌঁড়ীয়-সম্প্রদায় 


শ্রীবেঙ্কট ভু প্রভৃতি ধাহাঁর! শ্রীমন্মহাপ্রভূর ক্ুপালাভের পূর্বে 
এ্ী'সম্প্রদায়ের অন্তভূক্তি বলির পরিচয় প্রদান করিতেন, তাহারাও 
শ্রীমন্মহাপ্রভূর কৃপালাভের পর শ্শ্রীব্ক্ষসম্প্র- 
পূর্বে র'সম্পরদায়া গত দায়ান্গগত্যে শ্রীমন্মধ্বের উপাম্ত শ্রীগৌরকৃষ্ণের 
শরীবেট ভট্টাদ্রিও ভজন লাভ করির়াছিলেন। আর যদি শ্রীমন্মহা প্রভূ 
ইিদসম্রদায়াহ্. মধ্বসম্পরদায় স্বীকার নাই করিবেন, তাহ! হইলে 
গতা-ম্বীকার 
গ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীমধবসম্প্রদারের 
শ্রীমাধবেন্ত্রপুরীপাদকে প্রেমামরতরুর প্রথম অন্কুরঁ বলিয়া বর্ণন 
করিবেন কেন? অকৃত্রিম বেদাশুভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের সন্দর্ভ অর্থাৎ 
গুড় ও সারোক্তি-প্রকাশক, সিদ্ধান্ত-সাস্্রাজ্য-রক্ষণৈক-সেনাপতি, শ্রীরূপা- 
নুগবর শ্রীমজ্জীব-গোস্বামি-চরণ তাহার সন্দর্ভের প্রারস্তে “বিবিচ্য ব্যলিখদ্‌ 
ৃ গ্রন্থ লিখিতাদ-বুদ্ধবৈষ্বৈঃ1__এই বাক্যে জানা- 
শ্রীমধবাচার্ষেযর সম্বন্ধে 
বিহারি ইয়াছেন যে, বৃদ্ধবৈষ্ণব পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমন্মধবাচার্য্য- 
ওপ্রীবসদেব.. বিলিখিত সিদ্ধান্তই সন্দর্ভের মূল; কারণ, দাক্ষিণাত্য- 
নিবাসী শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ 
সেই আকর গ্রন্থ হইতেই বিশেষ বিচার পূর্বক সার অংগ্রহ করেন। 
* তত্বসন্দর্ভ-টাকায় শ্রীবিগ্বাভৃষণ প্রভূ লিখিয়াছেন,_-“মধবাচার্ধ্য-চরণৈরিতি 
অত্যাদর-স্থচক-বহুত্ব-নির্দেশঃ স্বপূর্বাচাধ্যত্বাদিতি বোধ্যম”। গৌরপার্ষদ 
শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামি-প্রভূ শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকাগ্রন্থে (২১-২৬ 
খ্যার়) ও শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী শ্রীগীরান্থুগত গোৌঁড়ীয়-বৈষ্তবাচার্য্যবর্গকে 
্রহ্মমাধবসম্প্রদায়ের অধস্তনরূপে বর্ণন করিয়াছেন। গোৌড়ীয়-বেদাস্তাচার্য্য 
শ্রীবলদেব '্শ্রীগোবিন্দভাষ্য”» পপ্রমেয়রত্বাবলী” প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীমন্মহা প্রভু 


মধবসম্প্রদায় ম্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই বিশেষরূপে কীর্তন করিয়াছেন চি 
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বৈষ্ঞবাচার্ধ্য শ্রীমধব 


আয়ায়-বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের 
সন্যাসিগণের “তীর্থ, নাম দৃষ্ট হয়। অতএব শ্রীমাধবেন্্রপুরী বা! শ্রীঈশ্বর- 
পুরীকে শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বলা যাইতে পারে 
্বীযন্মাধবেন্্রপুরীর 'পুরী' না। শ্রীমাধবেন্ত্রপুরী মধ্বসম্প্রদায়ের অন্তভূক্তি না 
নাম সন্ন্যাস-লীলার হইলে, শ্রীমন্মহাপ্রভূ মধ্বসম্প্রদার স্বীকার করিয়াছেন 
টার রত বলাও ভিত্তিহীন কথা হইয়া পড়ে। বস্ততঃ বাহার 
শ্রীলঙ্্মীপতিতীথের 
লে আয্নায়-বিজ্ঞান অবগত আছেন, তাহার বলেন-__ 
শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বা! শ্রাঈশ্বরপূরীর “পুরী? নাম তাহাদের 
সন্যাস-গ্রহণ-লীলার নাম। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী শ্রীমন্মধব- 
সম্প্রদায়ের শ্রীলক্মীপতি তীর্ঘের নিকট হইতে দীক্ষিত ও 'পুরী”নাম-ধারী 
কোন সন্্যাসীর নিকট হুইতে সন্যাস প্রাপ্ত । যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভূ 
শ্রীদশ্বরপূরীর নিকট দীক্ষা-গ্রহণ-লীলা আবিষ্কার করিয়া অন্যত্র অর্থাৎ 
শ্রীকেশব ভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীল। প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
দীক্ষা-গুরু ও সন্যাস-গুরু সকল-ক্ষেত্রেই যে, একই ব্যক্তি হইবেন, তাহার 
কোন নিয়ম নাই। আবার কোণ কোন স্থলে সন্যাপ-গুরু ও দীক্ষা-গুর 
একই ব্যক্তি হইয়া থাকেন। অতএব শ্রীলক্মীপতি তীর্থের অনুকম্পিত 
শরীপ্রীমাধবেন্দ্রের নিকট হইতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রতু , শ্রীঈশ্বরপুরী ও. 
শ্রীঅদ্বৈতাচার্্য প্রভূ দীক্ষা-গ্রহণ-লীল। আবিষ্কার করায় তীশারা সকলেই 
শ্রীমধ্বসন্প্রদার স্বীকার করিয়াছেন বলিতে হইবে । | 
কেহ কেহ বলেন, _শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমকে “সাধ্য' বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন এবং মুক্তিকে উপেক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীমধ্বমতে মুক্তিই 
সাধ্য । শ্রীমন্মধ্বাচাধ্য মোক্ষকে “সাধ্য* বলির স্বীকার করিলেও জীব- 
পরমাক্মৈক্যরূপ সাঘুজ্য স্বীকার করেন নাই। পঞ্চবিধা মুক্তির অন্তর্গত 
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অষ্টাবিংশ অধ্যায় শ্রীব্রহ্গ-মাধব-গোড়ীয়-সম্প্রদায় 


“সাধুজ্য”-শবদ্বারা সাধারণে থেজীব-পরমাক্মৈক্য” ধারণ! করে, শ্রীমন্মধবাচার্ধ্য- 
পাদের বিচার তাহ! হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং তন্মতে সেইরূপ সাযুজ্যমুক্তি 
সর্বতোভাবে তিরস্কত । যদি শ্রীমন্মধাচার্্য জীব- 
পরমান্ৈক্যই স্বীকার করিবেন, তাহ। হইলে তাহাকে 
গুদ্ধছৈতবাদী ব৷ নিত্য-পঞ্চভেদবাদী বলিবার পরিবর্তে 
ভাস্কর ভট্রাপির স্তায় ওপচারিক ভেদবাদী বলিতে হয়। ভাস্কর ভট্টের 
ওপচারিক ভেদবাদ ও শ্রীমন্মধবাচার্যের তাত্বিকভেদবাদ শুদ্ধদ্বৈতসিদ্ধান্ত- 
বিষয়ে বিজ্ঞান লাভ হইলে শ্রীমন্মধবাচাধ্যকে আমরা কখনও জীব-পরমাত্মৈক্য 
স্বীকারকারী বলিব না৷ “ভাস্কর”-মত “বেদার্থ-সংগ্রহে* “শ্রী'ভাষ্যকার খণ্ডন 
করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বমতে কিরূপভাবে জীব-পরমাত্মৈক্যরূপ সাধুজ্য 
তিরস্ক ত হইয়াছে, তাহা তাঁহার বিবিধ রচনা হইতে প্রদশিত হইতেছে ।-__ 

(১) অতো বিষ্ঞোঃ অর্বোত্তমত্ব এব মহাতাতৎপধ্যং সর্বাগমানাম,। 
কথং চ জীবপরমাঁত্মৈক্যে পর্ধশ্রতীনাং তাংপর্যং যুজ্যতে, সর্বপ্রমাণ- 
বিরুদ্ধত্বাৎ । (- বিষ্ুতত্ব-নির্ণয় ) 

__অতএব বিষ্ণুর পর্কোত্তমতাই নিখিল সাত্বত-শাস্ত্রের মহাতাৎপর্য্য। 
অনেকের মধ্যে একের আতিশয্য বা সর্ধশ্রেষ্টত্ব বুঝাইতেই ত্‌বাচক 
ুকতাবস্থায়ও পরমেশ্বর ও শবের উত্তর “তমপ, প্রত্যয়, প্রযুক্ত হয়। বহু 

জীবের নিতা/-ভেদ- বস্ত্র বিছ্মানত। না থাকিলে তুলনা! বা একের 

বদ্ধ প্রমাণ. আতিশব্য নিদ্ধীরিত হইতে পারে না। অতএব 

বিষ্তুকে পরতম-তব্ স্বীকার করিলে সর্বপ্রমাণ-বিরুদ্ধ জীব-পরমাট্মৈক্যে 
সর্ধশ্রুতির তাৎপর্যের কিরূপেই ব। যোজনা হইতে পারে ? 

(২) “সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং শপখৈশ্চাপি কোটিভিঃ। বিষু- 
মাহাত্ম্যলেশস্ত বিভক্তস্ত চ কোটিধা । পুনশ্চানস্তধা তন্ত পুনশ্চাপি হানস্তধ] । 
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আীমধ্বযতে “মোক্ষ* অর্থে 
সাধুজ্য-মুক্তি নহে 


বৈষ্ঞবাচাধ্য শ্রীমধ্ব 


'নৈকাংশ-সমমাহাক্ম্যাঃ শ্রীশেষত্রহ্ষশঙ্করাঃ | * * নাক্তি নারায়ণসমং ন 
ভূতং ন ভবিষ্যতি ইতি নারদীয়ে। এতেন সতাবাক্যেন সর্বার্থান্‌ 
সাধয়াম্যহম.॥৮ ( গীতা-ভাষ্য ) 

_ সত্য, সত্য, পুনরার সত্য ও কোটি কোটি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, 
যদি বিস্চুমাহায্মোর লেশমাত্রকে কোটিভাগে বিভক্ত কর! যায়, পুনরার 
তাহাকে অনন্তভাগে, আবার তাহাকে অনন্তভাগে 
বিভক্ত করা যায়, তথাপি সেই একাংশের সহিতও 
শ্রীশেষ, ব্রহ্ম! বা শঙ্করের মাহাম্ম্য সমান হইতে পায়ে 
না। “নারায়ণের তুল্য বর্তমানে কেহ নাই, অতীতে কেহ হন নাই, ভবি- 
ফ্যতেও কেহ হইবেন না*__ইহাই নারদীয় বাক্যে কথিত হইয়াছে ।_ এই 
সত্য বাক্যের দ্বারা আমি আমার সর্বার্থ অর্থাৎ জীবপরমাত্মার তাত্তিকভেদ, 
সুক্তাবস্থারও তাহাদের নিত্যসেব্য-সেবক-সন্বন্ধ প্রভৃতি সাধন করিব । 

(৩) “দস যোহ বৈ তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রন্মব ভবতি”? ( মুগডক ৩1২1৯) 
ইতি চ মুক্তজীবন্ত পরাপত্তিরুচ্যতে ; অতস্তয়োরবিভাগঃ। 

অতঃ পুর্বমপি স এব, ন হ্থন্যন্তান্তত্ং যুজ্যত ইতি চেন্ন স্তাল্লোকবৎ । 
যথ। লোকে উদকমুদকান্তরেণৈকীভূতমিতি ব্যবহ্রিয়মাণমপি ভিন্নবস্তত্বাৎ 
তদস্তভূতিমেব ভবতি, ন তু তদেব ভবতীত্যেবং শ্তাদত্রাপি। তথা চ 
শর্গতিঃ 2-- 


বিঞ্ণই অসমোদ্ধ 
তত্ব 


“বখোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। ও 
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥” 
( কঠ ২1৪১৫ ) ইতি । 
স্কান্দে চ- 
“উদকন্ত,দকে সিক্তং মিশ্রমেব যথা ভবেৎ। 
তদ্ধে তদেব ভবতি যতো বুদ্ধিঃ প্রবর্তৃতে ॥ 
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এবমেব হি জীবোহপি তাদাক্ম্যং পরমাত্মনা । 
প্রাপ্পোতি নাসৌ ভবতি স্বাতন্ত্যাদি-বিশেষণাৎ ॥ 
্রন্ষেশীনাদিভির্দৈবৈ ধৎ প্রাপ্ত,ং নৈব শক্যতে। 
তদ্‌ ষংস্বভাবঃ কৈবল্যং স ভবান. কেবলে! হিঃ ॥+ 
(ব্রঃ সঃ ২1১১৩ মধ্বভাষ্য ) 
__“যিনি পরম ব্রহ্মকে অবগত হন, তিনি ব্রহ্মই হইয়। থাকেন” 
(মুণ্ডক ৩২৯ )--এই বাক্যেও মুক্তজীবের ব্রহ্গ-প্রাপ্তির কথা বলা 
হইয়াছে । ইহা! হইতে তীহাদের (মুক্তজীব ও ব্রক্দের) অবিভাগ সিদ্ধ 
হইল। 
অতএব মুক্তির পূর্বেও জীব ব্রহ্মস্বরূপই থাকেন; যদি তিনি তৎম্বরূপ 
না হইবেন, তাহা হইলে মুক্তদশার়ও ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন না। 
কারণ, একবস্ত কখনও অন্ত বস্তর স্বরূপ প্রাপ্ত হন 
না। অতএব যেহেতু জীব মুক্তদশায় ব্রহ্ধস্বরূপ লাভ 
করেন, কাজেই জীব ব্রন্দ হইতে অন্ত ব! বস্তস্তর 
নহেন। এইরূপ যুক্তি যদি প্রদর্শন কর! হয়, তবে তাহা সঙ্গত নহে। 
কারুণ এবিষয়ে লৌকিক দৃষ্টাস্ত আছে, যেমন, এক জল অন্ত জলের সহিত 
মিশ্রিত হইলে লোকে বলিয়া থাকে যে, উহা! এক হইয়! গিয়াছে । বস্ততঃ 
উভয় জল ভিন্ন বলিয়! উহাদের এক হওয়ার অর্থ “একজল অন্-জল-স্বরূপ 
হইয়া গিক্লাছে” এরূপ নহে; কিন্ত এস্থলে ত্যন্তভতি হওয়াই “একীভাব, 
শব্দের অর্থ। এম্থলেও ঠিক এরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। শ্রতিও 
এইরূপ বলিতেছেন,-_-“হে গৌতম, যেমন এক শুদ্ধজলে অপর শুদ্জল 
মিশ্রিত করিলে উহ। তাহারই মত হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রঙ্গজ্ঞানী মুনির 
আত্মাও ব্রন্দের মত হইয়! থাকে 1৮ 
| ২৫৫ এ টি 


৩।২।৯ সংখ্যা “দুণ্ডক? 
শ্রুতির তাঁৎপর্য্য 
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স্বন্দপুরাণেও আছে যে--যেমন একজলে অন্তজল নিক্ষেপ করিলে 
তাহার সহিত উহা! মিশ্রিত হইয়া যাওয়ায় লোকের মনে হয় যেন নিক্ষিপ্ত জল 
পূর্জলম্বরূপ হইয়। গিয়াছে; সেইরূপ জীবও ব্রন্মের সহিত তাদাত্ম্য 
প্রাপ্ত হইলেও “জীব ব্রহ্ম হইয়াছেন” এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, বস্তুতঃ 
জীব ব্রঙ্গখরূপ প্রাপ্ত হন না। কারণ বঙ্গ-_-্বতন্ত্র; জীব-_পরতন্ত 
(ব্রন্দের অধীন )) ব্রহ্ম_ বিস্ৃপদার্থ, কিন্ত জীব-_অণুপদার্থঃ এইরূপ 
উভর়ের স্বরূপগত বিবিধ পার্থক্য-বশতঃ একে অন্তের স্বরূপ হইতে পারেন 
না। ব্রহ্মা বা শঙ্কর প্রভৃতি দেবগণও যাহ লাভ করিতে সমর্থ মেন, 
সেই কৈবল্য-অবস্থা ধাহার স্বরূপ--তিনি কেবল-স্বরূপ পরমারাধ্য শ্রীহ্রি | 
(8) “অতো জলে জলৈকীভাববদেকীভাবঃ। উক্তঞ্চ_ষথোদকং 
শুদ্ধে শুদ্ধং যথা নগ্ত ইত্যাদৌ তত্রাপ্যন্তোস্তাত্মকত্ে বুদ্ধযসম্তবঃ1৮ 
( গীতা ২য় অঃ মধবভাষ্য ) 
_-অতএব এস্থলে “একীভাব' শব্দের অর্থ-_এক জলে অপর জলের 
একীভাবের স্তায় বুঝিতে হইবে । শাস্ত্রে আছে যে__যেমন-_শুদ্ধজলে 
'একীভাব” শব্দের  শুদ্ধজল একীভূত হয় এবং বেরূপ নদীসকল মিলিত 
তাৎপধা হইয়া একীভাব প্রাপ্ত হয়” ইত্যাদি । বস্ততঃ যদি 
এক জলের সঙ্গে অপর জল মিলিত হইয়া পূর্বজল-ন্বরূপই হইয়া 
যাইবে, তাহা হইলে আর সে স্থলে জলের বৃদ্ধি সম্ভবপর নহে। 
(৫) যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গাস্তথা বয়ং ব্রহ্গণি ভূরি জীবাঃ। 
ভবেৎ তরঙ্গে। ন কদাচিদন্ধিস্ত্ং ব্রহ্ম কন্মাপ্তবিতাসি জীব ॥ 
| ( তত্বমুক্তাবলী ) 
_ যেমন সমুদ্রে বহু তরঙ্গ বিগ্ধমান রহিয়াছে, সেইরূপ ব্রন্মেও 
আমর! বনুজীব অবস্থান করিতেছি, কিন্তু সেজন্য তরঙ্গ কখনও সমুদ্রন্বরূপ 
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নহে । অতএব হে জীব, তুমি কিরূপে ব্রন্প্বরূপ হইবে ( অর্থাৎ তুমি ষে 
নিজকে ত্রহ্মন্বূপ বলিয়! অভিমান কর, উহা! মিথ্য। মাত্র )? 
(৬) “অভেদঃ সর্ধরূপেষু জীবভেদঃ সদৈব হি।? 
( মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ১৪৫ ) 
-ব্রন্মের স্বীয় অনন্তরূপের মধ্যে কোন ভেদ নাই, কিন্তু জীব 
তাহ। হইতে সর্ধদ1 ভিন্ন । 
€৭) ন চ জীবে সমন্বয়োইভিধীয়তে “সত্য আত্মা! সত্যো জীবঃ সত্যং 
ভিদ1 সত্যং ভিদ1 সত্যং ভিদ1 মেবারুণ্যে। মেবারুণ্যে। মেবারুণ্যঃ৮ | 
(১১1১২ মধ্বভাবষ্াধৃত পৈঙ্গি-শ্রাতিবচন )' 
শ্রীমন্মধবমতে মুক্তাবস্থাতেও জীব-ঈশ্বরের ভেদ ও নিত্যোপাসন৷ 
স্বীকৃত হইয়াছে £₹__ 
16১) ন ঘত্র মার! কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র স্থরানুরার্চিতাঃ (ভাঃ 
২৯।১০ ) ইত্যাদি শ্রাতি-স্থৃতিযু তাৎপধ্যং মুক্তানাং ভেদন্তৈবোক্তেঃ। 
(ছান্দোগ্যভাব্য ৬ অঃ) 
--্অন্তের কি কথা, যথার স্বয়ং মায়াও প্রবেশলাভে সমর্থা নহেন, 
তথার দেবান্থুরাদি নিখিল-জীব-পুজনীয় হরিসেবকগণ অবস্থান করিতেছেন” 
ইত্যাদি শ্রুতি-স্থৃতির তাৎপর্ধ্য এই যে, সর্বর্রই মুক্তজীব ভগবান্‌ হুইতে 
ভিন্ন । র 
€২) প্রুষ্োমুক্তিরিজ্যতে বীতমোহৈঃ” 'ুক্তৈবন্দ্যঃ স এক ইতি । 
( মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ২1৬২, ৬০ ও স্ুব্রভাষ্য ৩৩1২৭ ) 
-_-মোহরহিত মুক্তগণের দ্বারা! শ্রীরু্ণ পুজিত হইয়া থাকেন। সেই 
একমাত্র পরমপুরুষই মুক্তজনের বন্দনীয়। 
(৩) সুক্তস্তোপাসন! কর্তব্য! ন বেতি অতো! ব্রবীতি__- * * মুক্ত! 
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অপি হি কৃর্ধবস্তি স্বেচ্ছয়োপাসনং হবেঃ । নিয়মানত্তরং বিপ্রাঃ কুশাছ্ৈরপ্য- 
ধীয়তে । (স্ুত্রভাষ্য ৩৩২৭ ) 

__মুক্তের পক্ষে উপাসনা. কর্তব্য কিন। এবিষয়ে নী গিনি % +% 
বিপ্রগণ মুক্ত হইয়াও নিয়ম গ্রহণপূর্বক স্বেচ্ছায় ভগবছুপাসনা এবং 
কুশাদি গ্রহণপূর্বক অধ্যয়ন করিয়। থাকেন। 

শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র বিগতমোহ অর্থাৎ নিবৃত্বানর্থ মুক্তপুরুষগণের ছারাই 
পুজিত হন। সেই অথয়-জ্ঞান কৃষ্ণই একমাত্র মুক্তগণের বন্দ্য পুরুযোত্তম | 
এই সকল সুস্পষ্ট বাক্যের দ্বার শ্রীমন্মধ্ধমতের সাধ্য 

“মোক্ষ' যে “বিষ্ঠ/জ্বিলাভ*, তাহাই প্রমাণিত 
হইতেছে । তাই, শ্রীগোবিন্ব-ভাষ্যকার “প্রমেয়-রত্বা- 
বলী"গ্রস্থে ম্বমতের প্রমেয়সমূহ উদ্দেশ করিতে গিয়। “মোক্ষং বিষ্ঃ/জ্বি 
লাভং,-এইরূপ লিখিয়াছেন। ভেদ-ব্যপদেশ।চ্চ (ব্রঃ সঃ ১১১৭ )-- 
এই শুত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়াও শ্রীমন্মধবাচার্য্য “মুক্তিহিত্বা হি অন্থারূপং 
স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ, ( ভাঃ ২১০1৬ ) অর্থাৎ “মায়িক স্থুল-সুল্ম-রূপদ্বয় পরি- 
ত্যাগ করিয়! শ্তদ্ধজীবন্বরূপে বা ভগবৎ-পার্ষদরূপে অবস্থানের নামই 
মুক্তি'---এই ভাগবতীয় বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীমন্সহাপ্রভুও "মুক্তি- 
পদ*-অর্থে “কষ” এইরপ ব্যাখ্যা কারিয়াছেন। যদি ঘমুক্তি” জীবপরমাত্মৈক্য 
ব| নির্ভেদ-জ্ঞানান্ুসন্ধিৎসামূল! আত্মবিনাশরূপ পীড়া হইতে নির্ঘুক্ত থাকিয়! 
নিত্যসেবাদ্ধার। সেব/-সেবক-সন্বন্ধ বরণ করিল, তাহা! হইলে মুক্তিকে 
“বিষ জ্বিলাভ' বা। ভক্তির সহিত অমপধ্যায়ে গ্রহণ করিতে নিশ্চয়ই কোন 
বাধা থাকিতে পারে না । শ্রীমন্মধবাচার্যয-কথিত "মুক্তি শবের তাৎপর্য 
অবগত ন! হইয়া! উহাকে 'বিষ্ঠজ্বি।লাভ বা “ভন্ভি” হইতে পুথক্‌ জ্ঞান 
করিলে আভিধানিক বিবাদমূলে মায়াবাদধিক্কারকারী শুদ্ধদ্বৈতবাদের পরিপন্থী 
ৃ [ ২৫৮ ] 


বিষ্ঠভ্বি,সেবা-লাভই 
মোক 


অফ্টাবিংশ অধ্যায়__শ্রীবরক্ষ-মার্দ-গোড়ীয়-সন্প্রদায় 


হইয়া জড়ভেদবাঁদকে আলিঙ্গনপূর্ববক শ্রীমন্মহা প্রভূ-কথিত সাধ্যসার-বিজ্ঞানে 
বিভ্রান্ত হইয়। পড়িতে হইবে । নিত্য চিদ্বিলাসী বিষুর সেবায় প্রবেশ- 
লাভই বার্থ মুক্তি। তাহা ভক্তি হইতে পৃথক্‌ নহে । 

শ্রীমন্মধ্বমতে সাধ্য-_বিষ্ণজ্বিলাভরূপ মুক্তি ও মুক্তগণের মধ্যে ভেদ 
( ছাঃ ভাঃ ৬অঃ ) অর্থাৎ আনন্দের তারতম্য € “মুক্তাবানন্দো৷ বিশিষ্যাতে”__ 
মধ্বভাষ্য ৩1৩৩৩ ) স্বীকৃত এবং ভজন-তারতম্যে 
অবস্থিত মুক্তগণের সেবানন্দময়ী পরাকাষ্টাবস্থা 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত ভজনমুদ্রায় অভিব্যক্ত । যেমন, 
ক্ষীর হইতে ঘ্বৃতের শ্রেষ্টত্ব আছে বলিয়। প্ৃতে ক্ষীরের 
মৌলিকত্ব নাই'_-এরপ বিচার নিতান্ত অসিদ্ধ, তদ্রপ শ্রীমন্সধবাচার্ধ- 
প্রতিপাগ্থ সাধ্য বিষজ্বিলাভরূপ মুক্তি হইতে শ্রীগৌরহ্ুন্দরের প্রচারিত 
সাধ্যসার প্রেমার উৎকর্ষ আছে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্মধবসম্প্রদায় 
স্বীকার করেন নাই,__এরপ যুক্তিও নিতান্ত জড়ভেদমূল!। 

সংসারার্ণব-তরণীস্বরূপ ম্থখমরধাম শ্রীমদানন্দতীর্থ নিত্যকষ্জদাস 
জীবকুলকে কেব্লাভেদবাদরূপ পীড়া হইতে দূরে রাখিবার জন্য এবং 
ওপচারিক ভেদবাদীর ছলনামরী ছুর্গতি হইতে 
জীবকুলকে সতর্ক করিবার জন্য তাত্বিক ভেদবাদ বা! 
শুদ্ধদ্বৈতবা? প্রচার করিয়। শুদ্ধভেদের প্রাধান্ত প্রদর্শন 
করিয়াছেন । শ্রীমন্মধবমতে ভেদের প্রাধান্ত পরিলক্ষিত 
হইলেও অভেদপর শ্রুতির অবমাননা হয় নাই; কেননা, শুদ্ধদৈতবাদে 
যে অভেদপর শ্রুতির সঙ্গতি পরিদৃষ্ট হর, তাহাতে প্রকারান্তরে অচিন্ত্য- 
ভেদীভেদবাদই স্বীকৃত হইয়াছে । শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিচরণ সন্দর্ভে এইরূপ 
আভাসই প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ “বৈষ্ঞবসিদ্ধাস্ত- 

[ ২৫৯ ] ” 


প্রেমভক্তিতেও শুদ্ধ- 
দ্বৈত-সিদ্ধান্ত 
অনুম্য,ত 


প্রীমধ্বসিহ্ধচন্তে অচিস্ত্য- 
ভেদাভেদের ইঙ্গিত 


বৈষ্ঞবাচার্ষ্য শ্রীমধ্ব 


মালা'য় বলিয়াছেন, _শ্রীমন্মধবাচার্ধ্য ভেদকে “নিত্য” বলিয়া স্থাপন করায় 
অচিস্ত্যভেদাভেদমতই ষথার্থ নিশ্চিত হুইয়াছে।” 

“্তত্বমস্তহংব্রহ্গান্মীত্যাদিযু জীবন্ত পরেণাভেদঃ প্রতীয়তে। “নিত্যে 
নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং "থা স্ুপর্ণা, ইত্যাদিযু ভেদঃ। অত উচ্যতে 
মধ্বভাস্তে 'অচিন্ত্য* : ভিন্নোহচিন্ত্যঃ পরমে! জীবসঙ্ঘাৎ পূর্ণঃ পরো, জীব- 

শব্দ সঙ্যোহ্পূর্ণঃ। * * 'সর্বং খলিদং ব্রহ্ম” ইতি । 
ভবিষ্যপুরাণে চ--ভভিন্না জীবাঃ পরো ভিন্নস্তথাপি জ্ঞানরপতঃ ৷ প্রোচ্যন্তে 
ব্রহ্মূপেণ বেদবাদেষু সর্বশঃ ॥” ইতি ॥* ( মধ্বভাষ্য ২৩।২৮-২৯) 
তত্বমসি” (ছাঃ ৬1৮1৭ ), “অহং ব্রহ্গান্মি ( বুঃ আঃ ১1৪1১০ ) প্রভৃতি 
শ্রুতিবাক্যে পরতত্বের সহিত জীবাতআ্মার অভেদ প্রতীত হয়। আবার 
'নিত্যো নিত্যানাংং চেতনশ্চেতনানাং (কঠ ২1১৩ ও শ্বেঃ ৬১০ ) 
দ্বো স্পর্ণ্‌” মেঃ ৩।১, শ্বেঃ ৪1৬) প্রস্ৃতি শ্রতিবাক্য-দ্বার! ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। 
এইপ্রকার বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যের সমাধান কি প্রকারে হইতে পারে, 
তন্নিমিত্ত বলিতেছেন,__অচিস্ত্য পরমতত্ব বিষণ জীবসঙ্ঘ হইতে ভিন্ন! 
পরমতত্ব--পুর্ণ এবং জীব--অপুর্ণ অর্থাৎ খণ্ডচেতন। অতএব 'সর্বং 
খলিদিং ব্রহ্ম” (ছাঃ ৩1১৪।১) প্রসৃতি অভেদপ্রতিপাদক শ্রতি-বাক্যের 
সমাধান এই প্রকার থা, ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে” _জীবসকল ভিন্ন, 
পরতত্ব ভিন্ন; উভয়েই চেতন ন্বর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া বেদে সব্ধত্রই 
তদ্ুভরের একত্ব বা জীবকে ব্র্গস্বরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । * 
অগ্নিং মাণবকং বদস্তি কবরঃ পৃণেন্দুবিদ্ং মুখং 
নীলেন্দীবরমীক্ষণং কুচতটং মেরুং করং পল্লবম্‌। 
আহাধ্যভ্রমতো। ভবে পুনরিয়ং ভেদেপ্যভেদা! মতিঃ 
কর্তব্য। গতিরীদৃশী খলু তথা ব্রহ্ধাহমন্থি শ্রতেঃ ॥ 


| ২৬০ ] 


অফ্টাবিংশ অধ্যায় _শ্রীরহ্ধ-মাধব-গৌড়ীয়-সন্প্রদায় 


কবিগণ ব্রাঙ্মষণবটুকে--অগ্নি, বদনমণ্ডলকে-_ পুর্ণচন্ত্রবিন্ব, চক্ষুকে__ 
নীলপদ্প, কুচতটকে-_মেরু এবং করকে-_-পল্লব বলিয়। থাকেন $ কেনন।, 
আহার্ধ্যভুরম, অর্থাৎ কাল্পনিক ভ্রমবশতঃ অগ্নি ও ব্রাঙ্গণবটুতে ভেদ-সত্বেও 
সাদৃশ্ত-এক্যবোধে প্রথম ব্যবহৃত হয়, তদ্রপ “অহং ব্রহ্গান্মি* € বুঃ ৯৪।১০ ) 
গ্রভৃতি শ্রুতিতেও ব্রন্ধ' ও 'অহংযে জীব, ইহাদের নিত্যভেদসত্বেও 
প্রাদেশিক-সাদৃশ্ত-বশতঃ অভেদমতি-প্রদর্শনপুর্বক প্রথমার ব্যবহার 
হইয়াছে । তাৎপর্ধ্য এই, ব্রহ্ম ও জীবে নিত্যভেদ আছে। চিজ্জাতিত্বে 
এক্যবশতঃ এক প্রদেশে অভেদ থাকায় “অহং ও 'ত্রহ্ষ”__এই উভয় পদে 
প্রথমা বিভক্তির ব্যবহারে দৌষ নাই। 
একদিকে যেমন শ্রীমন্মধবাচার্যপারদ ভেদ ও অভেদ উভয়ু প্রকার 

শ্রতিকে নিত্যরূপে (ওপচারিক ভেদাভেদ-বাদীর স্তায় ব্যবহারিকরূপে 
নহে ) গ্রহণ ও সম্মান করিয়। প্রকারান্তরে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই স্বীকার 
করিয়াছেন, অপরদিকে তেমন সনাতনপুরুষ ভগবান্‌ শ্রীগৌরস্ুন্দর অচিস্ত্- 
ভেদাভেদসিদ্ধান্তমধ্যে নিত্যভেদবাদেরই প্রাবল্য প্রদর্শন করিয়া! মধ্বমতকেই 
অঙ্গীকারপুর্ববক উহাকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক আকার প্রদান করিয়াছেন। 
শ্রীমন্মধবাচার্যের উদ্ধত ব্রন্মতর্কের বাক্যে “অচিস্ত্য” ও প্ভেদাভেদ” 
শবে প্রয়াগ ও এ সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত পাওয়া যায়_ 

অবয়ব্যবরবানাং চ গুণানাং গুণিনস্তথ। | 

*  শক্তিশক্তিমতোশ্চৈব ক্রিয়ায়াস্তদ্বতস্তথা ॥ 

স্বরূপাংশাংশিনোশ্চৈব নিত্যাভেদে। জনাদ্দিনে। 

জীবন্বরূপেষু তথা তথৈব প্রকৃতাবপি ॥ 

চিদ্রূপায়ামতোহনংশ। অগুণা অক্রিয়! ইতি । 

হীন! অবয়বৈশ্চেতি কথ্যস্তে তুত্বভেদতঃ ॥ 


[ ২৬১ ] 


বৈষ্ঃবাচার্ধ্য শ্রীমধ্ব 


পৃথগ্গুণাদ্যভাবাচ্চ নিত্যত্বাহভয়োরপি ৷ 
বিষ্ঞোরচিন্তাশক্তেশ্চ সর্বং সম্ভবতি ঞ্বম্‌ ॥ 
ক্রিয়াদেরপি নিত্যত্বং ব্যক্ত্যব্যক্তিবিশেষণম্‌ । 


শরীধধ্বধৃত -তরন্মতক*-  ভাবাভাববিশেষেণ ব্যবহারশ্চ তাদৃশঃ ॥ 
বাক্যে অচিন্ত্য- 


বিশেষস্ত বিশিষ্টস্তাপ্যভেদস্তদ্ধদেব তৃ। 
ভেদাভেদের 
টিত সর্বং চাচিস্তাশক্তিত্বাদ যুজ্যতে পরমেশ্বরে ॥ 
তচ্ছত্ত্যৈ তু জীবেষু চিদ্রপপ্রকৃতাবপি । 


ভেদাভেদ তদন্তাত্র হ্যভয়োরপি দর্শনাৎ ॥ 
কার্ধাকারণয়োশ্চাপি নিমিভং কারণং বিনা । ইতি 
(ব্রহ্মতর্কে ) 
_জনার্দিনে অবয়বী ও অবয়বসমূহ, গুণী ও গুণসমূহ, শৃক্তিমান্‌ ও 
শক্তি, ক্রিরাবান্‌ ও ক্রিয়া এবং অংশী ও স্বরপাংশ-_ইহাদের পরস্পর 
নিত্য অভেদ বর্তমান। জীবন্বরূপসমূহ এবং চিদ্রূপা প্ররৃতিতেও 
(এ সকল বিষয়ে) এরূপ অভেদ রহিয়াছে । অতএব অভেদহেতু 
( অংশপ্রভৃতির সহিত অংশিপ্রভৃতির অভেদহেতু ), গুণাদির পৃথক্‌ 
অবস্থানের ( গুণিপ্রভৃতি হইতে গুণপ্রভৃতির পৃথক্‌ অবস্থানের ) অভাবহেতু 
এবং অংশিপ্রভৃতি ও অংশপ্রভৃতি-_-এই . উভয়ের নিত্যত্বহেতু তাহারা 
( অংশিপ্রভৃতি ) অনংশ, অগুণ, অক্রিয় ও অবয়বহীনরূপে কথিত হয়। 
'আর বিষ্ণুর অচিন্ত্যশক্তিত্ব-নিবন্ধন এই সমস্তই সম্ভব | ক্রিক্লাদিধ নিত্যত্ব 
প্রকাশ ও অপ্রকাশভেদ, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব্ূপে ব্যবহার এবং বিশেষ 
ও বিশিষ্টের অভেদও তদ্রূপেই সিদ্ধ হয়। অঠিস্ত্যশক্তিত্ব-নিবন্ধন 
পরমেশ্বরে সমস্তই সঙ্গত। আর তাহার শক্তিহেতুই জীবসমূহে ও 
চিদ্রূপ। প্রকৃতিতেও ( তত্তদ্বিষয়গত ) ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বর্তমান ; 
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অষ্টাবিংশ অধ্যায়-_শ্রীব্রশ্গ-মাধব-গোৌঁড়ীয়-সন্প্রদায় 


যেহেতু অন্তর ( ততদূবিষয়ে) ভেদ ও অভেদ--উভয়ই দৃষ্ট হয়। 
নিমিত্তকারণব্যতীত কার্য ও কারণের মধ্োও এইরূপ ভেদাভেদ জ্ঞাতব্য । 
শ্রীমন্মধব-মতে কনিাঁধিকারী সাধকের পক্ষে প্রথমমুখে কৃষ্ণকন্মার্পণের 
কথা স্বীকৃত হইলেও “ভগবৎ-পরম-প্রসাদ-সাধনা” পরমা ভক্তিই প্রধান 
সাধনরপে স্থাপিত হইয়াছে । সর্বত্রই অনর্থযুক্তাবস্থায় 
সাধকের সাধনক্রিয়। কৃষ্ঙকন্মার্পণচেষ্টা ব্যতীত আর 
কিছুই নহে। অনাদি-বহির্খ জীব সংসারে আগমন 
করিয়। স্থুল-লিলগদেহে আবদ্ধ থাকে । দেহধন্মাসক্ত ফলভোগাকাজ্জিজীবগণ 
_কিন্মী”) তাহাদিগকে ভগবছুন্থুখ করিতে হইলে প্রথমমুখে কুষ্ণকর্মমার্পণ- 
ব্যতীত আর উপায় নাই। এইজন্তই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-রচয়িত! অভিধেয়া- 
চারধ্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু পঞ্চরাত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, 
“লৌকিকী বৈদিকী বাপি ধা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। 
হরিসেবান্গুকুলৈব স| কার্ধ্য। ভক্তিমিচ্ছত। ॥” 
( ভঃ রঃ সিঃ পুঃ বিঃ ২৯৩ শ্লোক-ধৃত নারদপঞ্চরাত্রবাক্য ) 
“ন্থুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্িগ্ঠ যা! ক্রিয়া । 
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়! ভক্তিঃ পরা! ভবেৎ ॥” ইতি ॥ 
( ভ* রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২৮ শ্লোকধূত পঞ্চরাত্রবাক্য ) 
শ্রীমন্ধ্াচার্যপাদ শ্রবণ-কীর্ভন-লক্ষণ! অপরোক্ষ-জ্ঞান-সাধন! ভক্তিকেই 
সাধন বলিয়াছেন, যথা শ্রীম্ধবভাষ্যে_ 
“আব্রহ্গ-স্তঘ্ব-পর্য্যস্তমসারঞ্চাপ্যনিত্যকম্‌ । 
বিজ্ঞায় জাতবৈরাগ্যে। বিষুণপাদৈকসংশ্রয়ঃ | 
স উত্তমোহধিকারী স্তাৎ সংস্তস্তাখিলকর্মনবান্‌ ॥” 
_(স্ুত্রভাঙ্ ১।১।১) 


ভ্ীমধবমতে পরম! ভক্তিই 
_.. মুখাসাধন 
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বৈষ্ঞবাচাধ্য শ্রীমধ্ব 


“পরীক্ষ্য লোকান্‌ কর্ধচিতান্‌ ত্রাঙ্ণে। নির্ববদমায়াৎ», “নাস্ত্যকৃতঃ, 
কৃতেনঃ, “তঘিজ্ঞানার্থথ স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাঁণিঃ শ্রোত্রিয়ং 
শ্রবণ-কীর্তন-লক্ষণা ব্রহ্গনিষ্টম্‌**, “্যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তপ্তৈষ আত্মা! 
ভক্তিই যেসাধন, বিবুণুতে তন্ুং স্বাম্, ঘেম্ত দেবে পরা ভক্তিররথা 

তদ্বিষয়ে দেবে তথা গুরৌ। তন্তৈতে কথিতা৷ হ্র্থাঃ প্রকাশস্তে 

প্রমাণ মহাত্সনঃ ॥৮ ইত্যাদি শ্রুতিভ্যশ্চ । ব্যাস- 
সংহিতায়াধ-_“অস্ত্যজা অপি যে ভক্তা! নামজ্ঞানাধিকারিণঃ। স্ত্রীশূদ্র- 
দ্বিজবন্ধ,নাং ততজ্ঞানেংধিকারিত। ॥ একদেশে পরোক্তে তু ন তু 
রন্থপুরঃসরে | ত্রৈবণরিকানাং বেদোক্তে সম্যগ ভক্তিমতাঁং হরৌ ॥৮ * * 
যতে। নারায়ণ-প্রসাদমূতে ন মোক্ঃ * * “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি 
নান্ঠঃ পন্থা বিছ্ভতে অয়নায় ।৮ ( সুত্রভাষ্য ১১1১) 

“বারাহে চ-গুরুপ্রসাদে। বলবান্ন তম্মা্লবত্তরম্‌। তথাপি শ্রবণাদিশ্চ 
কর্তব্যো মোক্ষসিদ্ধয়ে 1” (৩৩1৪৫ 

“কর্ণ বধ্যতে জজ্তর্ষিগ্ঘয় চ বিমুচ্যতে | তম্মাৎ কন্ম ন কৃর্বস্তি যতয়ঃ 
পারদশিনঃ ॥৮ €( ৩1৩৫০) 

“ভক্তির্বিষে গুরৌ চৈব গুরোনিত্যপ্রসন্নতাম্‌। দগ্ভাচ্ছমদমাদিশ্চ তেন 
চৈতে গুণাঃ পুনঃ । তৈঃ সর্বৈর্দর্শনং বিষ্ঠোঃ শ্রবণাদিকৃতং ভবেং ॥ 
ইতি চ নারায়ণ-তন্ত্রে৮ (৩1৩1৫১) | 

 “ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষ! ভক্তিরেব 
ভূয়সী ইতি মাঠরশ্রুতেঃ।৮ (৩1৩৫৩) 

"মায়াবৈভবে চ--ভভ্তিস্থঃ পরমো৷ বিষ্ণুম্তঘৈবৈনাং বশে নয়েৎ। 
তখৈব, দর্শনং যাতঃ প্রদগ্তান্ুক্তিমেতয়৷ | ন্লেহান্ুবন্ধো! যন্তশ্মিন্‌ বহুমান- 
পুরঃসরঃ | ভক্তিরিত্যুচ্যতে সৈব কারণং পরমীশিতুঃ 1৮ (৩৩1৫৪ ) 
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অন্মং-সম্প্রদায়ের বেদাস্তাচাধ্যাগ্রণী শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিগ্রভু “সন্দর্ভ ও 
“সন্বাদিনী”তে শ্রীমন্মধবাচার্ধ্যপাদ-বিরচিত '্রীমহাভারত-তাৎপর্ধ্য” নামক 
যে গ্রন্থ হইতে বনু-বাক্য উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থরাজেও 
শ্রীমন্মধ্বপাদ উপক্রম, উপসংহার ও অভ্যাস শ্লোকে “ভক্তি'ই একমাত্র 
সাধন বলিয়! কীর্তন করিয়াছেন, যথা 

“ততগ্রীত্যৈব চ মোক্ষঃ প্রাপ্যতে নৈব নান্তেন ৷” 
“ম্মেহো ভক্তিরিতি প্রোক্তস্তয়! মুক্তির্ন চান্তথা 1” 
রী “ভক্তযর্থান্তখিলান্তেব ভক্তিমে্ক্ষায় কেবলা । 
মুক্তানামপি ভক্তিছি নিত্যানন্দন্বরূপিণী ॥ 
জ্ঞানপুর্বঃ পরন্নেহো নিত্যো ভক্তিরিতীর্য্যতে | 
ইত্যাদি বেদবচনং সাধন-প্রবিধায়কম্‌ । 
নিঃশেষ-ধর্ম-কর্তীপ্যভক্তস্ত নরকে হরে । 
সদা তিষ্ঠতি ভক্তশ্চে্বন্মহাহপি বিমুচ্যতে ॥ 
ধর্দো। ভবত্যধর্্টোংপি কৃতে। ভক্তৈস্তবাচ্যুত । 
পাঁপং ভবতি ধন্মোহপি যো ন ভক্তৈঃ কতো! হরে ॥৮ 
€ মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ১।১০৫-১০৯ ) 
*  “অপরোক্ষ-দৃশেহেতূমূক্তিহেতৃষ্চ সা পুনঃ । 
সৈবানন্দ-স্বরূপেণ নিত্য। মুক্তেষু তিষ্ঠতি ॥ 
* যথা শৌক্লাদিকং রূপং গোর্ডবত্যেব সর্বদা । 
স্থথজ্ঞানাদদিকং রূপমেবং ভক্তের্ন চান্তথা ॥ 
' ভ্জ্যৈব তুষ্টিমভ্যেতি বিষুর্নান্তেন কেনচিৎ। 


স এব মুক্তিলতা চ ভক্তিস্তত্রৈব কারণম্‌ ॥ 
( মঃ ভাঃ তাঃ নি ১১১৬১৯৮) 
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. বৈষ্ঞবাচার্ষ্য শ্রীমধব 


“ভক্ত্যব তুষ্যতি হুরিঃ প্রবণত্বমেব 1৮ 
(মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ২৫৯) 
বাচা পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমন্মধ্বপাদ যখন 'ভক্তি-ব্যতীত সাধ্য-মুক্তি- 
লাভের অন্ত উপায় নাই'__ইহা৷ পুনঃ পুনঃ শান্ত্রবচন উদ্ধারপূর্ববক প্রতিপাদন 
করিয়াছেন, তখন উপেয় বা সাধ্য-লাভের উপায় বা 
শীমধ্বকরতক পুদ্জ্ঞনাহু" সাধনরূপে যে “ভক্তি'ই তৎকর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, 
মদ ঠা শামাগ্ত- এবিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে ন|। ভক্তির 
সির অধীন অর্থাৎ ভগবৎসেব। বা শুদ্ধভগবজ -জ্ঞানানুকুল 
কর্ম্মকে শ্রীমধবাচার্ধ্য সামান্তভাবে স্বীকার করিলেও “গু সহকারিত্বেন চ গু” 
_ এই €৩1৪৩৩) স্ুত্রের ভাব্ে শাস্ত্নিন্য কর্মের সহিত ভগবৎ 
সেবান্গুকুল কর্মের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। উক্ত সুত্রভাঙ্ষে 
আচার্য শ্লিখিয়ছেন,_“ষথ! রাজ্ঞঃ সহকার্ষ্যে মন্ত্রী তথা খতেহত্র ক্ষিতিপঃ 
কার্য্যমূচ্ছেৎ। এবং জ্ঞানং কন বিনাপি। কাধ্যং সহায়ভূতং ন বিচারঃ 
কুতশ্চিদ্িতি কমঠশ্রুতৌ। সহকারিত্বোক্তেশ্চ 1” তাৎপর্য এই যে, যেরূপ 
রাজার কর্্সসচিবরূপে মন্ত্রী বর্তমান থাকেন, কিন্তু রাজ! মন্ত্রী ব্যতীতও 
স্বয়ং কার্ধ্য-সম্পাদনে সমর্থ, সেইরূপ জ্ঞানও কর্ম-ব্যতীত মোক্ষ-প্রদানে 
সমর্থ হইলেও কোনও কোনও স্থানে তাহার কর্ম্মসচিবত্ব স্বীকৃত হইয়ুছে। 
শ্রীমন্মধ্বপাদের উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তটি উত্তমরূপে বিচার 
করিলে স্প8রূপে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি করুর্নকে 
_ মুখ্যরূপে মুক্তির উপায় বা সাধন বলিয়া! ্বীকার 
করেন নাই; পরস্ত ভক্তিকেই সম্রাজীর আসন প্রদানপূর্বক কর্ণাকে মন্ত্রী 
অর্থাং গৌণকর্মনির্বাহকের আসনে স্থাপনানস্তর কর্মের মুখ্য অভিধেয়ত 
নিরাস করিয়| সিদ্াস্ত স্ুম্পষ্ট করিয়াছেন । শ্রীমন্মহা প্রভূ বা শ্রীভাগবত- 
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প্ীমধবমতে ভক্তিই 
সম্রাজী 


অফ্টাবিংশ অধ্যায় -_্রীব্রক্ষ-মাধব-গোড়ীয়-সম্প্রদায় 


সিদ্ধান্তের সহিত এই মতের কোন বিরোধ নাই । তবে ষে, শ্রীমন্মহা প্রভূ 
চরিতামূতের মধ) ৯ম অধ্যায়ে “কন্মনিন্দা, কর্মত্যাগ সর্বশান্ত্রে কহে”-- 
প্রীচৈতন্থদেব হরিসেবানু- এইরূপ বাক্য বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্ধ্য অন্তরূপ । 
কুল কর্মানিদক কন্ম” শবে ফল-কামনা-মূল! আত্মেন্ডিয়-তর্পণরূপা! 
নহেন চেষ্টা ; তাদৃশ চেষ্টা-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিষ্ুর উদ্দেশে 
যে যাগযজ্ঞাদি বিধান করিয়! থাকেন, তাহ। বিশুদ্ধ কর্ম; সুতরাং তাহা 
কখন গৌণরূপেও ভক্তিসচিব হইতে পারে না। কিন্তু যে কর্ম ধর্মের 
* উদ্দেশে কৃত হর এবং যে ধর্ম বিরাগের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয় ও যে বিরাগ 
ভগবৎপাদপন্ন-সেবার জন্যই হুইয়৷ থাকে, তাহা! গৌণরূপে অভিধেয় 
হইতে পারে ; কেন না, তাদৃশ কর্ম জীবকে ফলোৎপাদূনরূপ অর্থশৃঙ্খলে 
জড়িত না করিয়! কন্মবন্ধন হইতে মুক্ত ও পরমার্থের উদ্দেশ করিয়। 
থাকে। যথা, আম্নায়হত্রে--“যত্র ধর্মীয় কন্ম বিরাগায় ধর্মমশ্চিদ্রসায় 
বিরাগস্তত্র গৌণরূপেণ কণ্মৈবাভিখেয়ম্‌॥” এই ভক্তিই উন্নতাধিকারে 
একটি নৃতন আকার থারণ করে, তাহাই শ্রীমন্মহাপ্রতুর প্রচারিত 
শুদ্ধভক্তি। ভক্তিই যে, একমাত্র সাধন, ইহা! শ্রীমধকীচার্য্য-সম্প্রদায়ে সংক্ষিপ্ত- 
মধ্বমত-প্রকাশক একটি শ্লোকেও পঠিত হইয়া থাকে, যথ।-_“অমল! 
ন্ডক্তিশ্চ তৎসাধনং।- 

এই স্থানে সন্দেহ হইতে পারে যে, যদি এইরূপই সিদ্ধান্ত হইবে, 
*তাহ! হইলে শ্রীমন্সহাপ্রভু উড়,পী-ক্ষেত্রে তদানীন্তন তব্ববাদী আচাধ্যকে 

এইরূপ বলিলেন কেন? 

দমুক্তি, কর্মা-_ছুই বস্তু ত্যজৈ ভক্তগণ। 
সেই দুই স্থাপ+ তুমি সাধ্য-সাধন ॥* 
( চৈঃ চঃ ম ৯২৭১) 
| ২৬৭ ] 


বৈষ্ঞবাচার্ষ্য শ্রীমধ্ব 


তদানীন্তন তত্ববাদী আচার্য রথুবধ্যতীর্থের বা তদনুগত শিষ্যবর্গের 
কিন্বা শ্রীমন্মধবাচার্যের পরবর্তী তত্ববাদিগণের মতকে শ্রীমন্মধাচার্যপাদের 
প্রকৃত মত বা সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করা যাইতে 

পরবর্তি-তত্ববাদিগণের ৃ্‌ 
মতথাদ-খণডন মঞ্র: পারে না। পরবর্তী অন্ুগতক্রব ব্যক্তিগণ ষদি তাহাদের 
মত-খণ্ডন নহে  পূর্বসূলাচার্য্যের প্রবর্তিত ও প্রচারিত সিদ্ধান্ত হইতে 
বিচ্যুত হন, তাহা হইলে পরবর্তী বিকৃত মতকেই 
মূল গুরুর সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করা কোন প্রকারেই যুক্তি ব৷ 
স্তায়-সঙ্গত নহে । “আউল” “বাউল, প্রাকৃতসহজিয়া” প্রভৃতি ব্যক্তিগণ 
শ্রীমন্মহাপ্রভূর অধস্তন, অনুগত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অধীন 
বলিয়! পরিচয় দ্রিয়। থাকে ; কিন্তু তাই বলিয়া! তাহাদের বিরুত মত ব! 
অপসিদ্ধান্তকে ্রীমন্মহাপ্রভূর প্রচারিত বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বল! যাইতে 
পারে না। কিংবা কোন আচার্য যদি জগতে উদিত হইয়া মহাপ্রভূর 
অন্ুগতক্রব আউল, বাউল, সখীভেকী, প্রাক্কৃত- 


প্র/কৃতসহ্জিয়ার্ি 

17788 সহজিয়া, গৌরনাগরী, জাতি-গোস্বামী প্রভৃতির 
মতখণ্ডন শ্রীচৈতন্য- _ হি 

মত খন নহে. বিকৃত মত খণ্ডন করেন, তাহ! হইলে উক্ত আচার্য 


মহাপ্রভূর বা গোস্বামিগণের মত খণ্ডন করিয়াছেন, 
এরূপ অযৌক্তিক বিচার স্থুধী-সমাজে কিছুতেই গৃহীত হইতে পারে না! 
“তত্ববাদিগণের মত বা! রঘুবর্্যতীর্থের সিদ্ধান্তিত ব)ক্তিগত মত শ্রীমন্মহা- 
প্রভূ শাস্ত্র-যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়াছিলেন বলিয়! তিনি সাত্বত-সন্প্রদায়-' 
চতুষ্টরের অন্যতম প্পুর্ববাচার্ধ্য শ্রীমন্মধ্বের প্রবর্তিত শ্রোতমত খণ্ডন 
করিয়াছেন, অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও শ্রীমন্মধব-সম্প্রদায় স্বীকার 
করেন 'নাই”__এরপ যুক্তি নিতান্ত বালভাষিত। শ্রীমন্মধবাচার্যের প্রকৃত 
মত হইতে পরবর্তী তত্বাদিগণের মত অনেক পার্থক্য লাভ করিয়াছে। 
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অষ্টাবিংশ অধ্যায় শ্রীব্রক্ষ-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায় 


তাহা শ্রীমন্মধ্বপাদের লেখনী এবং আধুনিক তত্ববাদিগণের আচার-প্রচার ও 
লেখনী আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা বায়। 

কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীমন্সধ্বমতে শ্রীমহাভারতই একমাত্র “প্রমাণ 
বা "শাস্ত্র বলিয়া গৃহীত, কিন্তু শ্রীচৈভন্তদেবের মতে শ্রীমপ্তাগবতই একমাত্র 
শ্রীষধ্বমতে কি মহা অমল-প্রমাণ | *জ্ীমন্মহাভারত-তাতপর্্য৮* নামক 
ভারতই যুলপ্রমাণ, স্বরচিত গ্রন্থেও শ্রীমন্মধ্বাচাধ্যপাদ শ্রীমহাভারতকে 

ভাগবত নহে? একমাত্র শান্ত্র-রূপে গণনা না করিয়া শ্রুতি, 
স্থৃতি, সাত্বত পুরাণ ও পঞ্চরাত্রকেও প্রমাণ বা শান্ত্-মধে।! গণনা 
করিয়াছেন, যথা 

“খগাদয়শ্চ চত্বারঃ পঞ্চরাত্রঞ্চ ভারতম্‌। . 
মূলরামায়ণং ব্রন্মসুত্রং মানং স্বতঃস্মৃতম্‌ ॥৮ 
( মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ১/৩০-৩২ ) 

পুনরার শ্রীগীতাভাষ্যে-_“পঞ্চরাত্রং ভারতঞ্চ মুলরামায়ণং তথা ॥ 
পুরাণ ভাগবতং চ বিষুণ বেদ ইতীরিতঃ। অতঃ শৈবপুরাণানি যোজ্যান্ত- 
হ্টাবিরোধতঃ 1” ( গীঃ ভাঃ ২য় অঃ) 

পুনরায় ব্রন্ষস্তত্রভাষ্যে (১1১15) -খ্ধিগযজুঃসামাথর্ববাশ্চ ভারতং 
গঞ্চরাত্রকম্‌। মুলরামায়ণক্চেব শান্ত্রমিত্যভি ধীয়তে ॥ যচ্চান্কুলমেতস্ত 
তচ্চ শান্তং প্রকীন্তিতম। অতোঁহস্তো গ্রস্থবিস্তোরা নৈব শাস্ত্রং কুবত্ম 
নত | ইতি স্কান্দে। সাংখ্যং যোগঃ পাশুপতং বেদারণ্যকমেব চ 
ইত্যারভ্য বেদপঞ্চরাত্রয়োরৈক্যাভিপ্রায়েণ পঞ্চরাত্রস্তৈব প্রামাণ্যমুক্ত- 
মিতরেষাং চ ভিন্নমতত্বং প্রদশ্্য মোক্ষধর্ম্মেঘপি ৮ ৃ 

শ্রীমন্মধবাচীর্য্য শ্রীমদ্তাগবতকে ব্র্ষস্থত্র, মহাভারত, গায়ত্রী ও বেদের- 
অর্থনির্ণায়ক গ্রন্থ বলিয়া উক্তি করিয়াছেন, ষথ! গ্রীভাগবত-তাৎপর্ষ্যে-_- 
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বৈষ্ঞবাচাধ্য শ্রীমধ্ব 


ব্রহ্ম-মহাভারত-গায়ত্রী-বেদসন্বন্ধশ্চায়ং গ্রন্থঃ | 
উক্তপ্চ গারুড়ে-_ 

“অর্থোহয়ং ব্রন্মসুত্রাণাং ভারতার্থ-বিনি্ঘয়ঃ | 

গায়ত্রীভাষারপোহসৌ বেদার্থপরিবুংহিতঃ ॥ 

পুরাণানাং সাররূপঃ সাক্ষাত্তগবতোদিতঃ | 

দ্বাদশস্ন্ধ-সংযুক্তঃ শতবিচ্ছেদ-সংযুতঃ ॥ 

গ্রন্থোহষ্টাদশ-সাহত্রঃ শ্রীমস্তাগবতাভিধঃ ॥৮ ইতি। 

__এই গ্রন্থ (শ্রীমদ্ভাগবত ) বিষণ, মহাভারত, গায়ত্রী ও বেদ-স্বন্ধীয়। 
প্রীগরড় পুরাণে উক্ত হইয়াছে-_এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রন্গস্ত্র বা বেদাস্তের 
অর্থ-স্বরূপ, মহাভারতের তাৎপর্য্যনির্ণায়ক, গার়ন্রীর ভাষ্য এবং বেদার্থ- 
পরিপুষ্ট। ইনি পুরাণশ্রেষ্ট এবং সাক্ষাদ্‌ ভগবৎকথিত। দ্বাদশন্বন্বসংযুক্ত, 
শত শত অধ্যায়-সমন্বিত ও অষ্টাদশসহত্র শ্লোকযুক্ত এই গ্রন্থ শ্রীম্ভাগবত 
নামে অভিহিত | 

শ্রীব্যাস-শিষ্য মধ্বাচাধ্য ব্যাসবাক্য উদ্ধার পু্বক শ্রীমস্তাগবত যে 
বেদার্থপরিবুংহিত, মহাভারতের অর্থনির্ণায়ক প্রমাণ-শিরোমণি গ্রন্থ, তাহা 
স্বীয় বাক্যেই স্বীকার করিয়াছেন। স্থুতরাং “মধ্ব ও গৌড়ীয়মতে শান্তর- 
প্রমাণ-সম্বন্ধে পরম্পর ভেদ'__এইরূপ কল্পন! মধ্ব-সম্প্রদার-বৈভব-বিজ্ঞানে 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। শ্রীমন্মধ্বপাদ শ্রীমস্তাগবতকে অমল 
প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়াছেন, ইহা 'শ্রীভাগবত-তাৎপধ্য” আলোচনা 
করিলে স্পষ্টই উপলব্ধির বিষয় হয়। শ্রীমন্ধব ব্রহ্গস্থত্রভাষ্য, উপনিষন্তাষ্য, 
গ্বীতাভাষ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব্যে প্রচুর পরিমাণে শ্রীমত্তাগবতের বচনকে 
প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । ইতিপুর্ব্বে অন্ত কোন আচার্য্যকে শ্রীভাগবত- 
বচন-দ্বারা “বেদাত্তস্ত্র” ব! শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতে দেখা যায় নাই । 
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কেহ কেহ বলেন, শ্রীমধ্বাচার্ধ্য দ্বারকাধীশকেই তীহার উপান্তরূপে 
স্বীকার করিয়াছেন, তিনি নন্দনন্দনকে ইষ্টপদে বরণ করেন নাই। 
| - শ্রীমন্মধ্বশিষ্য কবিকুলতিলক ত্রিবিক্রম-পপ্তিতাচার্য্য-পুজ 
|মধ্বের উপান্ত কি শ্ীনারায়ণ পত্তিতাচার্যের বিরচিত প্ভুমধববিজয়+। 
্বারকেপ নন্দন মহাকাব্যের নবম সর্গে (৪১-৪৩শ) গ্লোক পাঠে 
5, অবগত হওয়। যায় যে, শ্রীমন্মধবাচাধ্য 'নন্দনন্দন'কেই 
স্বীয় ইষ্টরপে বরণ করিয়! স্বীয় আরাধ্য বালকুষ্ণ-নন্দনন্দন-শ্রীমুন্তি উড্ভুপী 
গ্রামস্থ স্বীয় মঠে স্থাপন করেন, 
গোপিকা'-প্রণয়িনঃ শ্রিয়ঃপতেরাকৃতিং দশমতিঃ শিলাময়ীম্‌। 
শিষ্যকৈস্রিচতুরৈজ লাশয়ে শোধয়ন্লিহ ততো! ব্যগাহয়ৎ ॥ 
খং সঃ রী রী 
মন্দহাস-মৃঢনুন্দরাননং . নন্দনন্দনমতীন্দরিয়ারৃতিম্‌। 
সুন্দরং স ইহ সন্নযধাপয়দন্যমাকৃতি-শুচি-প্রতিষঠয়া ॥ 
বৃহৎ গোগীচন্দন-খণ্ড হইতে যে স্থন্দরানন অতীন্দ্িয়াকৃতি নন্দনন্দন 
বালকষ্কমুত্তি প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীমূত্তির একহস্তে একটি 
দধি-মন্থন-দণ্ড, অপর হস্তে মন্থন-রজ্ভ, সুতরাং এই শ্রীমুত্তি “নন্দনন্দন, 
ব্যতীন্ত অপর কেহই নহেন। শ্রীকুষ্মূন্তি লাভ করিয়। শ্রীমন্মধবাচার্য্য 
দ্বাদশ স্তোত্রের অবশিষ্ট সপ্ত অধ্যায়ের রচন! সেই দিনেই সমাপ্ত করেন । 
বালক্কষণ শ্রীমৃত্তি প্রাপ্ত হইবার পর তীহার দ্বাদশ-স্তোত্রের ষ্ঠ অধ্যায় 
হইতে বচন! আরম্ত হয়, সেই ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারভ্তে তিনি তাহার 
ইষ্টদেবের স্তবে বলিতেছেন, __ 
" দেবকীনন্দন ! নন্দকুমার ! বুন্দাবনাঞ্চন 1 গেকুলচন্র ! 
কন্দ-ফলাশন ! স্বন্দররূপ ! নন্দিত-গোকুল-বন্দিত-পাদ ॥ 
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অর্থাৎ হে যশোদানন্দন ! (যশোদাংপি দেবকীতুাচ্যতে, ছে নামী 
নন্দ্রভার্ধ্যায়৷ যশোদা দেবকীতি চ ইত্যাদিপুরাঁণ-বচনাৎ__“দেবকী” শবে 
যশোদাকেও বুঝায়। আদিপুরাণবচন্ন হইতে জানা যায় যে, নন্দ-পত্বীর 
'যশোদাঃ ও “দেবকী+-_-এই ছুইটি নাম; অতএব “দেবকী-নন্দন* শব্দে 
এই স্থানে “বশোদানন্দন ) হে নন্দস্থত! (€ অথব! ধাহার আনন্দ-দবারা 
“মারঃ অর্থাৎ মন্মথ কুতৎসিৎ হইয়াছে অর্থাৎ যিনি মন্মথ-মন্মথ ), হে 
বুন্দারণ্যে বিচরণশীল ! হে কন্দফলভোজিন! (অর্থাৎ বনবিহারী, 
ফলফুলকিশলয়ই ধাহার সম্পত্তি) হে গোকুলচন্ত্রমা ! হে জুন্দরমূর্তে ! 
হে নন্দিত-গোকুল-বন্দিতপাদ !-€ অর্থাৎ ধাহার দ্বারা ব্রজবাসিগণ নন্দিত 
অর্থাৎ তুষ্টীকৃত হইয়াছেন এবং ব্রজবাসিগণকর্তৃক ধাহার পদযুগল সেবিত 
হইয়াছেন, সেই ব্রজের ছুলাল শ্রীকৃষ্ণ )। এই সকল প্রমাণ হইতে জানা 
যায় প্রীমন্মধবাচার্ধ্যপাদের উপাস্ত-_এনন্দনন্দন” ।* 

আর যদি “দ্বারকাপতি'ই শ্রীমধ্ৰের £ষ্ট” হন, তাহা হইলেও বা 
আপত্তির কথ। কি? কারণ, “নন্দনন্দন শ্রীকুষ্ে ও 'দ্বারকাপতি, শ্রীকৃষ্ণ 
তত্বগত কোন ভেদ নাই, কেবল রসোৎকর্ষ ও 
লীলাগত তারতম্যমাত্র বর্তমান। শ্রীবন্দস্থাত্রভাষ্ে 
শ্রীমন্মধ্বপাদ বিচার করিয়াছেন যে, বিষ্তত্বে 
ভেদজ্ঞান মহাঁপরাধের সেতু । পরমেশ্বর-বিষু সর্বত্রই একরপ 7 এষ্ব্য্যহেতু 
তাহার একরপই সর্বত্র সূর্যের স্ার় বন্ুধ। প্রতিভাত, যথা-_“একরপঃ 
পরো! বিষণ সর্ধভ্রাপি ন সংশয়ঃ। এষ্ব্য্যাদ্রপমেকঞ্চ ৃুর্য্যবদ বহুধেয়ত 
ইতি মাৎন্তে। প্রতিদূশমিব নৈকধার্কমেকং সমধিগতোহশ্মি বিধুত্ভেদমোহ 
ইতি চ ভাগবতে ॥৮ (স্ুত্রভাম্য ৩1২১১) 

* সানুবাদ 'ঘ্বাদশন্তোত্র* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । 
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ও বিষ্ুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উড়ুপীতে 
শুভবিজর করিবার পর শ্রীধামবৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণ-ঘেরার পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত 
উড়ুপীর অষ্টমঠাধীশ- মধুহুদন গোস্বামী মহাশয়কে যে একখানি পত্র 

গণের ভন.  লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে উড়ুপীতে এখনও যে, 
প্রণালী অষ্টমঠাধিপতি সন্যধসিগণ শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট নায়িকার 
অনুসরণে ভজন কবির। থাকেন, তাহার প্রমাণ পাঁওর] যায় । এততপ্রসঙ্গে 
শ্রীল প্রভূপাদ লিখিতেছেন,-- 

* “অষ্টমঠাধিপতি একদণ্ী যতিগণ অনেকেই গোপীবেশে ভজন 
করিয়া থাকেন, তাহার একখানি চিত্রও সংগ্রহ করিয়াছি। * * &% 
আধুনিক ষে সখীভেকী প্রথা প্রবন্তিত হইয়াছে, সেইরূপ. কল্পিত পথ 
অষ্টমঠাধিপগণ গ্রহণ করেন নাই। তীহাদের প্রত্যেকের হস্তে একদণ্ড 

বর্তমান এবং তাহার! কৌপীন-বহির্ববাসযুক্ত |” 
(জল প্রভুপাদের পত্রাবলী” ১ম খণ্ড ৪০ পৃ ) 


শ্রীমধবাচার্যের চরিত্র-লেখক মিঃ স্‌, এম., পদ্মনীভাচারী এততপ্রসজে 
যাহ! লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধত হইল-_ 
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তাৎপর্যয--ষে সকল সন্যাসী পালাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের সেবাভার গ্রহণ 
করেন, তীহারা শ্রীবন্দাবনের সেই গোপীবুন্দ, ধাহার। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
স্থতীব্র ও অনির্বচনীয় অন্ুরাগ-বশতঃ তাহার নিত্য-সহচরী ছিলেন; 
অধুনা তীহারাই তাহার সেবা-ন্ুযোগ-লাভের জন্য পুনরায় প্রকটিত 
হইয়াছেন £! এই সকল সন্যাসিগণের আচরণে এইরূপ মনে হত, 
যেন তাহার! স্বপ্ং শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবস্থান ও বিচরণ করিতেছেন । 
ক্ষ ক» * সংবৎসরব্যাপী বিভিন্ন উৎসবদ্ধার! শ্রীক্ঞ্চলীল। নিত্যকাল 
স্বৃতিপথে জাগরূক করিতেছেন । 

“্বাদশ-স্তোত্র অথব। ভগবন্মহিম-সচক অন্ত কোন স্তোত্র পাঠ করিতে 
করিতে তাহার! বাগ্ধের তালে তালে প্রেমময় - ভগবানের পুরোভাগে নৃত্য 
করিতে থাকেন। স্তোত্রপাঠ ও নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রোমাঞ্চ 
হম এবং অশ্রধার। বহিতে থাকে এবং তাহারা ভগবদ ভাবে বিভাবিত হন। 
ভক্তগণের মধ্যে বাহার! অধিক ভক্তিভাবপ্রবণ, তাহার! শ্রীক্কষ্ণের বিচিত্র- 
লীলা ম্রণ করিতে করিতে বাহসংজ্ঞারহিত হইয়া পড়েন । 


উনবিংশ অধ্যায় 


শ্রীমনৃমধ্বাচার্য্যের উপদ্দেশ 
আুতির প্রামাণিকত। ও কর্মের গতি-- 


ভ্রান্তিমূলতয়। সর্ববসময়ানামযুক্তিতঃ। 
ন তবিরোধাদ, বচনং বৈদিকং শঙ্ক্যতাং ব্রজেৎ ॥ 


:€ অণুভা বাঃ ২য় অঃ ২র পাঃ, ৪ শ্লোক) 


(শ্রীব্যাস ব্যতীত অন্টের কথিত ) সমস্ত নির্দেশ বা সিদ্ধান্তসমূহ 
অযৌক্তিক বলিয়া! লোকের ভ্রান্তি (মিথ্যাজ্ঞান )-জনক ; 'অতএব এ ইতর 
সিদ্ধান্তসমূহের প্রতি বিরোধ-হেতু বৈদিক বচন (শ্রুতি ) কিছু অপ্রামাণ্য- 

“গ্রস্ত হন না। 


প্রারন্ধকল্মণোহন্যস্থা জ্ঞানাদেব পরিক্ষয়ঃ ৷ 
অরিষ্টস্তোভয়ন্তাপি সর্ববস্ান্স্য ভোগতঃ। 


( অগুভাষ্ট, র্থ অঃ ১ম পান, ২ শ্লোক ) 
গারন্ধকন্ম ব্লাতীত পুর্বব ও উত্তর-কালীন এই উভয়বিধ সকল 

আরষ্টেরই (ছাীর্ঘিই) পরিক্ষয় ( অপরোক্ষ জ্ঞান হইতেই হয় )$ কিন্তু 

অপ্রারন্ধ ব্যতীত অন্ত প্রারন্ধ পাপ-পুণ্যের পরিক্ষয়--ভোগের দ্বারাই হয়। 


| ২৭৫ ] 


বৈষ্ণবাচাধ্য প্রীমধব 


বিষুঃর সর্বববশ্রেষ্ঠত্ব-__ 
_.. বিষ্লুরেব বিজিজ্ঞাম্তঃ সর্ববকর্তীগমোদিতঃ । 
সমন্বয়াদীক্ষতেশ্চ পূর্ণীনন্দোহন্তরঃ খব ॥ 
প্রণেতা জ্যোতিরিত্যা্ঘৈঃ প্রাসদ্বৈরন্যাবস্তযু। 
উচ্যতে বিষ্ণুরেবৈকঃ সর্বৈবঃ সর্ববগুণত্বতঃ ॥ 
( অণুভাষ্য, ১ম অঃ ১ম পা, ১২ প্লোক ) 
বিষ্কই বিশেষরূপে জিজ্তান্ত, সমন্গর ও ইঈক্ষণ-হেতু তিনিই সকলের 
কর্তা, তিনিই সকল-শাস্ত্রে কথিত, তিনিই পূর্ণানন্দ, তিনিই আকাশের স্তার 
সকলের অস্তরস্থ। তানই সকলের প্রণেতা (জীবনের মূল কারণ ), 
অন্ত বস্তসমূহে প্রসিদ্ধ জ্যোতি: ইত্যাদি সকল-শব্দের দ্বারা সকল-গুণ- 
সম্পনুতা-হেতু একমাত্র বিষ্ণুই কথিত হ'ন। 
সর্ববগোহত্তা নিয়ন্তা চ দৃশ্যত্বাহ্যাজ্বিতঃ সদ|। 
বিশ্বজীবান্তরত্বালিঙ্গৈঃ সবৈবধু তঃ স হি ॥ 
( অণুভায্য, ১ম অঃ ২য় পা? ৩ শ্লোক ) 
তিনি ( ভগবান্‌ বিঞুঃ ) সর্বভূতের হৃাদয়গুহাগত, সকল বস্তর অদন 
( ভোজন ব। বিনাশকারী ), সকলের নিরমনকর্তা, সর্বদ] দৃশ্যত্বাদি-বৃজ্জিত 
এবং বিশ্বজীবের অন্তরে অবস্থান প্রভৃতি ( শ্রতি, প্রকরণ, শ্রুতি ও স্মৃতির 
সমাখ্যানরূপ ) বাবতীর লিঙ্গদ্বার! যুক্ত । | 
সর্ববাশ্রয়ঃ পূর্ণগুণঃ সোহক্ষরঃ সন্‌ হৃদব্জগঃ | 
সৃধ্যা্দিভাসকঃ প্রাণপ্রেরকো। দৈবতৈরপি । 


ভেব্রয়ো ন বেদৈঃ শুদ্রাপ্ৈঃ কম্পকোহন্যশ্চ জীবতঃ ॥ 
( অগুভাব্য, ১ম অঃ ৩য় পা, ৪ শোক) 


[ ২৭৬ ] 


উনবিংশ-অধ্যায়- ্রীমন্মধ্বাচাধ্যের উপদেশ 


তিনি সকলের আশ্রয়, পুর্ণগুণ ( সম্পন্ন ), অক্ষর, সদ বস্তু, হৃৎপন্নস্থ, 
স্যার দীপ্তিদায়ক ও প্রাণের প্রেরক (ব্যবস্থাপক) ; তিনি দেবগণকর্তৃকও 
(দেবজন্মেও বেদাদির দ্বার। ) জ্ঞেয়, ( কিন্তু) শুদ্রার্দি-কর্তৃক বেদসমূহের 
(অনুশীলন )দ্বারা জ্ঞের নহেন; তিনি কম্পক (সকল কম্পন অর্থাৎ 
চেষ্টার মূল ) এবং জীব হইতে ভিন্ন । 


পতিত্বাদিগুণৈযুক্তস্তদন্থাত্র চ বাঁচকৈঃ। 
মুখ্যতঃ সর্ববশবৈৈশ্চ বাচ্য একো জনার্দনঃ ॥ 
( অণুভাব্য, ১ম অঃ ৩র পাঠ, ৫ শ্লোক ) 
তিনি পতিত্ব (সকলের উপর আধিপত্য । প্রভৃতি গুণসমূহ-দারা যুক্ত 
এবং বিঞুণ ভিন্ন অন্তত্রও (অপর জীব-বিষয়েও ) বাচক সকল শবের 
দ্বারাই মুখ্যভাবে একমাত্র সেই জনার্দনই বাচ্য । 


অব্যক্তঃ কর্্মবাচ্যৈ( ক্যে )শ্চ বাচ্য একোহুমিতাত্মকঃ। 
অবান্তরং কারণঞ্চ গ্রকৃতিঃ শুন্যমেব চ ॥ 
ইত্যাগ্ভন্ত্র নিয়তৈরপি মুখ্যতয়োদিতঃ। 
শব্দৈরতোহনস্তৃগুণো। যচ্ছব্দা যোগবুত্তয়ঃ ॥ 
* ( অণুভাধ্য, ১ম অঃ ৪র্থ পাঃ) ৬-৭ প্লোক ) 
তিনি ( বিষণ ) অব্যক্ত (অক্ষর বস্ত ) ও কর্মবাচক শব্বসমূহের দ্বার 
বাচ্য ; তিনি এক ( অদ্বিতীয় ) তিনি অপরিমিত-সংখ্যক বস্তর (অনেকের) 
শিয়ামক অথবা মিত (ব্যক্ত )-্ববপ;) তিনি (ভূত বা আকাশাদির ) 
অবান্তর (গৌণ) কারণও বটেন) তিনি প্রক্কতি (পুংলিঙ্গ__প্রকুষ্ট 
কৃতিশালী ) এবং তিনি শুন্তই ("শ” অর্থাৎ “পরের সুখ, "্উন* অর্থাৎ 
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বৈষ্ঞবাচার্ষ্য ্রীমধব 


নিজ সুখ হইতে “অল্প করেন বলিয়া 'শূন্ত*)। এইরূপ অন্তাত্রও 
€ জীবের বা জড়ের প্রতিও ) নিয়ত (প্রসিদ্ধ, বর্তমান, ব্যবন্ৃত বা বু[ুৎপন্ন ) 
শবদসমূহের দ্বারাও তিনিই পরম মুখ্যবৃত্তিক্রমে কথিত হন) অতএব 
তিনি (বিষ ) অনন্ত গুণময়, যেহেতু শব্দ-সমূহ (নিত্য ) যোগবৃত্তিবিশিষ্ট 
“অর্থাৎ বিষ্রতেই যৌগিকরূপে বর্তমান । 
শ্রোতস্মৃতিবিরুদ্ধত্বা স্মৃতয়ো। ন গুণান্‌ হরেং। 
নিষেদ্ধ,ং শরুহুবেবদা নিত্যত্বান্মানমুক্তমম্‌ ॥ 
( অণুভাষাঃ য় অঃ ১ম পাঠঃ, ১ প্লোক) 
শ্রুতির অন্ুগ-স্থাতিসমূহের দ্বারা বিরোধ হয় বলিয়া শৈবাদি স্মৃতিসমূহ 
শ্রীহরির গুণসমূহের নিষেধ (অভাব প্রতিপাদন ) করিতে সমর্থ নে? 
+ যেহেতু ) রেদসমূহ ও বেদানুগ স্মৃতিসমূহই উত্তম প্রমাণ । 


দেবতাবচনাদাপো বদন্তীত্যার্দিকং বচঃ। 
নাযুক্তবাছাসনৈব কীরণং দৃশ্যতে কচি ॥ 


(ণুভাব/, ২য় অঃ ১ম পাঃ, ২ শ্লোক) 
শ্রতিতে অপ. প্রভৃতি শবে তদভিমানিনী চেতন-দেবতার অভিধান- 
হেতু *অপ.সমূহ বলিরাছে” ইত্যাদি বাক্য যুক্তিবিরুদ্ধার্থবাদি নহে? 
€ যেহেতু ) অসৎ ( অভাব ) কোথায়ও কারণ ( কর্তা ) রূপে দৃষ্ট হয় না। 
| অসঙ্জীবপ্রধানাদি শব্দ ব্রন্মেব নাপরম্‌। 
বদন্তি কারণত্বেন ক্কাপি পূর্ণ গুণে হরিঃ। 
স্বাতন্ত্যাৎ সর্ববকর্তৃতবান্নাযুক্তং তদ্বদেচ্ছ তিঃ ॥ 


( অণুভাযষা, ২র অঃ ১ম পা, ও প্লোক) 
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উনবিংশ-অধ্যায়-_-্রীমন্মধবাচার্যের উপদেশ 


অসৎ, জীব, প্রধান প্রভৃতি শব্দসমূহ ব্রহ্মকেই "কারণ (-রূপে ) বলিয়া 
থাকে, কোথাববও অপর বস্তকে কারণ ( -রূপে ) বলে না; কেনন।, শ্রীহরি 
পূর্ণগুণ (-সম্পন্ন ) এবং শ্বতন্ত্র ও সকলের কর্তী বলিয়া তাহা ( শ্রতি-কধিত 
শ্রীহরির কারণত্ব, নিখিল পুর্ণ-সদৃগ্ুণনিলয়ত্, স্বাতন্ত্য ও সর্ববকর্তৃত্ব ) অযুক্ত 
নহে--ইহাই শ্রুতি বলেন । 


আকাশাদ্িসমস্তঞ্চ তজ্জং তেনৈব লীয়তে । 
সোইনুৎপত্তিলয়ঃ কর্তী জীবস্তদ্বশগঃ সদ] । 
তদ্দাভাসে। হুরিঃ সর্ববরূপেষপি সমঃ সদ ॥ 
(অণুভাবা, র অঃ ওয় পাঠ € শ্লোক) 
'আকাশাদি সমস্ত পদার্থ তাহা (বিষণ) হইতে উৎপন্ন ও তীহা-্বারাই 
লীন ( বিনাশ-প্রাপ্ত ) হয়; . তিনি (বিষণ )--উৎপত্তি-লয়-শৃন্ত ; তিনি 
কর্তী; জীব নিত্যকাল তাহার বশগামী ( অর্থাৎ অধীন-প্রবুত্তি বা গমনা- 
গমনশীল ) ও তাহার আভাস (প্রতিবিদ্ব্বরূপ) ; শ্রীহরি মতস্তাদি সর্বরূপেই 
সর্বদা! সমরূপে অবস্থিত | 


মুখ্যপ্রাণশ্েব্দ্িয়াণি দেহশ্চৈব তছ্গ্ুবঃ। 
মুখ্যপ্রাণবশে অর্ববং স বিষ্ঠোর্ববশগঃ সদ ॥ 
রর সর্ববদোযোদ্ধিতস্তম্মাদ, ভগবান্‌ পুরুযোত্তমঃ | 
।,  উক্ত। গুণাশ্চাবিরুদ্ধান্ত্য বেদেন সর্ববশঃ ॥ 
( অণুভাব।, ২য় অঃ ৪র্থ পা, ৬-৭ প্লোক ) 
ুখ্যপ্রাণ, ইন্দরিয়সমূহ ও দেহ (প্রপঞ্চ ), সমস্তই তীহা (বিষ) 
হইতে অধীনরূপে জাত, (রুদ্রাদি) সমস্ত (জগৎ )ই মুখ্য প্রাণের 
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বশে (স্থিত), আর তিনি (মুখ্যপ্রাণ) বিষ্ণুর বশগামী । অতএব 
ভগবান্‌ শ্রীপুরুষোত্তম সর্বদোষ-বজ্জিত (নির্ঘক্ত ) এবং তাহার গুণসমূহ 
সমগ্র বেদবাকোর ( সমন্বয় ;-দ্বার! অবিরুদ্ধ বলিয়া কথিত। 


বাস্থদেবাৎ পরং নাস্তি ইতি বেদান্ত-নিশ্চয়ঃ। 
বাস্রদেবং প্রবিষ্টানাং পুনরাবর্তনং কুতঃ ॥ আত্রেয়ঃ 
( কৃষ্জামৃতমহার্ণব ৩২ শ্লোক ) 
বাজ্দেব হুইতে শ্রেষ্ঠ অন্তকোন দেবতা নাই ; ইহাই বেদান্তের স্থির 
সিদ্ধান্ত । সুতরাং ধাহারা বাসুদেবে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহাদের আবার 
জন্মাদি-পরিগ্রহ কোথায় ? 


ব্রেচ্ছদেশেশুচৌহবাপি চক্রাঙ্কো যত্র তিষ্ঠতি। 
যোজনানি তথাত্রীণি মথক্ষেত্রং বন্থুন্ধরে ॥ 
( কুষ্চামৃতমহার্ণব ১০৮ শ্লোক্ষ ) 
হে বলুন্ধরে ! শ্রেচ্ছদেশেই হউক কিম্বা অপবিত্রদেশেই হউক, যে 
স্থানে শালগ্রাম অবস্থিত থাকেন, সে স্থানে তিন ষোজন পরিমিত ভূমিভাগ 
আমার নিবাস-ক্ষেত্র জানিবে। * 


নান্সোহন্তি ষাবতী শক্তিঃ পাপনিহরণে হরেঃ। 


তাবৎ কর্তং ন শক্লোতি পাতকং পাতকী জনঃ ॥ ব্রহ্ধা! 
( কুষ্কামুতমহাণব ৩৬ ল্লোক) 


জীবের পাপ হরণ করিতে শ্রীহরির নামের যে পরিমাণ শক্তি আছে, 
পাঁতকী লোক সেই পরিমাণ পাপ করিতে পারে না । 
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৷ গঙ্গী প্রয়াগগয়পুক্ষরনৈমিযাঁণি 
. সংসেবিতানি বছুশঃ কুরুজাঙ্গলানি। 
- কালেন তীর্থসলিলানি পুনন্তি পাঁপং 
পাদোদকং ভগবতঃ প্রপুনাঁতি সাঃ ॥ 
( কৃষ্কামৃতমহার্ণব ১০১ প্লেক ) 
গঙ্গা, প্রয়াগ, গয়, পুষ্কর, নৈমিষ, কুরুক্ষেত্র এবং অন্তান্ত তীর্থসলিলের 
'স্বেব। কারলে-কালান্তরে পাপ নাশ হয়; কিন্তু ভগবানের চরণামূত সেবা 
করিলে সদ্যঃই পবিত্র হওয়! বায় । 


দেবতা স্তরপুজ। নিষিদ্ধাঁ_ 


স্বধন্মস্ত পরিত্যজ্য পরধন্মং চরেদ, যথা। 
তথ। হুরিং পরিত্যজ্য যোহন্ং দেবযুপাসতে ॥ 
( কুঙ্কামৃতমহাপুব ১১৫ শোর) 
শ্রীহরিকে পরিত্যাগ পূর্বক অন্যদেবতার উপাসনা ও স্বধর্মন পরিত্যাগ 
পূর্বক পরধর্ম-আচরণ তৃলা । 
»,. যথা গঙ্গোদকং ত্যক্ত। পিবে কুপোদকং নরঃ। 
তথ! হুরিং পরিত্যজ্য ষোহন্ং দেবমুপাসতে ॥ 
( কৃষ্ণাম্ৃতমহা ৭ব ১১৬ গ্রোক ) 
যেরূপ গঙ্গাজল পরিত্যাগ করিয়। ছুর্বদ্ধি ব্যক্তি কূপোদক পান করে, 
শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়! অন্তদদেবতার আরাধনাও তন্রপ জানিবে। 
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গ্রাঞ্চ ত্যক্ত। স মুঢ়াত্মা গর্দভীং বন্দতে যথ]। 
তথা হন্সিং পরিত্যজ্য যোহগ্তং দ্েবমুপাঁসতে ॥ 
€ কুষামুতম্হার্৭ ১১৭ শ্লোক) 


ষে ব্যক্তি শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়। অন্তদেবতার পুজ! করে, সে 
নিশ্চয়ই গাভী পরিত্যাগ পুর্বক গর্দভীর বন্দনা করে । 


পাঁবনং বিষু্নৈবেদ্ধাং স্থভোজ্যম্ষিভিঃ প্রুতম.। 
অন্যদ্দেবস্য নেবেছ্ং ভূক্ত। চান্্রায়ণঞ্চরেৎ ॥ 
( কৃষ্ণ স্ৃতমার্ণব ৯৫ শ্লোক) 
বিষ্ণুনৈবেদ্য পবিত্র এবং সুভোজ্য ইহ। খধিরা বলিয়াছেন, অন্যদেবতার 
নৈবেদ্য ভক্ষণ করিলে চান্দ্রাপ্ণণব্রত আচরণ করিবে । 


ভক্তির শ্রেষ্ঠত। ও তারতম্য_ 
শুভেন কন্ধণ। স্বর্গং নিরয়ঞ্চ বিকর্মণ। ৷ 
মিথ্যাজ্ঞানেন চ তমো। জ্ঞানেনৈব পরং পদম.। 
বাতি তন্মা্দ, বিরক্তঃ সন্‌ জ্ঞানমেব সমাশ্রয়ে ॥ 
( অগুভাধ্য, ৩য় অঃ ১ম পাঃ, ১ প্লোক ) 
জীব শুভকন্ধ-দ্বারা ( অনিত্য ১ স্বর্গ, বিকর্মম-দ্বারা ( অনিত্য ) নরক, 
মিথ্যা-জ্ঞান (বিবর্তবাদদ ব মায়াবাদ ) দ্বারা তমঃ (নিত্য নরক ) এবং 
ভগবজ জ্ঞান-দ্বারাই পরম পদ প্রাপ্ত হ'ন ; (মতএব) তদ্বিষয় অনুসন্ধান-পুর্ববক 
বিরক্ত হুইয়! ( যুক্তবৈরাগ্যসহ ) ভগবজ জ্ঞানকেই সমাগ্রয় করিবে । 
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সর্বেবহপি পুরুযার্থাঃ স্য্ভাঁনাদেব ন সংশয়ঃ। 
ন লিপ্যতে জ্ঞানবাংশ্চ সর্ববদদোষৈরপি ক্ষচিৎ ॥ 
গুণদোষৈঃ স্খস্যাপি বৃদ্ধিহ্রাসে। বিমুক্তিগৌ । 
নৃণাং স্ুরাণাং মুক্তৌ তু স্ুখং ক্রুপ্তং বথা ক্রমম,॥ 
( অণুভাষ্য, ৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ, ৫-৬ শ্লোক ) 
সকল পুরুবার্থও অপরোক্ষজ্ঞান হইতেই হর, সন্দেহ নাই ; 
অুপরোক্ষজ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি কখনও কোন দোষেই লিপ্ত হন না। গুণ 
(পুণ্য )ও দোষ (পাপ ) সমুহ-হেতু মানবগণের বিশেষ যুক্তিগত স্বরূপ- 
স্ুখেরও বুদ্ধিহ্াস আছে. পরস্ত মুক্তিতে দেবগণের যথাক্রমে (গুণগত, 
'আধিক্যান্ুসারে ) পুর্ণজুখ বদ্ধিতই হয় । 


বিষ্ক্রক্ধ তথাদাতেত্যেবং নিত্যমুপাসনম, | 
কাষ্যমাপছপি ব্রহ্ম তেন যাত্যপরোক্ষতাম, ॥ 
( অণুভাব্য, গর্থ অঃ ১ম পাও, ১ ল্লোক ) 
“বিঝু) “রঙ্গ ও আদাতা” আত্মা” ব। “ম্বামী”)--এই প্রকারে আপত্ু 
কালেও নিত্য উপাসন৷ কর্তব্য; এইপ্রকার উপাসনার দ্বারা বা তৎফলে 
*সেই ব্রহ্ম (বিঝু) অপরোক্ষত্ব প্রাপ্ন হন (অর্থাৎ স্বীয় উপাসকের 
অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হ'ন )। 
সর্ববাবস্থা-প্রেরকশ্চ সর্ববরূপেষ্ষভেদবান্‌। 
সর্বদেশেষু কালেষু স একঃ পরমেশ্বর ।. 
তদ ভক্তিতারতম্যেন তারতম্যং বিমুক্তিগম ॥ 
€ অণুভাষ্য, ৬৪ অঃ খর পাঃ, ২ শ্লোক ), 
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সেই এক পরমেশ্বর ( বিষ্ুই ) সকল-অবস্থার (স্বপ্ন, স্বপ্র-তিরোধান, 
জাগর, ন্থযুণ্তি, সপ্ত প্রবোধ ও মুচ্ছ৭-রূপ অবস্থা-সমূহের ) প্রেরক (নিয়ামক) 
এবং (প্রকাশ-বিলাস প্রাভব-বৈভব-পুরুষ-আবেশাদি, অথবা! পর-ব্যুহ-বৈভব- 
অন্তর্ধামি-অচ্ঠ।, অথব। হস্ত-পদাদি অর্গ-উপাঙ্গ-সনুহদ্বার। রূপ-বিশিষ্ট ) স্বীয় 
সকল মুষ্তি বা বিগ্রহ-সমূহে, সকল দেশে (স্থানে ) ও সকল সময়েই অভেদ- 
যুক্ত) সেই পরমেশ্বরের (বিষ্ণুর) প্রতি ভক্তির তারতম্য-হেতুই বিশেষ 
মুক্তিগত (বস্তসিদ্ধিতে ) 'আনন্দাদিরও তারতম্য বর্তমান । 
সচ্চিদানন্দ আত্মেতি মানুষৈশ্চ স্থুরেশ্বরৈঃ | 
যথাক্রমং বহুপগুণৈব্র্ষণ। হাধিলৈগু পৈ 2 ॥ 
উপাস্তঃ সর্বববেদৈশ্চ সর্ব্বরিপি যথাঁবলম. | 
, জ্হেয়ো বিষ বিশেষস্ত জ্ঞানে স্যাহুত্তরোত্তরম, ॥ 
( অগুভাব্য, ৩য় অঃ ৩য় পা ৩-৪ শ্লোক ) 
মানব ও স্রেশ্বর (লোকপাল দেবত। )-গণ-কর্তুক সচ্চিদানন্দমর ও 
আত্মস্বরূপ ইত্যাদি বহুগুণবিশিষ্টরূপে ও ব্রহ্গা-কর্তৃক সর্ধগুণ-বিশিষ্টরূপে 
বথাক্রমে (নিজ নিজ-যোগ্যতা-ক্রমে ) ভগবান, বিষ্ণই উপান্ত এবং সকল- 
'অধিকারি-কর্তুকই সকল-বেদবাক্যদ্বারা যথাশক্তি ভগবান্‌ বিষ্ণ,ই কের 3 
তথাপি (উপাসনার তারতম্যান্থুসারে ) উত্তরোত্তর (মানব হইতে ব্র্গা' 
পর্য্যন্ত, সকলের ) ঈশ্বর-বিষরক অপরোক্ষ-জ্ঞানেও বিশেষ বর্তমান । , 
দীক্ষা 
তে নরাঃ পশবে। লোকে কিন্তেবাং জীবনে ফলম.। 
যৈন” লব্ধ। হরেদীক্ষা। না্চিতো৷ ব। জনার্দনঃ ॥ 
(কৃষ্কামৃতমহার্ণব, ৩ গ্লোক) 
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যাহারা শ্রীহরির দীক্ষা! প্রাপ্ত হয় নাই এবং ভগবান, জনার্দনকে অর্চনা 
করে নাই, এই সংসারে তাহারা পশু এবং তাহাদের জীবনে ফল কি? 


গর্ভস্থিত। মতা বাঁপি মুষিতাস্তে স্থদূষিতাঃ। 
ন প্রাপ্ত বৈহরেরঘদক্ষা অর্ববছুঃখবিমোচনী ॥ মার্কপ্ডেয়ঃ 
( কুষ্গমৃ্তমহার্ণব, ২* গ্লোক ) 
যাহার! সর্বছুঃখ-নিবর্তক শ্রীহরির দীক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা গর্ভে 
অবস্থান করিতেছে অথবা তাহার। মৃত, অপহৃত অথবা দৌষুষ্ট হইয়া 
আছে। 


উর্ধাপুণ্ড ধারণ-_ 
তির্য্যক্‌ পণ্ড ং ন-কুববাত সম্প্রাপ্তে মরণেহপি বা। 
ন চান্য-নাম বিব্রয়াৎ পরান্নারায়ণাদৃতে ॥ 
( কৃষ্ণামুতমহ্ার্ণৰ ২২১ শ্লেক) 


কখনও বক্রভাবে পুণ্তক ধারণ করিবে না অথবা মরণকালেও, 
নারায়ণের নাম ভিন্ন অন্ত নাম উচ্চারণ করিবে না। 


পুগুসুজুং সৌম্যং ললাটে যস্ত দৃশ্যতে | 
স চণ্ডালোহুপি শুদ্ধাত্া পুজ্য এব ন সংশয়ঃ | 
( কৃষ্ণ'মৃতমহার্ণৰ ২২৩ শ্লেক ) 
ধাহার ললাটে সরল ও সুন্দর উদ্ধপুণ্ড দেখা যায়, তিনি চগ্ডাল, 
হইলেও শুদ্ধচিত্ত এবং পুজ্য--এবিষয়ে সন্দেহ নাই। 


| ২৮৫ ] 


বৈষ্ণবাঁচার্য্য শ্রীমপব 


উদ্ধপুণ্ড বিহীনস্থ শ্মশান-সদৃশং মুখম্‌। 
অবলোক্য মুখং তন্ত আদ্িত্যমবলোকয়ে€ ॥ 
( কৃষ্চামৃতমহার্ণব ২২৫ শ্লোক ) 
উর্ধপুণ্ড বিহীন ব্যক্তির মুখ শ্মশানতুল্য, উহ দর্শন করিলে শুদ্ধির জন্ত 
স্র্্য দশন করিবে । 
ভনচ্চন-_ 
সংসারেহন্মিন মহাধোরে জন্মরোগভয়াকুলে। 
অয়মেকে। মহাভাগঃ পুজ্যতে বদধোক্ষজঃ ॥ 
( কৃষ্ণামৃতমন্ার্ণব ৪ শ্লোক ) 
জন্ম-রোগ-ভয়াকুল এই মহাঘোর সংসারে তিনিই একমাত্র মহাভাগ, 
যিনি অধোক্ষজের ( অতীন্দ্রিয ভগবানের ) পুজ। করিয়া থাকেন। 


অচ্চিতে সর্ববদেবেশে শঙ্চক্রগদাধবে । 
অগ্চিতাঃ সর্ববদেবাঃ স্ুযুর্ষতঃ সর্ববগতো হরিঃ ॥ 
€ কৃঝ্চামৃতমহার্ণব ৯ প্লোক ) 
সকল দেবতার ঈশ্বর শঙ্খ-চক্র-গদাধারী শ্রাহরি অর্চিত হইলে সকল 
দেবতাই আর্চত হইয়। থাকেন । যেহেতু হরি সমস্ত পদদাথে বর্তমান আছেন। 


$ 


সমস্তলোকনাথস্য দেবদেবন্ত শাঙ্গিণঃ | 
সাক্ষান্তগবতো বিষচোঃ পূজনং জন্মন: কলম্‌ ।॥ পুলস্তযঃ 
(কুঙ্চ'মৃতমর্ণব ১৪ শ্লোক) 
নিখিল প্রাণিগণের নাথ এবং দেবদেব সাক্ষাৎ ভগবান্‌ বিষ্ুর আরাধন। 
করাই জন্মগ্রহণের ফল । 


| ২৮৬ ] 


উনবিংশ অধ্যায়-_ শ্রীমন্মপবাচা্যের উপদেশ 


ভক্তা। ভূর্াক্কুৈঃ পুংভিঃ পৃজিতঃ পুরুযোত্তমঃ। 
হরিদর্দাতি হি কলং সর্ববযজৈজৈশ্চ দুল ভম্।॥ 
€( কষ ফুতমভার্ণ? ১৫ শ্লোক ) 
সর্ধবিধ জ্ঞাদিদ্বারা ষে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, পুরুষগণ-কর্তৃক 
ভক্তিসহকারে দুর্বান্কুর ( অর্ধ) দ্বারা পুঁজিত হইয়াঁও পুরুযোত্তম বিষ্ণু 
সেই দুর্লভ ফল তাহাদিগকে প্রদান করিয়। থাকেন৷ 


রর যন্যান্তঃ সর্ববমেবেদমচ্য তন্যাব্যয়াতবনঃ | 
তমারাধয় গোবিন্দং স্থানমগ্র্যং যদীচ্ছসি ॥ পুলস্ত্যঃ 
( কুষ্ণামৃতমচার্ণব ২৬ শ্লাক ) 
অব্যয়াত্মা অুটতে এই নিখিল বিশ্ব বর্তমান আছে, তুমি যদি শ্রেষ্ঠ 
স্থান লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে গোবিন্দের আরাধনা কর। 


যথা পাদোদকং পুণ্যং নিষ্াল্যং চান্ুলেপনম্‌। 


নৈবেগ্ং ধূপশেষম্চ আরাত্তিশ্চ তথা হবেঃ ॥ 
€কুফ্ মুতমস্থার্ণন ১০৪ শ্লোক ) 
বিষ্ণুর চরণামূত যেরূপ পবিত্র, তদীয় নিম্মাল্য, অন্ুলেপন, নৈবেদ্য, 
ধুপাবশেষ এবং আরা্রকও সেইরূণ পবিত্র জানিবে। 


একাদশীর ব্রতবিচার-_ 


ক্ষয়ে বাপ্যথব। বদ্ধৌ সম্প্রীপ্তে বা দিনক্ষয়ে । 
উপোব্য। দ্বাদশী পণ্য পুর্বববিদ্ধাং পরিত্যজেত ॥ 
( কৃষ্কামুতমহার্ণৰ ১২৬ শ্লোক) 


[ ২৮৭ ] 


বৈষ্ণবাচারধ্য শ্রীমধব ও 


একাদশীর ক্ষয়ে ব। বৃদ্ধিতে অথবা একাহে তিথিত্রয়ের স্পর্শে 
(-ত্র্যহস্পশে ) দ্বাদণী তিথিতে উপবাস কর্তব্য। দশমী বিদ্ধা একাদশী 
পরিত্যাগ করিবে। 
বহ্বাথমবিরোধেষু ব্রাহ্মণেষু বিবাদিধু। 
উপোষ্য। দ্বাদশী তত্র ভ্রয়োশ্যান্ত পারণম.॥ 
( কুষ্ণামুতমহার্ণন ১৪৪ গ্লোক ) 
ষেস্থলে উপবাসবিষয়ে বহুশাস্ত্রের বিরোধ এবং ব্রাঙ্গণগণের মধ্যে 
বিবাদ উপস্থিত হয়, সেক্ষেত্রে দ্বাদশীতে উপবাস এবং ত্রয়োদশীতে 
পারণ কর্তব্য । 
অথব। মোহনার্থায় মোহিম্য। ভগবান্‌ হরিঃ। 
অধিতঃ কারয়ামাস ব্যাসরূপী জনার্দনঃ ॥ 
ধনদার্চাবিবুদ্ধ্যর্থং মহাবিভ্তলয়স্য চ। 
অন্তুরাঁণাং মোহনার্থং পাষগ্ানাং বিবুদ্ধয়ে ॥ 
আত্মস্বরূপাবিজ্ঞপ্তযে স্বলোকাপ্রাপ্তয়ে তথ।। 
এবং বিদ্ধাং পরিত্যজ্য দবাদশ্যামুপবাসয়ে ॥ 
( কৃষ্ধামৃতমহার্ণৰ ১৫০-১৫২ গ্লোক ) 
অথবা ব্যাসরূপী জনার্দন ভগবান্‌ হরি মোহিনী কতৃক যাচিত হই! 
( কামিগণের ) মোহনার্থ ধনাধিপতির অর্চনার বৃদ্ধি'হেতু, পরমবিত্তের 
লরসাধন-নিমিত, অনস্গুরগণকে মোহন করিতে এবং পাষগুগণের বুদ্ধির জন্য 
আত্মন্বরূপ না জানাইবার 'অভিপ্রায়ে এবং বিষুুলোকের যাহাতে প্রাপ্তি 
ন! হয়, তন্নিমিভ এরূপ বিধান করাইয়াছিলেন। অতএব এইরূপ বিদ্ধ, 
পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করাইবে। 


| ২৮৮ ] 


উনত্রিংশ-অধ্যায়-_-ভ্রীমন্মধ্বাচা্যের উপদেশ 


ব্রহ্মচারী গৃহন্ছো বা বানপ্রন্থো বতিস্তথা ৷ 
বরাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্ঠঃ শুদ্রো। ভর্তুমতী তথ] ॥ 
' অভর্তুকা তথান্যে চ সৃতবৈদেহিকাদয়ঃ। 
একাদশ্যাং ন ভূপ্তীত পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ 
( কৃফ্কামৃতমহার্ণব ১৫৬-১৫৭ শ্লোক ) 
ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্্যাসী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্তয, শূদ্র, সধব। 


ও বিধবা স্ত্রী এবং সত, বৈদেহিক প্রভৃতি জাতীয় ব্যক্তিগণ উভয় পক্ষীয় 
একাদশীতেই ভোজন করিবে ন!। 


বিবেচয়তি যো মোহাচ্ছুরা। কৃষ্দেতি পাপকৃৎ। 
একাদশীং স বৈ যাঁতি নিরয়ং নাত্র সংশয় ॥ 
( কুষ্ামুতমহার্ণব ১৫৯ শ্লোক ) 


যে উপবাঁসবিষয়ে শুক্লা ও কৃষ্ণা একাদশীর পার্থক্য চিন্তা করে, সেই 
পাপাচারী নরকগামী হইয়। থাকে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। 


বথ! গৌর্নৈব হুন্তব্য। শুক্লা! কৃষ্ণেতি ভামিনি। 
একাদশ্টাং ন ভূপ্তীত পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ 
( কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ১৬৯ শ্লোক ) 
যেরূপ শুর্ল। কিন্বা ক্বষ্ণা কোন গাভীই বধযোগ্য। নহে, হে প্রিয়ে! 
সেইরপ শুরা ও কৃষ্ণা কোন একাদশীই পরিত্যাজ্য নহে। অতএব 
উভয় একাদশীতেই উপবাঁস করিবে । 


[২৮৯ ] 


বৈষ্তবাচার্য্য শ্রীমধ্ব 


যানি কাঁনি চ বাঁক্যানি কুষ্জৈকাঁদশীবর্জনে | 
ভরণ্যাদিনিষেধে চ তানি কাম্যকলার্থিনীম, ॥ 
( ক্রুষণামৃতমন্তার্ণব ১৬১ প্লোক ) 
কুষ্ণা একাদশী এবং ভরণী প্রভৃতি নক্ষত্রধুক্ত॥/ একাদণী-বর্জন-সম্বন্ধে 
যে-সকল বচন শুনা যায়, এঁ সমস্ত কাম্যফল-প্রাথিগণের পক্ষে জানিবে। 
বরং শ্বমাতৃগমনং বরং গোমাংস-ভক্ষণম, | 
বরং হত্যা সরাপানমেকাদ শ্যননভক্ষণা ॥ 
( কুঝ্ঝ*মুক্মভার্ণব ১৮০ শ্লোক ) 
স্বমাতৃগমন, গোমাংসভক্ষণ, জুরাঁপান প্রভৃতি কার্য হইতেও একাদশী 
তিথিতে অন্নভোজন পাপজনক জানিবে | 
রটন্তীহ পুরাণানি ভূয়ে! ভুয়ো বরাননে । 


ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে ॥ 
( কুক্সাসুতমভার্ণব ১৮৬ শ্লোক ) 


অপি বরাননে ! একাদশা তিথি সমাগতা হইলে কোন মতেই 
“ভোজন করিবে না” ভোজন করিবে না” একথা পুরাণনকল ঘোষণা 
করিতেছেন। 
্বাদদশী-ব্রত-বিচার-- 
একাদশীমুপোষ্যাথ দ্বাদশীমপুযুপোষয়ে। 


ন তত্র বিধিলোপঃ স্তাদুভয়োর্দেবতা হরিঃ ॥ 
( কুষ্চামৃতমহার্ণৰ ১৬৮ শ্লোক ) 


একাদশীতে উপবাস করিয়াও তাদৃশী দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিবে, 
তাহাতে পারণবিধিলোপের আশঙ্কা নাই, কারণ শ্রীহরি এই উভর তিথিরই 
অধিপতি । 


৪১০ ] 


উনব্রিংশ-অধ্যায়-_শ্রীমন্মধ্বাচার্য্ের উপদেশ 


অল্লায়ামপি বিপ্রেন্্র পারণন্থু কথং ভবে । 
পারয়িতোদকেনাপি ভূগ্তানো নৈব দুব্যতি। 
অশিতানশিতা যন্মাদ্বাপে। বিদ্বদ্তিবীরিতাঃ ॥ 
( কুঝামৃতমহার্ঁৰ ১৬৯ শ্লোক ) 
হে বিপ্রবর ! অগ্পক্ষণ তিথি থাকিলে কি প্রকারে পারণ হইবে ? 
তাহাতে উদকদ্বার। পারণ করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করিলে কোন দোষ হয় 
নাঃ যেহেতু শান্বকারগণের মতে জল পান করিলে ভোজন ও অভোজন হয়। 
অন্তসা কেবলেনৈব করিষ্ে ব্রতপারণম্‌। 
তদ্বিশিষ্টং মুনিপ্রোক্তমশিতানশিতঞ্চ যু ॥ 
( কুষ্ণামৃতমহার্ণব, ১৭০ শ্লোক ) 
কেবল জলদ্বারাই পাঁরণ সমাপন করিবে, যেহেতু মুনিগণের মতে 
এ জল ভক্ষিত হইলেও অভক্ষিত-তুল্য জানিবে। 
দ্বাদশী ন প্রমোক্তব্যা যাবদায়ুঃ প্রবর্ততে ৷ 


অঞ্চনীয়ে হযীকেশে। বিশুদ্ধেনীস্তরাতন। ॥ 
€ কৃষ্ামৃতমহার্ণৰ ১৮৭ শ্লোক ) 


এ যেপর্যান্ত আঘুঃ বর্তমান থাকে, ততদিন দ্বাদশী তিথিতে উপবাস 
পরিত্যাগ করিবে না এবং বিশুদ্ধচিত্তে শ্রীহরির অর্চনা করিবে । 
ইন্দ্রিয়ের কৃত্য-_ 
সা! জিহ্বা ঘ1 হরিং স্তৌতি তচ্চিন্তং যত্তদর্গণম্‌। 
তাবে কেবল শ্লীঘ্যৌ যৌ তৎুপুজা-করোৌ করো ॥ 
। কুষ্ণামৃতমহার্ণৰ ৭৪ শ্লোক ) 


[ ২৪১১, | ঙ 


বৈষ্ণবাচাধ্য গ্রীমধ্ব 
সেই জিহবাই জিহব:, যে জিহ্বা! হরির স্তব করে ; সেই চিত্তই চিত্ত, ষে 


চিত্ত হরিতে অপিত হইয়াছে ; সেই হস্তদ্বয়ই কেবল শ্লাঘ্য, যে হস্তদ্বয় 
তাহার পূজ! করিতেছে 
রোগ্ো। নাম”ন সা! জিহবা বয় ন স্তুয়তে হরিঃ। 
গর্তৌ নাম, ন তৌ কণৌ যাভ্যাং তৎকর্্ম ন শ্রুতম্‌॥ 
( কুষ্কাম্ৃতমহার্ণব, ৭৯ শ্লোক ) 
যে জিহ্বা! হরির স্তব না করে, সে জিহ্ব। জিহ্বা নছে, রোগমাত্র এবং 
যে কর্ণ-দঘ্বারা হরির কন্ম শ্রুত হয় নাই, সে কর্ণ কর্ণ ই নহে, গর্ভমাত্র। 
নূনং তত ক্শীলুকমথবাপ্যুপজি হিবক] । 
রোগে নাম ন সা জিহবা ধা ন বক্তি হরেগুণান্‌॥ 
( কৃষ্ণাম্বৃতমহার্ণব ৮* লোক ) 
নিশ্চয়ই তাহা কণ্ঠশালুক অথবা উপজিহ্বা এবং সেই জিহ্বার নাম 
রোগ, ষে জিহ্বা হরির গুণ বলিতে পারে না । 
ভারভূতৈঃ করৈঃ কার্য্যং কিং ত্য নৃপশোধিজ । 
যৈহি ন ক্রিয়তে বিষ্ঞোর্গৃহুসন্যার্জনাদিকম,॥ 
( কৃষ্ণা মৃতমহীব ৮১ শ্লোক) 
হে দ্বিজ! সেই নরপশ্তর ভারভূত হস্তাদি-দ্বারা কোন্‌ কার্য হইবে? 
কারণ, সেই হস্তাদি বিষ্র গৃহ সম্মাজ্জ'ন করে না। 
চরণৌ তৌ তু সফলৌ কেশবালয়গ্লামিনৌ। 
তে চনেত্রে মহাভাগ ষাভ্যাং সংঘৃশ্ঠতে হরিঃ॥ 
( কৃষ্ণাম্ৃতমহার্ণব ৮২ শ্লোক ) 


+ [ ২৯২ ] 


উনত্রিংশ-অধ্যায়--্রীমন্মধবাঁচার্যের উপদেশ 


হে মহাভাগ ! সেই চরণঘ্বয়ই সফল, যে চরণদ্বয় কেশবালয়ে গমন 
করিয়া থাকে এবং তাহাই চক্ষু, যে চক্ষুদ্ব'য় হরিকে সম্যগ্রূপে দশন 
করিয়। থাকে । 


রে রে মনুষ্যাঃ পুরুষোত্তমস্ত করো ন কম্মান্মুকুলীকুরুধবম্‌। 


ক্রিয়াজুষাং কে। ভবতাং প্রয়াসঃ ফলং হি বত্তৎপদমচ্যুতস্ ॥ 
( কৃক্তামৃতমহারব ৮৭ প্লেক) 


* রে রে মনুষ্যগণ! পুরুষোত্তমের সমীপে তোমরা কি জন্ত করদয় 
কৃতাগ্জলি করিতেছ না? ক্রিয়ানুষ্ঠানকারী তোমাদের প্রয়াস কি? 
অচ্যুতের পরমপদ-প্রাপ্তিই তাহার ফল। 


যাবৎ হ্বস্থমিদং পিগুং নিরুজং করণান্বিতম্‌। 
তাবৎ কুরুঘাআহিতং পশ্চান্তাপেন তপ্যসে। 
( কৃষ্ণামৃতমহার্ণব ১২* প্লোক ) 
যে পধ্যস্ত এই শরীর নীরোগ, কর্মক্ষম এবং ইন্দ্রির়সকল শক্তিসম্পন্ন 
থাকে, তন্মধ্যে নিজের হিত চেষ্টা কর, অন্তথ! পরে অন্ুতাপগ্রস্ত হইতে 
হইবে । 


যাবৎ প্রলপতে জন্তলেণকবার্তাদিভিঃ সদা. । 
তাবচ্ছে্দতে বিষু্ং কে। ন মুচ্যতে বন্ধনা॥ শ্রীসৃতঃ 
( কুষ্ণাস্থৃতমহার্ণব ১২৪ ক্লোক ) 
জীব যতকাল পর্য্যন্ত গ্রাম্যবার্ভাদির প্রলাপে রত থাকে, ততকাল 
বিষ্কুকীর্ভন করিলে কোন্‌ ব্যক্তি বন্ধন-বিমুক্ত না হয়? 


[ ২৯৩ ০ 


বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমধব 
কর্মাসক্তি ও ভগবদ্বহির্দুখতার গর্থণ__ 
জীবংশ্তুর্দশাদৃদ্ধং পুরুষে! নিয়মেন তু । 
দশাবরাণাং দেহানাং কারণানি করোত্যয়ম্‌ ॥ 
স্ত্রী বাপ্যন্যনদশকং দেহং মানুষমর্জয়েৎ। 
চতুর্দশোদ্ধ-জীবিনী সংসারশ্চাদি বভ্জিতঃ ॥ 
( কুষ্ঝামৃত্মহার্ণব ২১৩-২১৪ শ্লোক) 
চতুর্দশ বর্ষের অধিককাল জীবিত থাকিয়! পুরু অথবা স্ত্রী দশটি 
নিকষ্ট দেহধারণ-যোগ্য জন্মের কারণ প্রস্তুত করে এবং অন্যান দশ জন্ম 
মানুষ-দেহ-ধারণেব কারণ অজ্জন করে। ক্রমে অনাদি সংসার 
প্রবর্তিত হ়। 
| দ্শবরাণাং দেহাঁনাং কারণানি করোত্যয়ম্‌। 
অতঃ কন্মক্ষয়ান্মুক্তিঃ কুত এব ভবিষ্যতি ॥ 
( কৃষ্গমৃতমহার্ণব ২১৬ গ্রোক ) 
চতুদ্দশবৎসরের পর হইতে পুরুষ নিয়তভাবে বর দশজন্ম ধারণের 
কারণস্বরূপ কন্ধসমূহ সঞ্চয় করি থাকে । অতএব কর্মক্ষয় হইতে 
মুক্তি অসম্ভব । এ 
সমানীং বিষম! পূজা বিষমানাং সমা তথা । 
ক্রিয়তে যেন দেবোহুপি স্বপদাত্ত শ্যতে হি সঃ ॥ 
( কৃধগম্ৃতমহার্পব ২১৭ গ্নোক ) 
“িনি সমব্যক্তির বিষম পুজা এবং বিষম ব্যক্তির সমান পুজা করেন, 
তিনি ফ্েবত। হইলেও স্বপদত্রষ্ট হইয়া! থাকেন। 


* [ ২৯৪ ] 


উনজিংশ-অধ্যায়--ভরীমন্মধবাঁচাধ্যের উপদেশ 


ন হাপুণ্যবতাং লোকে মুঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্‌। 


ভক্তির্ভবতি গোঁবিন্দে স্মরণং, কীর্তনং তথ] ॥ 
( কুষ্কামৃতমন্তার্ণন ৩৭ গ্লোক ) 


এই পাপপূর্ণ সংসারে কুটিলান্তঃকরণ মূঢ়ব্যক্তিরা গোবিন্দে ভক্তি প্রাপ্ত 
হর না এবং তন্নাম স্মরণ ও কীর্তন করিতে সারে না। 
ন'মকীর্তন-_- 
যদভ্যঙ্চ্য হরিং ভক্ত্য। কৃতে বর্শতৈরপি । 


*  ফলং প্রাপ্পোতি বিপুলং কলো সঙ্কীর্ভ্য কেশবম্‌। 
, কৃষ্কামুতমহার্ণৰ ৬২ শ্লোক ) 


মানব সত্য যুগে শত-শত বর্ষ হরিকে ভক্তিপুর্বক অর্চন .করিয়! যে 
বিপুল ফল প্রাপ্ত হয়, কলিষুগে “কেশব”নাম-কীর্তন-দ্বারা সেই ফল প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে । 
হে জিহেব ! মম 1 মেরে হরিং কিং নানুভাষসে । 


হরিং বদস্য কল্যাণি সংসারোদধিনৌহরিঃ ॥ 
( কষ্ণামৃতমহার্ণৰ ৭* প্লোক ) 


হে আমার রসশূন্ত জিহ্বে! কেন তুমি হরিনাম করিতেছ না? 
হে ক্ষল্যাণি! হরিনাম কর; কারণ, মং ংসার-সমূদ্র পার হইবার নৌকা- 
শ্বরূপ একমাত্র হরিই আছেন । 

* কুরুক্ষেত্রেণ কিং তম্য কিং কাশ্যা পুক্ষরেণ কিম্‌। 


জিহ্বাগ্সে বর্ততে বন্য হরিরিত্যক্ষরদয়ম্‌॥ ব্রহ্মা 
( কৃষ্ণামৃতমহার্ণৰ ৭২ শ্লোক) 


ধাছার জিহ্বাগ্রে “হরি” এই অক্ষরদ্বয় বর্তমান আছে, তীহার 
কুরুক্ষেত্র, কাশী এবং পুক্র প্রভৃতি তীর্থস্থানের দ্বারা কি লাভ হইবে? 


[ ২৯৫ ] 


বৈষ্ণবাচাধ্য শ্রীমধ্ব 
ভক্তিমানের জন্মপাফল-- 


স নাম স্ুকৃতী লোকে কুলং তেনাভ্যলক্কতম্‌। 
আধারঃ সর্ববভূতানাং যেন বিষুওঃ প্রসাদিতঃ ॥ 
( কুষ্তামৃতমহার্ণব ৫ শ্লোক ) 
এই সংসারে যিনি ভগবান্‌ বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিয়াহেন, তিনিই সুক্কৃতী 
(বিদ্বান) এবং তৎকর্তৃকই কুল অলম্কৃত হইয়া থাকে ও তিনিই 
নিখিল প্রাণিগণের আশ্রয়স্বরূপ । 
হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ | 
পাদোদকঞ্চ নির্মীল্যং মন্তকে মস্ত সোহচ্যুতঃ ॥ 
( কৃষ্তামুতমহার্ণৰ ৪৪ শ্লোক) 
ধাহার হৃদয়ে হরির রূপ, মুখে হরিনাম, উদরে হরির নৈবেদ্য, মন্তকে 
হরির পাদোদক এবং নির্মীল্য বর্তমান, তিনি বিষ্ণুর অভিন্ন-ন্বরূপ | 
অসারে খলু সংসারে সারমেকং নিরূপিতম্‌। 
সমক্তলোকনাথহ্য সারমারাধনং হবেঃ ॥ 
( কুষ্ণামৃতমহার্ণব ৭৩ গ্লোক ) 
এই অপার সংসারে ইহাই একমাত্র সার নিরূপিত হইয়াছে যে, সকল- 
লোকনাথ হরির আরাধনাই শ্রেষ্ঠ কার্য । 
যস্ত বিষুপরে। নিত্যং দৃট়ভক্তিজিতেন্দরিয়: | 
স্বগৃহেহপি বসন্যাতি তদ্িষ্টোঃ পরমং পদ্দম্‌॥ শঙ্করঃ 
( কৃষ্কামৃতমহার্ণব ৭৫ শ্লোক) 
, যে ব্যক্তি নিত্য বিষ্ুপরায়ণ এবং বিষ্ণুতে দৃঢ়ভক্তি ও জিতেন্রিয়, তিনি, 
গৃঁছে বাস করিয়াও বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । 


[ ২৯৬ ] 


উনত্রিংশ-অধ্যায়--শ্রীমন্মধ্বাচার্যযের উপদেশ 


আস্ফোটয়ন্তি পিতরঃ প্রনৃত্যন্তি পিতীমহাঃ। 
বৈঝবোহম্মুকুলে জাতঃ স নঃ সম্তারয়িস্যুতি ॥ 
( কুষ্কামৃতমহার্ণব ২২৮ গ্লেক )। 
«আমাদের বংশে বৈষুব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে 
উদ্ধার করিবেন” পরলোকে বৈষ্ণবের পিতৃপুরুষ এই বলিয়া আন্ফোটন এবং 
পিতামহগণ নৃতা করিতে থাকেন। 


হরি-স্মরণ- 
কৃতে পাঁপেইনুতাপো! বৈ বন্য পুংসঃ প্রজায়তে। 
প্রায়শ্চি্তন্ত তন্তোক্তং হরিসংস্মরণং পরম্‌ ॥ ব্রহ্মা 
| ( কুষ্ণামৃতমহার্ণৰ ৩৬ শোক ) 
রুূত পাপের অনুতাপ যাহার উপস্থিত হইয়াছে, এই প্রকার পুরুষের' 
সম্যগ রূপে ( শ্রবণকীর্তনমুখে ) হরির স্মরণ করাই সেই পাপের প্রায়শ্িত্ব- 
রূপে বিহিত হইয়াছে । 


* কৃষ্ণে রতাঃ কৃষ্ণমনুন্মরস্ত তন্তাবিতান্তদ্ গতমানসাশ্চ | 
ভিন্নেহপি দেহে প্রবিশন্তি কৃষ্ণং হুবির্থ। মন্ত্রহুতং হুতাশে। 
টি ( কৃষ্ণামৃতমহার্ণৰ ৪৭ শ্লে।ক ) 
মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত হুবিঃ যে-প্রকার হুতাশনে প্রবিষ্ট হয়, তদ্দরপ ধাহার! 
কৃষ্ঠানুরক্ত ও অনুক্ষণ কৃষ্ণচিন্তাপরায়ণ এবং তদ.ভাবে ভাবিত ও তদ্‌গত- 
চিত্তে অবস্থান করেন ; তীহাদের দেহ কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন হইলেও তাহারা 
কৃষেে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন । 


| ২৯৭ ] 


বৈষ্ণবাচার্ধ্য ভ্রীমধ্ব 


সা হানিস্তন্মহচ্ছিত্রং স। চান্ধ-জড়মুকতা । 
বন্মুতর্তং ক্ষণং বাপি বাস্থদেবে। ন চিন্ত্যতে ॥ 
( কুষ্ণাম্বৃতমহার্ণব ৪৮ শ্লোক ) 
ষে মুহূর্ত অথবা যে ক্ষণে বাস্থদেব-চিন্তা শা করা হয়, সেই মুহূর্ত 
ও সেই ক্ষণই অনিষ্টকর এবং সেইটাই মহচ্ছিদ্রন্বরপ ও তাহাই অন্ধতা, 
জড়তা এবং মুকতা । 


মুক্তের গতি-__ 
যথাসম্কল্প-ভোগাশ্চ চিদীনন্দশরীরিণঃ। 
জগৎস্য্ট্যাদ্িবিষয়ে মহাসামর্ঘ্যমপ্যুতে | 
ষথেষটশক্তিমন্তশ্চ বিনা স্বাভীবিকোত্তমান,॥ 
অনন্যবশগাশ্চৈব বৃদ্ধিহীসবিবজ্জিতাঃ। 
ছুঃখাঁদিরহিত। নিত্যং মোদন্তেহবিরতং সৃখম্‌ ॥ 
( অণুভাষ্য, ৪র্থ জঃ ৪র্থ পা, ৬.৭ শ্লোক ) 
শ্রেষ্ঠ মানব ও উত্তম দেবগণ মুক্তদশার চিদানন্দশরীরযুক্ত হইয়া 
( জনাদ্রনের সহিতই ) যথাভিলষিত ভোগ-বিশিষ্ট হন) জগতহষ্টি 
প্রভৃতি ব্যাপারে মহা-সামর্থ্য থাকিলেও তাহারা নিজেরাই স্বরং যথেষ্ট 
শক্তিশীলীও বটেন; স্বভাবতঃই উত্তম মুক্ত পুরুষগণ ব্যতীত তাহার! 
অন্তান্ত নিকৃষ্ট বা কনিষ্ঠ পুরুষগণের বশগামী নছেন এবং আনন্দ" 
বিষয়ক-হাঁস-বৃদ্ধি-বিহীন ও প্রাকৃত ছুঃখ-সথখ-রহিত হইয়া নিত্যকাল নিরব- 
চ্ছিন্ন স্থখ অনুভব করেন। 


ীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ 


স্সল্ব্িম্পিভ 
শ্রীমদদ্বাদশ-স্তোত্রম 


প্রথমাধ্যায়ঃ 


বন্দে বন্দ্যং সদানন্দং বাস্থদেবং নিরঞ্জনম.। 
ইন্দিরাপতিমাগ্ভাদি-বরদেশ-বরপ্রদম্‌ ॥ ১ ॥ 
নমামি নিখিলাধীশ-কিরীটা ঘ্ৃষ্ট-পীঠব€ু । 
হৃত্তমঃশমনেহর্কাভং প্রীপতেঃ পাঁদপন্কজম্‌॥ ২ ॥ 
জান্ুনদান্বরাধাঁরং নিতন্বং চিন্ত্যমীশিতুঃ। 
স্বর্ণমঞ্জরী-সংবীতমারূঢং জগদন্যয়া ॥ ৩ ॥ 


যিনি ব্রহ্ম প্রমুখ বরদেশ্বরগণের প্রতিও বরপ্রদ এবং নিখিল লোকের 
বন্দনীয়, সেই কমলাপতি সদানন্মময় পরব্রহ্ম শ্রীবাস্ুদেবকে ' বন্দন। 
করি ॥১ ॥ 

জামি ভক্তগণের হৃনয়-তিমির-বিনাশনে ুর্য্যপ্রতিম শ্রীহরিপাদপন্ম- 
সুগলকে প্রণাম করি। নিখিল-লোকপালগণ প্রণ।মকালে নিজ নিজ 
কিরীটের অগ্রভাগদ্বর উক্ত শ্রীপাদপদ্মধুগলের পীঠ বা আসনকে সম্যগ২ 
ভাবে ঘর্ষণ. করেন ॥ ২॥ 

জগদীশ্বর শ্রীহরির নিতম্বদেশ সৌবর্ণবসনাবৃত, স্বর্ণমঞ্জরী-পরিবেষ্টিত 
“এবং জগজ্জননী লক্ষমীদেবী-কর্তৃক আরূঢরূপে চিন্তনীয় ॥ ৩ ॥ | 


[১] 


বৈষ্ঞবাচার্য্য শ্রীমধ্ব 


উদরং চিন্ত্যমীশস্য তনুত্েহপ্যখিলস্তরম্‌ । 
বলি্রয়াঙ্কিতং নিত্যমুপ্রগু়ং শ্রিয়ৈকয়! ॥ ৪ ॥ 
স্মরণীয়মুরো৷ বিষ্ঞোরিন্দিরাবাঁসমীশিতুঃ। 
অনন্তমন্তবদিব ভূজয়োরন্তরং গতম্‌ ॥ ৫ ॥ 
শঙ্-চক্র-গদা-পল্স-ধরাশ্চি্ত্যা হরে জাঃ | 

পীনবৃত্তা জগদ্রক্ষা-কেবলোদ.যোৌগিনোহনিশম্‌ ॥ ৬ ॥ 
সম্ভতং চিন্তয়েৎ কণ্টং ভাম্বুকৌস্তভভাসকম্‌। 
বৈকুণ্টস্তাখিলা বেদা উদ শীর্যস্তেহনিশং যতঃ ॥ ৭ ॥ 
স্মরেচ্চ যামিনীনাথ-সহশ্রামিতকাঁস্তিম। 
ভবতাপাপনোদীড্যং শ্রীপতেন্ন খপঙ্কজম্‌ ॥ ৮ ॥ 


ষ্ঠাহর উদরভাগ তন্কু (স্ক্ম ), অথচ বিশ্বন্তর, ত্রিবলিচিন্কযুক্ত এবং 
একমাত্র শ্রীদেবীকর্তৃক আলিঙ্গিতরূপে ধ্োয় ॥ ৪ ॥ 

প্রীবিষ্ণুর বক্ষোদেশ ইন্দিরাদেবীর আবাসম্থলীরূপে চিন্তনীয়। উহ! 
স্বরূপতঃ অনন্ত বা অসীম হইলেও ভূজধুগলের মধ্যবন্তী হইয়া সসামের 
তায় প্রতীয়মান ॥ ৫ ॥ 

শ্রীহরির ভূজ-চতুষ্ট় শঙ্ঘচক্রগদ পদ্ম-বিভূষিত, পীন ( স্থুল ) ও 
স্থগোলকার এবং জগতের রক্ষারূপ একমাত্র কত্যে নিরন্তর নিধুক্তরূপে 
স্মরণীয় ॥ ৬ ॥ 

প্রীহরির কঠদেশ সমুজ্জল কৌস্তভমণিরও সমুদ্তাসক এবং উহা হইতে 
নিরন্তর নিখিল বেদরাশি উচ্চারিত হইতেছে, ইহ সর্ববন] চিন্ত। করিবে ॥ ৭ ॥ 

কমলাপতির শ্রীমুখকমল সহশ্রচন্দ্রের অতুলকাস্তিযুক্ত ও ভবসন্তাপ- 
বিনাশন এবং নিখিল-লোক-প্রশংসনীয়রূপে ধ্যান করিবে ॥ ৮ ॥ 


২] 


শরীমদ্দ্বাদশ-স্তোত্রম্‌-_প্রথমাধ্যায়ঃ 


পুর্ণীনন্য-স্থখোস্তাসি মন্দস্মিতমধীশিতুঃ | 
' গোবিন্দস্ত সদ। চিন্ত্যং নিত্যানন্দপদপ্রদম্‌ ॥ ৯ ॥ 

স্মরামি ভবসন্ভাপহানিদামৃতসাগরম্‌ । 

ুর্ণীনন্দস্ত রামস্য সানুরাগাবলোকনম্‌ ॥ ১০ ॥ 

ধ্যায়েদজজ্রমীশস্ত পদ্মজাদি-প্রতীক্ষিতম্‌ । 

জভঙ্গং পারমেষ্ট্যাদি-পদদায়ি বিষুক্তিদম্‌॥ ১১ ॥ 

সন্ভতং চিন্তয়েহনস্তমন্তকালে বিশেষতঃ । 

নৈবোদাপুগ্ন ণিন্তোহস্তং বদ্গুণানামজাদয়ঃ ॥ ১২॥ 
ইতি প্রথমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ 


.  ভগবান্‌ শ্রীগোবিন্দের মন্দহীস্ত অদ্ধিতীয় পূর্ণস্থখের উদ্ভানক এবং 
নিত্যানন্দ-্ধামপ্রদ, ইহ। সর্বদা] চিন্তা করিবে ॥ ৯ ॥ 

পুর্ণানন্-স্বরূপ জগদভিরাম শ্রীহরির অন্ুরাগময় অবলোকনভঙ্গী 
আমি স্মরণ করিতেছি । উহা! ভবসন্তাপনাশন অমুতসিন্ধুস্বূপ ॥ ১০ ॥ 

শ্রীহরির ভ্রভঙ্গ পারমেঠ্যাদি ভোগ ও মেক্ষ উভয়ই প্রদান করে 
বলিয়া ত্রন্মাদি লৌকপালগণও তাহার প্রতীক্ষা করেন। দৃশ ভ্রভঙ্গ 
নিরন্তর ধ্যান করিবে ॥ ১১ | 

্হ্মাদি দেবগনও ধাহার গুণরাশি কীর্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন 
নাই, আমি সেই অনন্তকে নিরন্তর, বিশেবতঃ অন্তকালে চিন্তা করি ॥ ১২ ॥ 


অথ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ 
স্থজনোদধি-সংবুদ্ধিপুর্ণচন্দো গুণার্ণবঃ | 
অমন্দানন্দসান্ড্রো নঃ শ্রীয়তামিন্দিরাপতিঃ ॥ ১ ॥ 
রমাচকোরীবিধবে দুষউ-দপেদবহুয়ে । 
সৎপান্থজন-গেহায় নমো নারায়ণায় তে ॥ ২॥ 
চিদ্চিন্তেদমখিলং বিধায়াধায় ভূপ্ভতে । 
অব্যাকৃত-গুহস্থায় রমাপ্রণয়িনে নমঃ ॥ ৩॥ 
অমন্দগুণসারোহুপি মন্দহাঁসেন বীক্ষিতঃ। 
নিত্যমিন্দিরয়ানন্দসান্দ্রো যো নৌমি তং হরিম্‌ ॥ ৪ ॥ 
বশী বশে ন কম্যাপি যোহজিতো৷ বিজিতাখিলঃ | 
সর্ব্বকর্তী ন ক্রিয়তে তং নমামি রমাপতিম্‌ ॥ ৫ ॥ 


মান্‌ কমলাপতি আমাদের প্রতি প্রীত হউন। তিনি সঙ্জন-সমুদ্রের 

সম্বর্দনে পুর্ণচন্দ্র, পরমানন্ব-ঘন এবং নিখিল-সদৃগুণসিন্ধু ॥ ১ ॥ 

হে দেব! নারায়ণরূপী আপনাকে নমস্কার। আপনি কমলারূপিণী 
চকোরীর পৃ্চন্্র, হুষ্টদর্পবিনাশনে বাঁড়বানল এবং সঙ্জনরূপ পথিকগণের 
বিশ্রামনিলয় ॥ ২॥ 

ধিনি চিদচিদ্রূপী নিখিল ভেদের টি করিয়া তাহা! ভোগ 
করিতেছেন, সেই কমল! প্রণয়ী অব্যক্ত গৃহস্থকে নমস্কার ॥ ৩॥ 

যিনি পরমোত্তমগ্ডণোৎকর্ষসমন্থিতি ও আনন্দঘন এবং ইন্দিরাদেবী 
মন্দহান্তসহকারে নিরন্তর ধাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, সেই 
শ্রীহরিকে স্তৃতি করি ॥ ৪ ॥ 

যিনি সর্ধজগতের বশীকর্তা, সর্ধলোক বিজেতা, সর্ধকর্তী, স্বয়ং কাহারও 
দ্বারা বশীভূত, বিজিত ব! কৃত নহেন, সেই রমাকাস্তকে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥ 


৪ 


মদ্দাদশ-স্তোত্রম--দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ 


অগুণায় গুণোদ্রেক-স্বরূপায়াদিকারিণে। 

 বিদারিতারিসঙ্ঘায় বাস্থদেবায় তে নমঃ ॥ ৬ ॥ 
আদিদেবায় দেবানাং পতয়ে সাদিতারয়ে | 
অনাগ্ভজ্ঞানপারায় নমো বরবরায় তে ॥ ৭॥ 
অজায় জনয়িত্রেহস্ত বিজিতাখিল-দাঁনব। 
অজাদিপুজ্যপাদায় নমস্তে গরুড়ধবজ ॥ ৮ ॥ 
ইন্দিরামন্দসান্দরাগ্র্যকটাক্ষপ্রেক্ষিতাত্বনে | 
অল্মদিষ্টেক-কার্ধ্যায় পুর্ণায় হরয়ে নমঃ॥ ৯ ॥ 

ইতি দ্বিতীয়োহধ্যায়; সমাপ্তঃ 


হে প্রভো! বাসুদেবরপী আপনাকে নমস্কার। আপনি স্বয়ং 
প্রাকৃতগুণসম্পর্কশূন্য হইলেও আপনার ঈক্ষণহেতুই প্রাকৃত গুগসমূহের 
বিক্ষোভ অর্থাৎ জগংস্থ্টির উদ্দেশে প্রবৃত্তি ঘটিতেছে। আর, আপনি 
দৈত্যপ্রমুখ রিপুগ্রণের বিদারণ করিয়াছেন ॥ ৬॥ 

দেবগণেরও অধিপতি, আদিদেব, অনাদিঅজ্ঞান ব! অবিষ্ভার পরপারে 
“অবস্থিত, শত্রকুলনিহ্ছদন এবং পরমোত্তম আপনাকে নমস্কার ॥ ৭ ॥ 

»হে অখিল-দানববিজয়িন্‌! গরুড়ধ্বজ! আপনি স্বয়ং অজ, অথচ এই 
বিশ্বের জনক এবং ব্রহ্মাদিদেবগণের পুজ্যপাদ। আপনাকে নমস্কার ॥ ৮ ॥ 

ধাহার শ্রীবিগ্রহ ইন্দিরাদেবী মনোহর পরমোত্তম নিবিড় কটাক্ষদ্বার! 
সর্বদা নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং ধাহার চরিত আমাদের অভীষ্ট ও 
অতুলনীয়, সেই পরিপূর্ণন্বরূপ শ্রীহরিকে নমস্কার ॥ ৯॥ 


অথ তৃতীয়োহধ্যায়ঃ 
কুরু ভুংক্ চ কন্ঘন নিজং নিয়তং হরিপাদবিনভ্রধিয়া সততম্‌। 
হরিরেব পরো! হরিরেব গুরুহরিরেব জগৎপিতৃমাতৃগতিঃ ॥ ১ ॥ 
ন ততোইস্ত্যপরং জগতীভ্যতমং পরমাৎ পরতঃ পুরুযোন্তমতঃ। 
তদলং বহুলোক-বিচিন্তনয়৷ প্রবণং কুরু মাঁনসমীশপদে ॥ ২ ॥ 
যততোহপি হরেঃ পদসংস্মরণে সকলং হাঘমাশু লয়ং ব্রজতি । 
স্মরতন্ত বিমুক্তিপদং পরমং স্ফ্টমেষ্যতি তৎ কিমপাক্রিয়তে ॥ ৩ 
শৃণুতামলসত্যবচঃ পরমং শপথেরিতমুচ্ছিত-বাহুযুগম্‌। 
ন হরেঃ পরমো৷ ন হরেঃ সদৃশঃ পরমঃ স তু সর্ববচিদাত্বগণা॥ ৪ ॥ 








হে _. হেজীব 1 ্রীহরি- পাদপন্ে প্রণত-চিত্ত হইয়া সর্বদা স্বীয় নিয়ত 
কর্মের অনুষ্ঠান এবং তছুচিত ফল ভোগ কর। শ্রীহরিই পরম পুরুষ, 
শ্রিহরিই গুরু এবং শ্রীহরিই জগতের পিতা, মাতা ও একমাত্র গতি ॥ ১ ॥ 

পরাৎপর পুরুষোত্তম শ্রীহরি অপেক্ষা পরমস্তত্য আর কেহ নাই। 
অতএব বনু পুরুষের ধ্যানে প্রয়োজন নাই, পরন্ত ঈশ শ্রীহরির পদেই 
চিত্ত আসক্ত কর ॥ ২॥ 

গ্রহরির পাঁদপন্সন্মরণে যত্ন করিলেও সকল পাপ সত্বর নষ্ট হয়, আর, 
স্মরণ করিলে পরম মুক্তিপদ নিশ্চিতরূপে লব্ধ হইয়৷ থাকে; অতএব 
কি জন্ত তাহ! পরিহার করিবে? ৩ ॥ | 

আমি বাহুযুগল উন্নত করিয়া শপথ-সহকারে এই পরম বিশুদ্ধ 
সত্যবাক্য উচ্চারণ করিতেছি, শ্রবণ কর যে--স্রীহরি অপেক্ষা উত্তম 
বা তাহার সমান অপর কেহ নাই; পরন্ত তিনি নিখিল জীবগণ হইতে 
উত্তম ॥ ৪ ॥ 


| ৬] 


শ্রীমদদ্বাদশ-স্তো ত্রম্‌--তৃতীয়োহুধ্যায়ঃ 


যদিনাম পরো! ন ভবে স হরিঃ কথমস্ত বশে জগদেতদভূৎ। 
যদিনায় ন তস্য বশে সকলং কথমেব তু নিত্যস্থখং ন ভবে ॥ ৫ ॥ 
ন চ কম্ম বিমা-মল-কালগুণ-প্রভৃতীশমচিত্তন্ু তদ্ধি যতঃ। 

চিদচিত্তনু সর্ববমসৌ তু হরি ধঁময়েদিতি বৈদিকমন্তি বচঃ ॥ ৬॥ 
ব্যবহারভিদাপি গুরোর্জগতাং ন তু চিত্তগতা স হি চোগ্পরমূ । 
বহবঃ পুরুষাঃ পুরুষপ্রবরে। হরিরিত্যবদণ্ স্বয়মেব হরিঃ ॥ ৭ 
চতুরানন-পুর্বববিমুক্তগণ! হরিমেত্য তু পুর্বববদেব সদা । 
নিয়তোচ্চ-বিনীচতয়ৈব নিজাং স্থিতিমাপুরিতি স্ম পরং বচনম্‌.॥ ৮॥ 


শি আপা 


যদি সেই শ্রীহরি সর্বোত্তম না হন, তাহা হইলে এই জগৎ কিরূপে 
তাহার অধীন হইল? আর. যদি এই জগৎ তাহার বণীভূত লা হয়, 
তাহা হইলে ( শ্বতন্ত্রতাবশতঃ ) নিত্য সখী হয় না কেন? ৫॥ 

কর্ম, অবিষ্া, রাগাদি দৌষসমূহ, কাল ব! সত্বাদিগুণসমূহ---ইহারা 
কেহই জগতের নিয়ন্তা নহে) যেহেতু ইহারা জড় পদার্থ। অতএব 
শ্রীহরিই চিৎ ও অচিৎ সর্ধপদার্থের নিয়ন্তা, ইহাই বেদের বচন ॥ ৬॥ 

জগৎ বা জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদ ব্যবহারিক মাত্র, ইহা! জগদ্‌- 
গুরু শ্রীব্যাসদেবের চিত্তের অভিপ্রায় নহে। পরস্ত শ্রুতিতে কোনস্থলে 
অভেদ-প্রায় যে উক্তি রহিয়াছে, তাহা আক্ষেপ মাত্র (পরস্ত মমাধান 
নহে)। বস্তরতঃ শ্বয়ং শ্রীহরি (বেদব্যাস )ই বলিয়াছেন--জীব অনেক 
এবং শ্রীহরি পরম পুরুষ ॥ ৭ ॥ 

চতুন্মথ এমুখ মুক্তপুরুষগণ শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়াও সর্বদ! পূর্বের 
স্টায় উচ্চ নীচ বিভাগান্যায়ী নিজ নিজ স্থিতিই লাভ করিয়াছেন; 
ইহাই শাস্ত্রের পরম বাক্য ॥ ৮॥ 


ভি - 





বৈষ্ঃবাঁচার্য শ্রীমধব 


আনন্বতীর্ঘ-সন্লান্না পূর্ণপ্রজ্ঞাভিধাযুজ]। 
কৃতং হ্যযষটকং ভক্ত্যা পঠতঃ শ্রীয়তে হরি ॥ ৯ 


ইতি তৃতীয়োহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ 


যিনি পূর্ণপ্রজ্ঞ'রূপে অভিহিত শ্রীআনন্দতীর্থ-মুনি-বিরচিত শ্রীহরির 
এই অষ্টক ভক্তি-সহকারে পাঠ করেন, শ্রীহরি তাহার প্রতি সন্তষ্ট হন ॥ ঈ॥ 


থ চতুর্থোহধ্যায়ঃ 


নিজপু্ণস্থখামিতবোধতনুঃ পরশক্তিরনন্তগুণ পরমঃ। 
অজরামরণঃ সকলান্তিহরঃ কমলাপতিরীড্যতমোহবত্ নঃ ॥ ১॥ 
যদস্থপ্তিগতোহপি হরিঃ স্ুখবান্‌ স্থখরূপিণমাহুরতো৷ নিগমাঃ। 
ত্বমতিপ্রভবং জগদস্য যতঃ পরবোধতনুঞ্চ ততঃ স্বপতিম্‌॥ ২॥ 
বহুচিত্রজগদ্ধহুধা-করণাৎ পরশক্তিরনন্তগুণঃ পরমঃ। 
স্থখরূপমমুষ্য পদং পরমং স্মরতস্ত ভবিষ্যতি ত সততম্‌ ॥ ৩ ॥ 
স্মরণেহপি পরেশিতুরম্ত বিভোর্মলিনানি মনাংসি কুতঃ করণম্‌। 
বিমলং হি পদং পরমং স্মর তং তরুণাক-সবর্ণমজস্ত হরেও ॥ ৪ ॥ 


পরমপুরুষ কমলাঁপতি পরিপুর্ণজ্ঞানানন্দবিগ্রহ, পরশক্তিবিশিষ্ট, 
অনন্তগুণ, অজরামর, সকলছুঃখহর এবং বন্য প্রবর। তিনি আমাদিগকে 
রক্ষা করুন ॥১॥ 

যেহেতু শ্রীহরি নিরন্তর বিনিদ্র হইয়াও নুখশালী, অতএব বেদসমূহ 
তাঁহাকে সুখন্বরূপ বলেন এবং যেহেতু এই জগৎ শ্রীহরির বুদ্িপ্রন্ত, 
, অতএব শ্রুতিগণ নিজপতিভ্রীহরিকে পরমজ্ঞানমুক্তিরূপে বর্ণন করেন ॥ ২॥ 

বিবিধবৈচিত্র্যশীলী এই জগতের নানাভাবে রচনানিবন্ধন পরমপুরুষ 
শ্রীহরি অনন্তগুণ ও পরমশক্তিসম্পন্ন। আর তাহার ধাম পরম সুখ-স্বরূপ । 
যিনি সর্বদা তাহ। ম্মর্ণ করেন, তাহার উক্ত ধামপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে ॥.:৩ ॥ 

পরমেশ্বর বিভূ শ্রীহরির ন্মরণব্ষয়ে মলিন চিন্তসমূহ করণ অর্থাৎ 
সাধনোপকরণ .হইতে পারে না) অজ শ্রীহরির পরমপদ ০৮ ও 
তরুণার্কসমছ্যাতিরূপেই ম্মরণ করিবে ॥ ৪ ॥ 


৯] 


বৈষগ্তবাচা্য প্রীমধ্ব 


বিমলৈঃ শ্রুতিশান-নিশাততটমৈঃ স্থমনোহসিভিরাশু নিহত্য দৃঢ়ম্‌। 
বলিনং নিজবৈরিণমাতআতমোভিদমীশমনন্তমুপান্য হরিম্‌॥ ৫ ॥ 
সহি বিশ্বস্থজে৷ বিভুশস্তুপুরন্দর-সূর্ধ্যমুখানপরানপরান্। 
স্জতীড্যতমোহবতি হস্তি নিজং পদমাপয়তি প্রণতান্‌ স্ৃধিয়া ॥ ৬॥ 
পরমোহপি রমেশিতুরস্য সমে৷ ন হি কম্চিদভূন্ন ভবিষ্যতি চ। 
কচিদগ্ভতনোহপি ন পূর্ণ-সদা-গণিতেড্য-গুণানুভবৈকতনোঃ ॥ ৭ ॥ 
ইতি দেববরম্ হরেঃ স্তবনং কৃতবান্‌ মুনিরুত সমাদরতঃ | 
স্থখতীর্থ-পদাভিহিতঃ পঠত-স্তদিদং ভবতি প্রুবমুচ্চসুখম্‌ ॥ ৮ ॥ 

ইতি চতুর্থাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ 


শ্রুতি অর্থাৎ শান্ত্রশ্রবণরূপ শান-প্রয়োগে সুতীক্ষীরুত ও নির্্লতা প্রাপ্ত 
উত্তম চিত্তরূপপ অসিসমূহদ্বারা সত্বর দৃঢ়রূপে নিজ প্রবল শক্রকে 
€ রাগ-দ্বেবাদি ) সংহার করিয়া আত্মতমোবিনাশক অনন্তশ্বরূপ ঈশ্বর 
শ্রীহরির উপাসনা! কর ॥ ৫ ॥ 

তিনি বিশ্বতষ্টা ব্রহ্মা, শঙ্কর, ইন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি তদধীন অপর দেবগণকে 
সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন এবং তাহার! উত্তমবুদ্ধিযোগে প্রণত হইলে 
বন্দাপ্রবর শ্রীহরি নিজপদ প্রদান করেন ॥ ৬ ॥ 

এই রমাপতির সম ঝ| তদপেক্ষ! উত্তম কেহ হন নাই এবং হইবেন,না। 
আর বর্তমানকালেও পরিপূর্ণানস্তগুণশীলী ও জ্ঞানময়বিগ্রহ শ্রীহরির সমান 
বাতদধিক কেহ নাই ॥ ৭ ॥ 

-শ্রীমদানন্তীর্থনংজ্ঞক মুনি এইরূপ অমাঁদরসহকারে পরমদেব 

শ্রীহরির স্তব রচনা করিয়াছেন। যিনি ইহা পাঠ করেন, তাহার 
নিশ্চিতরূপে পরম স্ুখলাভ হয় ॥ ৮ ॥ | 


অথ পঞ্চমোহধ্যায়ঃ 
বাস্থদেবাপরিমেয়-স্ধামন্‌ শুদ্ধ সদোদিত স্থুন্দরীকান্ত। 
ধরাধরধারণ বেধুর ধর্তঃ সৌধৃতি-দীধিতিবেধৃবিধাতঃ ॥ ১ ॥ 
অধিক বন্ধং রন্ধয় বোধাচ্ছিন্ধি পিধানং বন্ধুরমদ্ধা | 
কেশব কেশব শীসক বন্দে পাশধরাচ্চিত শুরবরেশ ॥ ২॥ 
নারায়ণামলকারণ বন্দে কাঁরণ-কারণ পুর্ণ বরেণ্য । 
মাধব মাধব সাধক বন্দে বাধক বোধক শুদ্ধসমাধে ॥ ৩ ॥ 
গোবিন্দ গোবিন্দ পুরন্দর বন্দে ক্ষন্দ-স্ুনন্দন-বন্দিতপাদ । 
বিষে সথজিষ্ণো গ্রসিষে! বিবন্দে কৃষ্ণ সহুষ্-বধিষেগ স্ধুষেঞ ॥ ৪ ॥ 


হে বাসুদেব! হে অপরিমেয়দিব্প্রভাব! হে বিশুদ্বন্বরূপ ! হে 
নিত্যপ্রকাশ! হে ্ন্দরীকান্ত! হে গিরিধর!. হে অস্থুরবিদারক ! 
হে জগদ্ধারণ! হে পরমমন্তোষপর ব্রহ্মার মূলপুরুষ ॥ ১ ॥ 

হে কেশব! 'কেশব! শাসক! বরুণ-পুজিত! শুরবরেশ্বর ! 
আপনাকে বন্দনা করি। আপনি জ্ঞানপ্রদানদ্বারা আমাদের প্রবল 
সংসার-বন্ধন নাশ করুন এবং বিচিত্র মায়িক আবরণ ছেদন করুন ॥ ২॥ 

হে নারায়ণ! হে বিশুদ্ধ কারণ! হেকারণ-কারণ! হে পূর্ণ! 
*হে বরেণ্য! আপনাকে বন্দনা করি। হে মাধব! মাধব! হে সাধক! 
'হে জগত্প্রলয়ন্কর ! হে জ্ঞানপ্রদ! হে শুদ্ধধ্যানণীল! আপনাকে 
বন্দনা করি ॥ ৩॥ : 

হে গোবিন্দ! গোবিন্দ! হে পুরন্দর! হে ক্বনদ-সুনন্দন-বন্দিত- 
চরণ! হে বিষো! হে স্্টিণীল! হে প্রলয়শীল। হে কৃষ্ণ! 
হে সঙ্জনগীড়ক-বিঘাতক ! হে উত্তমধৃতিশীল! আপনাকে বন্দনা 
করি ॥ ৪ ॥ | : 


[ ৯১] * 


বৈষঃবাচার্ধ্য শ্রীমধব 


মধুসূদন দানবসাদন বন্দে দৈবতমোদিত বেদিত-পাঁদ। 

ত্রিবিক্রম নিজ্্রম বিক্রম বন্দে স্ৃক্রম সংক্রম ছংকৃতবক্ত, ॥ ৫ ॥ 
বামন বামন ভামন বন্দে সামন সীমন শামন সানো। 

শ্ীধর শ্রীধর শন্ধর বন্দে ভূধর বাদ্ধর কন্ধর-ধারিন্‌ ॥৬॥ 
হৃধীকেশ স্থুকেশ পরেশ বিবন্দে শরণেশ কলেশ বলেশ স্থখেশ। 
পন্মনাভ শুভোভ্তভব বন্দে সম্তুতলোক-ভরাভর ভূরে ॥ ৭॥ 


হে মধুস্দন ! হে দৈত্যবিলাশন! হে দেবগণানন্দিত! হে স্বপদ- 
জ্ঞংপক!। আপনাকে বন্দনা করি। হে ত্রিবিক্রম! হে নিক্ষমণণীল ! 
হে বিক্রমণীল। হে উত্তমক্রমণীল! হে সংক্রমণণীল ! হে হুংকৃতবদন ! 
আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৫ ॥ 

হে বামন! (সজ্জনগণের শুভ ও অসজ্জনগণের অশুভপ্রদ!) হে 
বামনদেব! হে ভামন! (জ্ঞানাদিপ্রকাশ-প্রপক !) হে সামন! 
(সাম্যভাবপ্রাপক 1) হে সীমন! (মর্যযাদারক্ষক !) হে শামন! 
€( শমভাব প্রাপক 1) হে সানেো! (সর্বাধার !) আপনাকে বন্দন। করি। 
হে শ্রীধর! হে মঙ্গলাধার! হে ভূমিধর ! হে জলধর! হে মুক্তগণের, 
আশ্রয়! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৬ ॥ 

হে হৃধীকেশ! হে স্থকেশ! হে পরেশ! হে ব্রহ্গ(দি শরণ্য- 
দেবগণের অধীশ্বর! হে চতুঃষষ্টিকলাধিপতে ! হে বলাধিপতে ! হে 
উত্তমন্্থপ্রদ ! আপনাকে বন্দনা করি। হে পদ্মনাভ! হে 
কল্যাণাকর! হে লোকভারধারক ! হে সর্বধারক ! হে বনুরূপ! 
আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৭ ॥ 


১২] 


শ্রীমদ্দ্বাদশ-স্তোত্রম-_পঞ্চমোহধ্যায়) 


দামোদর দূরতরান্তর বন্দে দারিতপারগ-পার পরম্মাৎ ॥ ৮॥ 

আনন্দতীর্থমুনীন্দ্রকৃত। হরিগীতিরিয়ং পরমাদরতঃ 

পরলো ক-বিলোকন-সূর্ধ্যনিভা হরিভক্তি-বিবর্দন-শৌগুতম! ॥ ৯॥ 
ইতি পঞ্চমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ 


হে দামোদর! হে অনজ্জনছুর্লভ! হে ভবার্ণবপারগামি-ুক্তগণের 
আশ্রয়! আপনাকে বন্দনা! করি ॥৮ ॥ 

আনন্নতীর্ঘমুনি-বিরচিত। শ্রীহরির এই স্তুতি পরম আদরে পঠিতা৷ হইলে 
ইহা বৈকুঞঠ“লোক-প্রদর্শনে কৃরয্যমদৃশ এবং হরিভক্তিবর্ধনে সুনিপুণ ॥ ৯ ॥ 


অথ বষ্টোহধ্যায় 


মৎস্তকরূপ লয়োদবিহারিন্‌ বেদবিনেতৃ-চতুমুখবন্দ্য 
কুন্মন্বরূপক মন্দরধারিন লোকবিধারক দেববরেণ্য ॥ ১ ॥ 
সৃকররূপক দানবশত্রো! ভূমি-বিধারক যত্ত বরাঙ্গ। 
দেবনৃসিংহ হিরণ্যকশত্রে! সর্ববভ়ান্তক দৈবতবন্ধো ॥ ২॥ 
বামন বামন মানববেষ দৈত্যবরান্তক কারণরূপ | 

রাম ভূগুদ্বহ সুর্জিতদীত্তে ক্ষত্রকুলাস্তক শন্তুবরেণ্য ॥ ৩ ॥ 
রাঘব রাঘব রাক্ষসশত্রো মারুতিবল্পভ জানকীকান্ত। 
দেবকিনন্দন স্ন্দররূপ রুক্সিণীবল্পভ পাগুববন্ধে! ॥ ৪ ॥ 
দেবকিনন্দন নন্দকুমার বুন্দাবনাঞ্চন গোকুলচন্দ্র । 
কন্দফলাশন স্থন্দররূপ নন্দিতগোকুল বন্দিতপাদ ॥ ৫ ॥ 


হে বেদোপদেশক, চতুর্মুখবন্দ্য, প্রলয়সলিলবিহারিন্! মৎ্ম্ত দেব! 
হে মন্দরধারিন! লোকধারক। দেববরেণ্য ! কুম্মদেব ॥ ১॥ 

হে ভূমি-উদ্ধারক ! দানবরিপো! ! যজ্ঞমূর্তে ! বরাহদেব ! হে হিরণ্য- 
কশিপুবিনাশন ! দেবগণবন্ধে। | সর্বভয়ান্তক ! নৃপিংহদেব ॥ ২॥ 

হে দৈত্যবররিপে।! কারণরূপিন্‌! ব্রহ্মচারিবেশ! বামনদেব! 
হে শস্তুবরেণা ! প্রবলপ্রতাপ ! ক্ষত্রকুলাস্তক ভৃগুবংশধর ! পরশুরাম ॥৩ ॥ 

হে মারুতিপ্রাণবল্পভ ! রক্ষঃকুলরিপে। ! জানকীকান্ত ! রাঘবদেব ! 
ভে পাগুববান্ধব, রুক্িণীবল্পভ, সুন্দরমূর্তে ! দেবকিনন্দন ॥ ৪ ॥ 

হে বুন্দাবনবিহারিন' গোকুলানন্দন! পুজিতচরণ! কন্দফল- 
ভোজিন্‌! স্ন্দরমূর্তে। গোকুলচন্দ্র ! নন্দকুমার ! দেবকিলন্দন ॥ ৫ ॥ 


ম্পঃ 


[ ১৪ ] 


শ্রীমদ্দাদশ-স্তোত্রম_ষষ্টোহধ্যায়ঃ 


ইন্দ্স্থতাবক নন্দকহস্ত চন্দনচর্চিত স্থন্দরীনাথ। 
ইন্দীবরোদর-দল-নয়ন মন্দরধারিন্‌ গোবিন্দ বন্দে ॥ ৬) 
চন্্রশতানন কুন্দন্থহাস নন্দিতদৈবতানন্দ স্থপূর্ণ। 
দৈত্যবিমোহক নিত্যন্্খাদে দেবস্থবেধক বুদ্ধন্বরূপ ॥ ৭॥ 
হুষ্টকুলান্তক কন্কিন্বরূপ ধর্মমরবিবর্ধন-মূল যুগাদে। 
নারায়ণীমল কারণমূর্তে পূর্ণগুণার্ণব নিত্যবিবোধ ॥ ৮ ॥ 
স্থখতীর্থমুনীন্দ্রকৃতা হরিগাথা পাঁপহরা শুভ-নিত্যস্থখার্থা ॥ ৯ ॥ 
ইতি ষষ্টোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ 


হে ইন্ত্রস্ুতপালক (অজ্ঞুনের রক্ষক ), নন্দকহস্ত, চন্দনচচ্চিত, 
সুন্নরীগণনাথ, কমলদলবিলোচন, মন্দরধারিন্! গোবিন্দ! (আপনাকে ) 
বন্দনা করি ॥ ৬॥ 

হে চন্্র-শত-স্বদন ! কুন্দ-স্থহাস! দেব্গণানন্দন ! আনন্দপরিপূর্ণ ! 
দৈত্যবিমোহন ! নিত্যস্থখাদিসম্পন্ন ! দেবগণজ্ঞানপ্রদ ! বুদ্ধদেব ॥ ৭ ॥ 

হে দুষ্টকুলবিনাশন, ধর্মবর্থন, সত্যধুগপ্রবর্তক, কন্ধিদেব ! হে নিত্যজ্ঞান, 
পুর্ণগুণসিন্ধো ! কারণরূপ ! বিশ্তদ্ধন্বরূপ | নারায়ণ ॥ ৮। 

শ্রীমদানন্দতীর্থমুনিবিরচিত এই শ্রীহরিস্তোত্র পাপনাশন* ও নিত্যশুত. 
সুখজনক ॥ ৯ ॥ 


অথ সপ্তমোহধ্যায়ঃ 
বিশ্বস্থিতি-প্রলয়-সর্গমহাবিভূতিবৃত্তি-প্রকাশনিয়মাবৃতি-বন্ধ-মে।ক্ষাঃ। 
যস্তা অপাঙগলবমাত্রত উজ্জিত৷ সা শ্রীর্য কটা ক্ষ-বলবত্যজিতং 
নমামি ॥ ১ ॥ 
ব্রন্মেশ-শক্র-রবি-ধর্্ম-শশাঙ্বপুর্বব-শীর্ববাণ-সন্ততিরিয়ং বদপাজলেশম্‌। 
আশ্রিত্য বিশ্ববিজয়ং বিস্থজত্যচিন্তযা স্রীর্ষকটাক্ষবলবত্যজিতং 
নমামি ॥২॥ 
ধন্মার্থকাম-স্থুমতিপ্রচয়াগ্ধশেষ-সন্মঙ্গলং বিদধতে যদপাঙগলেশম্‌। 
আই, ত্য তশপ্রণত-স্€প্রণতা অগীড্যা শ্রীর্যকটাক্ষ-বলবত্যজিতং 
নমামি ॥ ৩॥ 


বাহার অপাক্গভঙ্গীহেতু এই বিশ্বের স্থষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, মহা-বিভূতি, 
বৃত্তিসমুহের, প্রকাশ, নিয়মন ও আবরণ এবং বন্ধমোক্ষ সাধিত হয়, 
সেই প্রবলা শ্রীদেবী ধাহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে 
নমক্কার ॥ ১ ॥ 

্হ্ধা, শল্তু, ইন্দ্র, হুধ্য, যম, চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ বাহার অপান্গ- 
দৃষ্টির লেশমাত্র আশ্রয় করিয়া এই বিশ্বে উৎকৃষ্টরূপে বিরাজমান, সেই: 
অনিন্ত্ন্বরূপা শ্রীদেবী ধাহার ক্টাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে 
নমস্কার ॥ ২ ॥ 

ধাহার অপাঙ্গভঙ্গী আশ্রয়পুর্বক তাহার প্রতি প্রণত এবং সঙ্জনগণ- 
কর্তৃক সম্মানিত পুরুবগণ ধর্ম, অর্থ, কাম ও উত্তম জ্ঞানরূ্প অশেষ 
পরম-মঙ্গল বিধান করেন, সেই শ্রীদেবী ধাহার কটাক্ষপাতে বলবতী, 
সেই অজিতকে নমস্কার ॥ ৩ ॥ 


[১৬] 


মদ্ছাদশ-স্তোত্রম সপ্তমোহধ্যায়ঃ 


ষড়বর্গনিগ্রহ-নিরস্ত-সমস্তদোষা ধ্যায়স্তি বিষুমূষয়ো যদপাঙ্গলেশম্‌। 
আশ্রিত্য যাঁনপি সমেত্য ন যাঁতি দুঃখং শ্রীর্যকটাক্ষ-বলবত্যজিতং 
নমামি ॥ ৪ ॥ 


শেষাহিবৈরি-শিব-শক্র-মনুপ্রধান-চিত্রোরু-কম্ধমরচনং বদপাঙলেশম্‌। 
আশ্রিত্য বিশ্বমখিলং বিদধাতি ধাঁতা শ্রীর্যৎকটাক্ষ-বলবত্যজিতং 
নমামি ॥ ৫ 


শক্রোগ্রদীধিতি-হিমাকর-সূষ্্যসূনু-পুর্ববং নিহত্য নিখিলং যদপাঙ্গলেশম্‌ 
আশ্রিত্য নৃত্যতি শিবঃ প্রকটোরুশক্তিঃ শ্্ীর্যৎকটাক্ষ-বলবত্যজিতং 
নমামি ॥৬॥ 


কামাদি ফড়ববর্গ-বিজয়হেতু ধাহাদের সমস্ত দোষ নিরস্ত হইয়াছে 
এবং ধাহাদের সঙ্গবশতঃ অপর লোকও ছুঃখভাগী হয় না, তাদৃশ খাষিগণ 
ধাহার অপাঙ্গভঙ্গী আশ্রয় পূর্বক শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানে নিরত, সেই শ্রীদেবী 
বাহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥ ৪ ॥ 
** যে শ্রীদেবীর অপাঙলভঙ্গী শেষ, গরুড়, শিব, ইন্দ্র ও মন্ুপ্রমুখ 
পুরুষগণের বিচিত্র মহতকর্মীনুষ্ঠানে প্রেরণা দান করে এবং যে অপ!জভঙ্গী 
আশ্রয়পূর্ব্ক' ব্রঙ্গা নিখিল ব্রহ্গাণ্ডের সৃষ্টি করেন, সেই শ্রীদেবী বাহার 
কটাক্ষপাতে বলবতী, নেই অজিতকে নমস্কার ॥ ৫॥ 

ধাহার অপা্গভঙ্গী আশ্রয়পূর্বক প্রকট-মহাশক্তিশালী শিব, ইন্দ্র, 
হুর্যা, চন্দ্র ও শনিপ্রমুখ নিখিল বিশ্বের সংহার করিয়া তাওবরত, 
সেই শ্রী ধাহার কটাক্ষপাতে ব্লবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥ ৬॥ 


[ ১৭] | 


বৈষ্ণবাচাধ্য শ্রীমধব 


তশুপাঁদপঙ্কজ-মহাসনতামবাপ শর্ববাদি-বন্দ্যচরণো যদপাঙ্গলেশম্‌। 
আইশ্রিত্য নাগপতিরন্তস্থরৈদু রাপাঁং শ্রীর্যৎকটাক্ষ-বলবত্যজিতং 

নমামি ॥ ৭॥ 
নাগারিরুগ্র-বলপৌরুব আঁপ বিষ্গোর্ববাহরমুত্তমজবে যপাঙগলেশম্‌। 
আঁজ্িত্য শক্রমুখদেবগণৈরচিন্ত্যং শ্রীর্যৎকটাক্ষ-বলবত্যজিতং 

নমমি ॥ ৮ ॥ 
আনন্দতীর্থমুনি-সম্মুখ-পন্থজোশং সাক্ষাব্রমাহরিমনঃ্রিরমৃত্তমার্থম্‌। 
ভক্ত্যা পঠত্যজিতমাত্ানি সন্নিধায় ঃ স্তোত্রমেতদভিযাঁতি তয়োর- 

ভীষ্টম্‌ ॥ ৯॥ 

ঈতি সপ্তমোষ্ধ্যায়ঃ সমা্ডঃ 


শস্তু প্রমুখ দেবগণেরও পুজ্যপাদ নাগরাজ ধাহার অপাঙ্গভঙ্গী আশ্রয়- 
পুর্বক অপর দেবগণের ছল্লভ, শ্রীহরিপাঁদপদ্মধুগলের উত্তম আসন-স্বরূপ 
হইয়াছেন, সেই শ্রীদেবী ধাহার কটাক্গপাঁতে বলব্তী, সেই অজিতকে 
নমস্কার ॥ ৭ ॥ 

প্রবল-পৌরুষশীলী মহাবেগবান্‌ শ্রীগরুড় 'ধাহার অপাঙ্গভঙ্গী আঁশ্রয়- 
পূর্বক বিষ্ণুর বাহনত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই শ্রীদেবী ধাহীর কটাক্ষপাতে 
বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥ ৮ ॥ 

যিনি হৃদয়ে অজিত শ্রীহরির ধানপুর্ধবক আঁনন্দতীর্থ মুনিবরের 
শ্রীমুখবিনির্গত এবং শ্রীদেবী ও শ্রীহরির শ্রীতিপ্রদ এই উত্তম-অর্থবিশিষ্ট 
স্তব পাঠ করেন, তিনি নিজ অভীষ্ট লাভ করেন ॥ ৯॥ 


অথ অগমোহধ্যায়ঃ 

নন্দিতাশেষ-বন্দ্যোর-বুন্দারকং চন্দনাচচ্চিতোদার-পীনাংসকম্‌। 
ইন্দিরাচঞ্চলাপাঙ্গ-নীরাজিতং মন্দরোদ্ধারি-বৃত্তোন্জাভোগিনম্‌ ॥ ১॥ 
স্থট্টি-সংহার-লীলাবিলাস।ততং পুষ্টষাঁড় গুণ্য-সদ্বিগ্রহোল্লাসিনম্‌। 
ঢুষ্টনিঃশেষ-সংহার-কর্দ্োগ্ভতং হষ্টপুষ্টানুশিষ-প্রজাসংশ্রয়ম্‌ ॥ ২ ॥ 
উন্নতপ্রাধিতাশেষসংসাধকং সন্ততালৌকিকা নন্দদ-শ্রীপদম্‌ । 
ভিন্ন-কন্মাশর-প্রাণিসংপ্রেরকং তন্নকিন্নেতি বিদ্বস্ুমীমাংসিতম্‌ ॥ ৩ ॥ 
বিপ্রমুখ্যেঃ সদা বেদবাদোম্মুখৈঃ স্থপ্রতাপৈঃ ক্ষিতীন্দেশ্বরৈশ্চাচ্চিতম্‌। 
অপ্রতর্ক্যোরু-সম্থিদ, গং নিন্মলং স্থপ্রকাশাজরানন্দ-রূপং পরম্‌ ॥৪॥ 


স্পপপিশ স্পা পিপিপি পাশা 


ঘিনি সর্দলোকমান্ত উত্তম দেবগণকেও আনন্দ প্রদান করেন, ধাহার 
প্রশস্ত ও স্কুল বাহুমূলদ্বয় চন্দন-5চ্চিত, যিনি ইন্দিরাদেবীর চঞ্চল-কটাক্ষ-দ্বার! 
নীরাজিত এবং ধাহার স্ুগোল, পরিপুষ্ট ও উদ্ধীকৃত ভূজ মন্দরগিরির 
উদ্ধারক ॥ ১ ॥ 

যিনি সৃষ্টি ও প্রলয়রূপ লীলাবিলাসে ব্যাপৃত, উশ্বর্্যাদি যাড়গুণ্যপরিপু 
সদবিগ্রহের প্রকাশক, হুষ্টগণের নিঃশেষরূপে সংহার-করণে উদ্যত এবং 
ষ্ট-পু্ট 'ও অনুগত প্রজাগণের 'আশ্রয় ॥ ২॥ 

বিনি অশেষ শুভকামনার পরিপূরক, প্রণতগণের অলৌকি ক-আনন্দ- 
প্রদায়ক শ্রীপদশালী, ভিন্নকম্মাশয় অর্থাৎ কর্মবাসনানির্মক্ত প্রাণিগণের 
উত্তমগতি-প্রাপক এবং বেদান্তশাস্ত্রে “তন্ন কিং ন” ইত্যাদি বিচারক্রমে 
বিদ্বদ্গণকর্তৃক জুমীমাংসিত ॥ ৩ ॥ 

যিনি বেদবিচারে স্থুনিপুণ উত্তম-বিপ্রগণ ও মহাপ্রতাপশালী 
রাজরাজেশ্বরগণ-কর্তৃক অর্চিত, অগিন্ত্-মহাজ্ঞানগুণ-সম্পন্ন, পরম-বিশুদ্ধ 
এবং পরম-প্রকাশগীল বৈকুগ্ঠানন্বন্বরূপ পরম-পুরুষ ॥ ৪ ॥ 


১৯] 


শিপ শা পপি শট ৮ প্পশিস্পেশীপাশি শি পিস্প্পী্শীি  শাশিশীপিপীদীদ 
াপপ্পীপপপ পাপ 





, বৈষঃবাচার্য্য প্রীমধ্ব 


অত্যয়ো বস্ত কেনাপি ন কাপি হি প্রত্যয়ে বদগুণেষ্্‌ভ্বমানাং পরঃ 
সত্যসঙ্কল্প একো বরেণ্যো বশী সত্যনুনৈঃ সদা বেদবাদোদিতঃ ॥ ৫॥ 
পশ্যতাং ছুঃখসন্তান-নির্্ূলনং দৃশ্যতাং দৃশ্যতা মিত্যজেশাচ্চিতম্‌ 
নশ্যতাং দুরগং সর্ববদাপ্যাত্মগং বশ্যতাং স্বেচ্ছয়া সভ্জনেঘাগতম্‌ ॥৬| 
অগ্রজং যঃ সসজ্জণজমগ্র্যাকৃতিং বিগ্রহে যন্ত সর্বেব গুণ! এব হি। 
উগ্র আগ্ভোহপি যন্তাত্বজা গ্র্যাত্বজঃ সদ্গৃহীতঃ সদা ষঃ পরং দৈবতমূ॥ 
অচ্যুতে। যো গুৈনিত্যমেবাখিলৈঃ প্রচ্যতোহশেষদোষৈঃ সদা পুর্তিতঃ 
উচ্যতে সর্বববেদোরুবাদৈরজঃ স্বার্চিতে। ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রপুর্বৈঃ সদা ॥৮ 


বাহার কোনকালেই কোনরূপেই বিনাশ নাই, বাহার গুণসমূতে 
উত্তম পুরুষগণের পরম বিশ্বাস, ধিনি সত্যসন্কল্প, অদ্বিতীয়, বরেণ্য ও স্বতন্থ 
এবং সত্যপ্রেরিত পুরুষগণ-কর্তৃক সর্ব! বেদবিচারমুখে পরিকীন্তিত ॥ ৫ ॥ 
যিনি দর্শনকারিগণের সব্বছুঃখ বিনাশ করেন, যিনি ব্রহ্ধা ও শঙ্কর- 
কর্তৃক পরমদর্শনোৎকাভরে অচ্চিত হন এবং ধিনি আত্মবিনাশশীল্‌ 
জনগণের অগোচর, নিত্যকাল স্বপ্রতিষ্ঠ ও ন্বেচ্ছাক্রমে সজ্জনগণের 
বশ্যতাপ্রাপ্ত ॥ ৬ ॥ রর 
যিনি ব্রহ্গাণ্ডের অগ্রজাত উত্তমাকৃতি ব্রহ্গাকে হৃষ্টি করিয়াছেন, 
ধাহার শ্রীবিগ্রহে সর্ধগুণই বিরাজমান, আদিদেব শ্রীরুদ্রও বাহার পুত্রের 
জোম্টপুত্র এবং ধিনি নিরন্তর সঙ্জনগণের জ্ঞাত বা লব্ধ পরমদেব ॥ ৭ ॥ 
'অশেষদৌধনির্খুক্ত ধিনি নিখিলগুণসমূহ-দ্বারা নিত্যকাল পরিপুভি- 
নিবন্ধন সর্বদা অচ্যুতত্বরূপ, যিনি নিখিলবেদগণের উত্তমবিচারে অজ, 
নামে কীন্তিত এবং ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ-কর্তৃক নিত্য পুজিত ॥৮॥ 


২০ ] 


শ্রীমদ্বাদশ-স্তোত্রমূ-_অষ্টমোহধ্যায়ঃ 


ধাধ্যতে যেন বিশ্বং সদাজাদিকং বার্যযতেহশেষদুঃখং নিজধ্যায়িন1ম্‌ 
পার্ধ্যতে সর্ববমন্তৈর্যদাইপার্ধ্যতে কার্ধ্যতে চাখিলং সর্ববভৃতৈঃ সদা ॥৯॥ 
সর্ববপাপানি যসংস্যৃতেঃ সংক্ষয়ং সর্বদা যান্তি ভক্ত্য। বিশুদ্ধাতবনাঁম্‌ ॥ 
শর্বব-গুর্ববাদি-গীর্ববাণ-সংস্থানদঃ কুর্ববতে কর্ম ষত্প্রীতয়ে সজ্জনাঃ ॥ 
অক্ষযুং কম্ম যন্মিন্‌ পরে স্বপিতং প্রক্ষয়ং যান্তি দুঃখাঁনি যন্নামতঃ। 
অক্ষরো যোহজর; সর্ববদৈবামৃতঃ কুক্ষিগং যন্ত বিশ্বং সদাঁজাদিকম্‌ ॥ 
নন্দতীর্থোরু-সন্নামিনে। নন্দিনঃ সন্দধানাঃ সদানন্দদেবে মতিম্‌। 
মন্দহাসাঁরুণাপাঙ্গ-দত্তোন্নতিং নন্দ তাঁশেষ-দেবাদিবুন্দং সদা ॥ ১২ ॥ 
ইতি অষ্টমোহ্ধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ্‌ 








বিনি চতুন্মখ-প্রমুখ সকলকে .চিরকাল ধারণ করেন, নিজধ্যানরতগণের 
অশেষ ছঃখ বারণ করেন, অপরের পরিত)ক্ত অসাধ্য কন্মের সাধন করেন 
এবং ভূতগণদ্বার! সর্ব্বদ। বিশ্বস্থষ্টি করেন ॥ ৯॥ 

ভজনশুদ্ধচিত্ত পুরুষগণের সর্ববিধ পাপরাশি ধাহার স্মরণে সর্বদ! 
বিনষ্ট হয়, যিনি শিব-বুহস্পতি-প্রমুখ দেবগণের স্থিতিপ্রদ এবং যাহার 
প্রীতির জন্ত সঙ্জনগণ সর্ধকর্ম্ের অনুষ্ঠান করেন ॥ ১০ ॥ 
» যে পরমপুরুবে সম্যগভাবে অগিত হইলে কর্মসমূহ অক্ষয় হয়, 
ধাহার নামোচ্চারণে ছ্ুঃখরাঁশি বিনষ্ট হয়, যিনি নিত্যকাল অজর অমৃত 
অক্ষয়বস্ত এবং চতুম্মখাদি এই বিশ্ব সর্বদা বাহার কুক্ষিগত ॥ ১১ ॥ 

হে মানবগণ! আপনার “আনন্দতীর্থ এই উত্তমনামধারী ব্যক্তির 
আনন্দদায়ক হুইয়! (সেই) সদানন্দময় দেব শ্রীহরির প্রতি মতি ধারণপুর্বক 
তদীয় মৃদ্হাস্তবিমিশ্রিত অরুণ-কটাক্ষপাতদ্ব।র। প্রদত্ত উন্নতির অধিকারী 
দেবাদি অশেষ জীবগণকে সর্বদ! আনন্দিত করুন ॥ ১২॥ 





অথ নবমোহ্ধ্যায়ঃ 
অতিমত তমৌগিরি-সমিতিবিভেদন পিতামহভূতিদ গুণগণনিলয় | 
শুভতম-কথাশ্রয় পরম সদোদিত জগদেক-কাঁরণ রাম রমারমণ ॥১॥ 
বিধি-ভবমুখ-স্ুর-সতত-সুবন্দিত রমামনোবল্লভ ভব মম শরণম্‌ ॥ ২॥ 
অগণিতগুণগণময়-শরীর হে বিগত-গুণেতর ভব মম শরণম্‌ ॥ ৩ ॥ 
অপরিমিতস্থখনিধি-বিমলম্ুদেহ হে বিগতস্থাখেতর ভব মম শরণম্‌ ॥8) 
প্রচলিত-লয়জলবিহরণ শাশ্বত সুখময় মীন হে ভব মম শরণম্‌॥ ৫ ॥ 
স্থর-দিতিজ-সুবলবিলুলিত-মন্দরধর পর কুন্দ্ম হে ভব মম শরণম্‌ ॥৬॥ 


হে অতিপুজিত !  অজ্ঞানগিরিপক্ষ-ভেদন !  চতুর্ম খৈশ্বধ্য গুদ ! 
গুণগণনিলয়। পরমমঙ্গলকথাশ্রয় ! নিতাপ্রকাশ! জগদেককারণ ! 
বূমাকান্ত ! পরম পুরুষ! রাম ॥১॥ 

হে ব্রন্মশঙ্করাদিসুরগণ-নিত'-বন্দিত ! রমাহৃদয়বল্পভ ! আপনি আমার 
আশ্রয় হউন ॥ ২॥ 

হে অগণিতগুণগণময়বিগ্রহ ! সর্বদোষবিনিন্মক্ত ! আপনি আমার 
আশ্রয় হউন ॥ ৩॥ | ৪ 

হে অপরিমিত স্খাশ্রয়-বিশুদ্ধবিগ্রহথ ! সর্বছুঃখবিনিন্মক্ত ! আপনি 
আমার আশ্রয় হউন ॥ ৪ ॥ | 

হে ততরঙ্গিত-প্রলয়সলিল-বিহারিন্‌! নিত্যস্খময় ! মীনবর ! আপনি 
আমার আশ্রয় হউন ॥ ৫॥ 

হে সুরাস্ুর-নৈন্ত-কম্পিত-মন্দর-গিরিধর ! পরমপুরুষ ! কুর্ম! আপনি 
আমার আশ্রয় হউন ॥ ৬॥ 


না [ ২২] 


শ্ীমদ্দাদশ-স্তোত্রম-_নবমোহধ্যায়, 


সগিরিবর-ধরাতলবহ স্থুসুকর পরমবিবৌধ হে ভব মম শরণম্‌ ॥ ৭ ॥ 
অতিবল:দিতিস্তত-দয়-বিভেদন জয় নৃহরে ভব মম শরণম্‌ ॥ ৮ ॥ 
বলিমুখ-দিতিন্থিতবিজব-বিনাশন জগদবনাজিত ভব মম শরণম্‌॥ ৯.॥ 
অবিজিত কুনৃপতিসমিতি-বিখণ্ডন রমাঁবর বীরপ ভব মম শরণম্‌ ॥১০। 
খরতর-নিশিচর-দহন পরামৃত রথুবর মানদ ভব মম শরণম্‌॥ ১১ । 
স্বললিত-তনুবর বরদ মহাঁবল যছুবর পার্থপ ভব মম শরণম্‌ ॥ ১২ ॥ 
দিতিস্বতমোহন বিমলবিবোধন পরগুণ বুদ্ধ হে ভব মম শরণম্‌ ॥ ১৩ ॥ 


হে পর্ধত-ধরাতলোদ্ধারক ! পরমজ্ঞানময় ! মহাবরাহ ! আপনি 
আমার আশ্রয় হউন ॥ ৭॥ 

হে মহাবল-দেত্যরাজ-্বদয়বিদারক ! নৃসিংহ! আপনার জয় 
হউক। আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৮ ॥ 

হে বলি-প্রমুখ দান্ববিজয়বিনাশন ! জগৎপালক! অজিত! 
€ বামন !) আপনি আমার আশ্রয় হউন. ৯॥ 

হে অপরাজিত! হুঙ্টক্ষপ্রমগ্ুল-বিনাশন ! রমাকান্ত! বীরপালক ! 
£ তপ্তরাম! ) আপনি আমার মাশ্রয় হউন ॥ ১০ ॥ 

হে প্রবলনিশাচর-বিনাশন! পরমামৃতম্বরূপ ! মানদ! রদঘুবর! 
আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ১১ ॥ 

হে সথললিত-পরমবিগ্রহ! বরদ! মহাবল! পার্থপালক ! বছুবর! 
«€শ্রীরুষ্ণ ) আপনি আমার আশ্রয় ইউন ॥ ১২॥ 

হে অস্থরবিমোহন ! বিমলবিজ্ঞানময় ! পবমণ্ডণ! বুদ্ধ! আপনি 
আমার আশ্রয় হউন ॥ ১৩॥ 


; ২৩ ] 


বৈষ্ঞবাচাধ্য শ্রীমধ্ৰ 


কলিমল-ছুতবহ স্ুভগ-মহৌৎসব শরণদ কন্ধীশ হে ভব মম শরণম্‌ ॥ 

অখিলজনি-বিলয় পরস্ুখকারণ পরপুরুষোত্তম ভব মম শরণম্‌ ॥১৫॥ 

ইতি তব নুতিবর-দততরতের্ডব স্থশরণমুরুত্ুখতীর্ঘমুনের্ভগবন্‌ ॥ ১৬। 
ইতি নবমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ 


হে কলিপাপদহন ! সজ্জনানন্দন! শরণদায়ক ! কন্ধিদে! 
আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ১৪ ॥ ূ 

হে সর্বহষ্টিসংহারকর । পরমস্থখকারণ ! পরমপুরুষোত্তম! আপনি 
আমার আশ্রয় হউন ॥ ১৫ ॥ 

হে ভগবন্! আপনি আপনার ঈদৃশ উত্তমস্ততিবিষয়ে নিত্যানুরক্ত 
আননতীর্থমুনির পরমা শ্রয় হউন ॥ ১৬ ॥ 


অথ দশমোহধ্যায়ঃ 


অবন শ্রীপতিরপ্রতিরধি কেশাদিভবাঁদে । 
করুণাপুর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্াপয় মে তে ॥১ ॥ 
স্ুরবন্দ্যাধিপ সদ্বর ভরিতাশেষগুণালম্‌। 
করুণাপুর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ২॥ 
সকলধ্বান্তবিনাশক পরমানন্দস্ুধাহো! | 
করুণাপুণ্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ভাপয় মে তে ॥ ৩ ॥ 
বরিজগণ্ডপোত সদাচ্চিত-চরণাশাপতিধাতো । 
করুণাপুর্ণ বর প্র চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ৪ ॥ 


হে জগৎপালন! শঙ্করপ্রমুখ স্থষ্টির আদিকারণ! কক্ষণাপুর্ণ ! 
বরপ্রদ! আপনি শ্রীপতি, আপনার প্রতিযোদ্ধ। কেহ নাই। আপনি 
আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ১ ॥ 

হে সুরগণ-বন্দনীয় ! অধীশ্বর ! সহুত্রম ! পরিপুর্ণপকল-গুণালস্কৃত ! 
,করুণাপুর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন 
করুন ॥ ২॥ 

* হে নিখিলধ্বানস্তবিনাশন ! পরমন্থখামুতহবনকারিন! করুণাপুর্ণ ! 

বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ৩ ॥ 

হে ত্রিলোকপোত (ত্রিলোকের উদ্ধীরক নৌক'ন্বরূপ )! নিত্যপৃঁজিত- 
পদ! দিক্পালগণধারক ! করুণাপুর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে 
ভবনীয় চরিত জ্ঞপন করুন ॥ ৪ ॥ 


চন, 


বৈষগবাঁচার্য্য শ্রীমধৰ 


ত্রিগুণাতীত বিধারক পরিতো দেহি স্থভক্তিম্‌। 
করুণ পূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥৫ ॥ 
শরণং কারণ-ভাবন ভব মে তাত সদালম্‌। 
করুণাপুর্ণ বরপ্র্র চরিতং জ্ভাপর মে তে ॥৬॥ 
মরণ প্রাণদ পালক জগদীশাব স্থৃভক্তিম। 
করুণাপুর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাঁপয় মে তে ॥ ৭॥ 
তরুণাদিত্য-সবর্ণক-চরণাব্জীমলকীন্তে । 
করুণাপুর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপর মে তে ॥ ৮ ॥ 
সলিল-প্রোথ সরাগক-মণিবর্ণোচ্চ-নখাঁদে। 
করুণাপুর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥৯॥ 


হে ত্রিগুণাতী'ত 1 হে পরমধারক ! আপনি সর্তোভাবে উত্তমভক্তি 
প্রদান ফঞ্চন! তে করুণাপুর্ণ! বরপ্রদ !, আপনি আমাকে ভখদীয় 
চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ৫ ॥ 74. | | 

হে প্রভো ! সব্বকারণকারণ! আপনি সর্ধদা আমার স্ুশরণ 
হউন। হে করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীর চরিত 
জ্ঞাপন করুন ॥ ৬॥ । 

হে মৃত্যুরূপ! হে গ্রাণদ! ভে পালক! হে জগদীশ! আমার' 
উত্তমভক্তি রক্ষা করুন। হে করুণাপুর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে 
ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুল ॥ ৭ ॥ ৃ 

হে নবনূধ্যারুণচরণকমল ! বিমলকীত্তে! করুণাপুর্ণ! বরপ্রদ! 
আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ৮॥ 


“হে সলিল-ধৌত্ত উত্তম রক্তিমাবিশিষ্ট মণির ন্যায় সমুজ্জল উন্ন্ট- 
নথাগ্রযুক্ত! করুণাপুর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত 
জ্ঞাপন করুন ॥ ৯ ॥ 


| [ ২৬ এ 


শ্ামদ্দ্বাদশ-স্তেত্রম--দশমোহধ্যায়ঃ 


কজতুণীনিভ-পাবন বরজজ্ঘামিতশক্তে । 
করুণাপুর্ণ বরপ্রাদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ১০॥ 
ইভহস্তপ্রভ-শোভন-পরমোরুস্থলমালে ৷ 
করুণাপুর্ণ বরপ্রদ'চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ১১। 
অসনোৎফুল্প-্ুপুষ্পক-সমবর্ণাবরণান্তে । 
করুণাপুর্ণ বরপ্রদ চারতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ১২॥ 
শতমোদোন্তব স্রন্দর বরপল্মোখিতনাঁভে । 
করুণাপুর্ণ বরপ্রদদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ১৩॥ 
জগদন্বামলস্ুন্দরগৃহবক্ষোবর যোগিন্‌। 
করুণাপুর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ভাপয় মে তে ॥ ১৪ ॥ 


হে অমিতবল ! এুভে।! আপনার উত্তম জঙ্ঘ!যুগল পদ্মপুষ্পের 
তৃণবুগলাকার ( আধারধুগলসদুশ ) ও পরমপাবন। হে করুণাপুর্ণ ! 
বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীর় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ১০ ॥ 

হে করিশুগুসম-পরমমনোহর-উরুযুগল্যুক্ত ! ক্রুণাপুর্ণ! বরপ্রদ ! 
আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ১১। 

হে প্রভো ! আপনার পরিহিত বদন পীতশালতরুর গুস্ফুটিত 
** কুন্ুমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। হে করুণাপূর্ণ! বরগ্ুদ! আপনি আমাকে 
ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ১২॥ 

"হে প্রভো। আপনার নাভিদেশে ব্রহ্মার উৎপত্তিস্থানম্বরূপ পরম 
মনোহর পদ্মের উদ্ভব হইয়াছে । হে করণাপুর্ণ! বরপ্রদ! আপনি 
আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ১৩ ॥ 

হে প্রভো! আপনার বক্ষো: দশ জগজ্জননী লক্মীদেবীর পরমমনোহর 
বাসগৃহ। হে করুণাপুর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত 
জ্ঞাপন করুন ॥ ১৪ ॥ 
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বৈষ্ঞবাচাধ্য শ্রীমধ্ব 


জগদাগুহক-পল্লবসম কুঞ্জে শরণাদে | 
করুণাপুর্ণ বরপ্রর চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ১৫ ॥ 
দিতিজান্তপ্রদ চক্র-দরগদাযুগ্বরবাহো । 
করুণাপুণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ১৬ ॥ 
পরমজ্ভান-মহানিধিবদন শ্রীরমণেন্দেো। 
করুণাপুর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ১৭ ॥ 
নিখিলাঘৌঘ-বিনাশক পরসৌখ্যপ্রদদৃষ্টে। 
করুণা পুর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞপর মে তে ॥ ১৮॥ 
পরমানন্দ-স্ৃতীর্থমুনিরাজো হরিগাথাঁঃ। 
কৃতবানিত্যন্থপূর্ণৈক-পরমানন্দপদৈষী ॥ ১৯ ॥ 
ইতি দশমোহুধ্যায়ঃ সমাপ্ত £ 


হে জগদাঁবরণপল্পব-সদৃশ ! কুঞ্জে আদিশরণ ! করুণাপুর্ণ ! বরপ্রদ ! 
আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ১৫ |. 

হে দৈত্যবিনাশন !  চক্রশঙ্খগদা যুক্ত-ভুজশালিন! করুণাপূ ! 
বরগ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ১৬ ॥ 

হে প্রভো ! আপনার শ্রীমুখ পরমজ্ঞানের উত্তমআধার ( অর্থাৎ বেদ-:' 
রাশির প্রকাশক), আপনি লক্ষমীদেবীর আনন্দ-বর্ধন-চন্ত্রমা | হে করুণাপূর্ণ! 
বরদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ১৭ ॥ 

হে নিখিলপাপরাশিবিনাশন ! পরমন্থ্থপ্রদ-দৃষ্টে ! করুণা পূর্ণ ! বরপ্রদ ! 
আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ১৮ ॥ 

নিত্য-সুপূর্ণ-অদ্বিতীয়-পরমানন্দ-পদপ্রাপ্তির অভিলাষী শ্রীআনন্নতীর্চ 
মুনিবর এই শ্রীহরিস্তিগ।থা প্রণয়ন করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥ 


রী পাস ইন 


অথ একা দশোহধ্যায়ঃ 
উদীর্ণমজরং দিব্যমমৃতস্যন্ব্যবীশিতুঃ। 
আনন্দশ্ত পদং বন্দে ব্রন্দেন্দ্রান্ভভিবন্দিতম্‌ ॥ ১ ॥ 
সর্বববেদপদোদ্গীতমিন্দিরাবাসমুত্তমমূ। 
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রেনেন্দ্া্ভভিবন্দিতম্‌ ॥ ২ ॥ 
সর্ববদেবাঁদিদেবন্য বিদারিতমহত্তমঃ | 
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রন্ষেন্দ্রাতিবন্িতম্‌ ॥ ৩ ॥ 
উদ্দারমাদরানিত্যমনিন্দ্যং স্ন্দরীপতেঃ | 
আনন্দস্য পদং বন্দে ত্রন্দেন্দ্রান্ভভিবন্দিতম্‌ ॥ ৪ ॥ 


জগদধীশ্বর আনন্ময়ের পাদপন্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণকর্তুক 
সর্ধতোভাবে বন্দিত এবং অজর, দিব্য ও অমৃত-নিষ্যন্দিরূপে প্রকাঁশমান | 
আমি তাহ। বন্দন! করি ॥ ১॥ 

আনন্দময়ের পাদপন্প ত্রহ্গপুরন্দরারদি দেবগণ-কর্তৃক সর্বতোভাবে 
বন্দিত্ত এবং সমস্ত বৈদিক পদসমূহকর্তৃক উদ্ঘোধিত ও ইন্দিরাদেবীর 
'উত্তম আবাসগ্থল। আমি তাহা বন্দনা করি ॥ ২॥ 

* সর্বদেবাদিদেব আনন্দময়ের পাদপন্ম ব্রহ্গ-পুরন্দরাদি দেবগণকর্তৃক 
সর্ধতৌভাবে বন্দিত এবং প্রবলতমোরাশির বিধাতক। আমি তাহ৷ 
বন্দনা! করি ॥ ৩ ॥ 

সুন্দরীগণকান্ত আননদময়ের পাদপন্স ব্রহ্গ-পুরন্দরাদি দেবগণকর্তৃক 
সর্ধতোভাবে বন্দিত এবং উদার ও অনিন্দনীয়। আমি আদরপূর্কক 
সর্বদা তাহ! বন্দনা করি ॥ ৪ ॥ 
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ইন্দীবরোদরনিভং স্তপুর্ণং বাদিমোহদম্‌। 
আনন্দস্থ) পদ্দং বন্দে ত্রন্দেন্্রীন্ভভিবন্দি তম্‌ ॥ ৫ ॥ 
দাঁত সর্ববামরৈশ্রধ্য বিমুক্তাদেরহো৷ বরম্‌। 
আখনন্দস্ত পদং বন্দে ত্রন্ষেন্দ্রান্ভিবন্দিতম্‌ ॥ ৬ ॥ 
দুরাদদ,রতরং ঘন্তু, তদেবান্তিকমন্ত্িকাঁ | 
আনন্দস্ পদং বন্দে ক্রন্মোন্দরাগ্ভভিবন্দিতম্‌ ॥ ৭ ॥ 
পূর্ণসর্ববগুণৈকার্ণমনাগ্যন্তং স্থরেশিতুঃ | 
আনন্দস্ত পদং বন্দে ব্রল্গেন্দ্রান্ভভিবন্দিতম্‌ ॥ ৮ ॥ 
আনন্দতীর্থমুনিন। হরেরানন্দরূপিণঃ | 
কৃতং স্তোত্রমিদং পুণাং পঠনানন্দতামির।৩ ॥ ৯ ॥ 
ইতি একাদশোহ্ধ্যায়ঃ সমীপ্তঃ 
আনন্দময়ের পাদপন্ন ব্রব-পুরন্দরাদি দেব্গণ-কর্তৃক পর্বতো ভাবে 
বন্দিত এবং নীলক মল-গর্ভসদৃশ মনোরম, পরিপুর্ণ ও বাদিগণের মোহ্প্রদ । 
আমি তাহা বন্দনা করি ॥৫ ॥ 


আনন্দময়ের উত্তম পাঁদপন্ন ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণকর্তৃক সর্বতোদ্ডাবে, 
বন্দিত এবং নিখিল দেবগণের এরশ্বর্ধয ও ,বিমুক্তিপ্রদ। আমি তাহা 
বন্দন। করি ॥ ৬ ॥ . 

আনন্দমময়ের পাদপন্ম ত্রঙ্গ-পুরন্দরাদি দেবগণকর্ভক সর্বতোভাবে 
বন্দিত এবং দূর হইতেও দূরতর ও নিকট হইতেও নিকটতর। আমি 
তাহা! বন্দনা করি ॥ ৭ ॥ ূ 

সুরেশ্বর আনন্দময়ের পাদপন্ ব্রচ্গ-পুরন্দরাদি দেবগণ-কর্তৃক সর্বতে। 
ভাবে বন্দিত এবং পরিপুর্ণ-সর্ধগুণের অদ্ধিতীয় সিন্ধু, অনাদি ও অনন্ত ॥ ৮ ॥ 

আনন্দতীর্থমুনিকর্তৃক বিরচিত আনন্দময় শ্রীহরির এই পবিত্র স্তোত্র 
পাঠ করিয়। মানব আনন্দরূপতা লাভ করেন ॥ ৯ ॥ 





অথ দ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ 


আঁনন্দ মুকুন্দারবিন্দনয়ন। আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥-১ ॥ 
স্ন্দরীমন্দির গোঁবিন্দ বন্দে। আনন্দতীর্থপরানন্দ-বরদ ॥ ২ ॥ 
চন্দর-সুরেন্দ্র-স্বন্দিত বন্দে। আনন্দতীর্থপরানন্দ-বরদ ॥ ৩ ॥ 
চন্্কমন্দির নন্দক বন্দে। আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥ ৪ ॥ 
বুন্দারকবুন্দ-সুবন্দিত বন্দে। আবনন্দতীর্থপরানন্দ-বরদ ॥ ৫ ॥ 
মন্দার-সূন-স্চচ্চিত বন্দে। আনন্দতীর্থপরানন্দ-বরদ ॥ ৬ ॥ 
ইন্দিরানন্দক সুন্দর বন্দে। আনন্দতীর্থপরানন্দ-বরদ ॥ ৭ ॥ 


হে আনন্দময়! মূকুন্দ! কমলনয়ন ! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দ- 
বর প্রদ ॥ ১॥ র ূ 

তে সুন্দরীগণাশ্রয়! গোবিন্দ! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্ববর প্রদ ! 
আপনাকে বন্দনা করি ॥ ২ ॥ 

হে ইন্দ্রচন্ত্র-বন্দিত ! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দবরপ্রদ ! আপনাঁকে 
বন্দনা করি ॥ ৩ ॥ 

হে কোটিচন্ত্র-নিবাদ ! হে আনন্দন! হে আনন্বতীর্ঘের পরমানন্দ- 
'বরপ্রদ 1? আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৪ ॥ 

হে দেববুন্দবন্দিত। হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দবরপ্রদ ! আপনাকে 
বন্দনা করি ॥ ৫ ॥ 

হে মন্দার-কুনুম-সুচচ্চিত! হে আনন্বতীর্থের পরমানন্াবর প্রদ ! 
আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৬॥ 

হে ইন্দিরানন্দদায়ক ! হেস্থন্দর! হে আনন্দতীর্ঘের পরমানন্ধ' 
বরপ্রদ! আপনাকে বন্দন। করি ॥ ৭ ॥ 


[ ৩১ ] 


বৈষঝবাচা ধ্য-শ্রীমধ্ব 


মন্দির-স্যন্দনস্যন্দক বন্দে। আনন্দতীর্ঘ-পরানন্দবরদ ॥ ৮ ॥ 
আনন্দচন্দ্রিকা-শ্যন্দমক বন্দে। আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥ ৯ ॥ 


ইতি শ্রীমদানন্তীর্থ-ভগবৎপাদ[চার্ধয-বিরচিতে 
দ্বাদশস্তোত্রে দ্বাদশো হধ্যায়ঃ | গ্রন্থঃ সমাপুঃ ॥ 
শ্রীমন্মধ্বান্তর্গতো৷ বাদরায়ণঃ শ্রীয়তাম্‌। 


হে হৃদয়মন্দিররথচালক ! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দবরপ্রদ 
আপনাকে বন্দন। করি ॥ ৮ ॥ 
হে আনন্দচক্ত্রিকীবষিন! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দবর প্রদ ! 
আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৯ ॥ 
ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থ ভগবতপা দাচার্য্যবিরচিত শ্রীমদ্“দঘাদশস্তোত্রের 
গোড়ীয়ভাষানুবাদ সমাপ্ত । 


বণানুক্রমে শ্লোক-সূচী 


অকর্ত। চৈব কর্তী ২৮২৪৪ । অগ্নিং মাণবকং বদস্তি ২৮।২৬০। অগ্ির্ধৈ 
দেবানাম্‌ ২৭২০৫। অগ্রির্যথেকো! ভুবনং ২৭২০৪ । অক্ঞাত্বা ধ্যায়িনঃ 
'২৭।২৩৮। অতথ্যানি বিতথ্যানি ১১৭৬। অতঃ পুর্বমপি স এব ২৮২৫৪। 
অতো! জলে জটৈকীভাব ২৮২৫৬ । অতোহ্নুবর্তিনে নিত্য ২৭২৩৫ । 
অতো বিজ্ঞান-ভক্তিভ্যাং ২৭২৩৮ । অতো বিষ্ঞোঃ সর্বোত্তমত্ব ২৮২৫৩। 
অথৈনমাহুঃ সত্যকর্মেতি ২৭২১০। অনস্তানবগ্ভকল্যাণগুণ ২৭।২৩৭। 
অনন্দা নাম তে. লোক। ২৭২৩৩ । অনাগত অতীতাশ্চ ২৭২২১॥ 
অনাদিসিদ্ধ-সর্বপুরুষ ২৮২৪২। অস্ত্যজা অপি যে ভক্তা ২৮২৬৪ । 
অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি ২৭২৩৩ । অপরোক্ষ-দৃশেহেভুঃ ২৮২৬৫ | অবয়- 
ব্যবয়বানাং চ ২৮২৬১ । অভেদঃ সর্বরূপেষু' ২৮২৫৭ । অমলা ভক্তিশ্চ 
তত্সাধনং ২৮২৬৭ । অর্থোহয়ং ব্রঙ্গন্থত্রাণাং ২৮২৭০ 1 অশ্বমেধং 
গবলস্তং ১১1৮১ । অষ্টবর্ষং ব্রান্মণমূপনয়ীত ৯৫৬ । অসত্যমাহর্জগদে- 
তদজ্ঞাঃ ২৭1২১০। অসিনা তত্বমসিনা ৫৩৪1 অনুরাঃ কলিপর্যযস্তা 
২৭।২২৬। অন্থুরাদেস্তথা দোষা ২৭া২১৯। অন্মভ্যমিন্দ ৪১৭। অন্ত 
দেব্ত মীঢুষঃ ২৭২০৩। অহং ব্রহ্ধাম্মি ২৮1২৬১। 


আ 


আজ্ঞয়ৈব হরেঃ ২৭২২৪। আত্মন্তেব পরং দেবম্‌ ২৭২২৫ 
আনন্তীর্থনাম! সুখময় ১৪1১০২। আনন্দতীর্থ-বিজয়তীর্থেৌ। ২৬1১৮৪। 


[ খ] 
আব্রহ্ষ্ত-পর্্স্তম্‌ ২৮।২৬৩। আরুহ্‌ ক্কচ্ছেণ ১১/৮১। আর্জীবং 
ব্রাঙ্ষণে ৯৬১1 আশ্বিজ-শুরুদশমী ৫1৩০ । 


ই 
ইথং বিচিন্ত্য পরমঃ ২৭১৯৭ । 


ইদং তে পাত্রং 8২২। ইহৈব 
সম্ভোহথ ২৭২৩৩ । 


উ 


উৎসন্নায়ায়ং পুনমিরূপয়িতুং ৫1৩৩। উত্তমা মুক্তিযোগ্যাস্ত ২৭২৩৫ 
উদকন্তূদকে সিক্তং ২৮২৫৪ । উন্মধৰ উন্দির্বননা ৪1১৯। 


উ 
উদ্ধং বৈকুষ্ঠতোহগম্যং ৩1১৪ । 


খ 


খগ্য্ুঃ সামাধর্বাশ্চ ২৮২৬৯ । খগাদয়শ্ঠ চত্বারঃ ২৮২৬৯ । 
এ 


একরূপঃ পরো বিষণ ২৮।২৭২। একাদশে পরোক্তে তু ২৮২৬৪ 
একো! নারায়ণ . আসীৎ ২৭২০৩। একোনাশীতিবর্যাণি ৫1৩০ । 
'এতম্মাজ্জায়তে প্রাণে ২৭।২০৪ | এতাং সমাস্থায় ১১৮১ । এনং মোহং 


হ্জাম্যাশড ১১।৭৬। এবমেনঃ শমং ৯৬২। এবমেব হি জীবোহপি 
২৮২৫৫। এবং প্রক্কৃতি-বৈচিত্র্যাৎ ২৮।২৪২। 


ও 
| ও ॥ পঞ্চবুত্তিঃ 81১৫ ॥ “ও সহকারিত্বেন চ ও ২৮২৬৬ । 


[গন 


কৃ 
কর্্মণা বধ্যতে জন্তঃ ২৮২৬৪ । কলো গ্রবৃত্তে বৌদ্ধাদি ৫৩৩1 
কবির্শীষী পরিভূঃ ২৭।২১০। কার্য্যকারণয়োশ্চাপি ২৮২৬২। কার্ধ্যতে 
হাবশঃ কর্ন ২৭২৩৫।1। কালাচ্চ দেশগুণতোহস্ত ২৭১৯৩ । কালেন 
নষ্টা প্রলয়ে ২৮/২৪১। কৃষ্ণরামাদিরূপেষু ২৭1২০১। কৃষ্ণ সংপুজয়ামাস 
৪1২৭। কুষ্ণো মুক্তৈরিজ্যতে ২৮২৫৭। কেচিৎ স্বর্গে মহর্লোকে 
২৭২২৫। কৌমার আচরেৎ ৭18৭। ক্রিরাদেরপি নিত্যত্বং ২৮২৬২ । 
গ 
গতন্বার্থমিমং দেহং ১১৮২। গর্ভাষ্টমেষু ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ ৯1৫৬ | 
গুণৈঃ সর্বস্তথাপ্যন্ত ২৭২০৬। গুরুপরম্পরাগত-সছুপদেশঃ ২৮২৪১। 
গুরুপ্রসাদো বলবান্‌ ২৮২৬৪ | গুরুর্ন স ন্তাৎ ১৩৯৫। “গুরোরাজ্ঞা 
হাবিচারণীয়” ২৮২৫০। গৃহাশ্রমো জঘনতো! ১১।৭৯। গৃহোক্তকর্মণ। 
যেন ৯৫৭। গোপিকা-প্রণয়িনঃ ২৮২৭১।  গ্রন্থোহ্টাদশ-সাহজঃ 
২৮২৭০ । | 
চট 
চতুঃসহৃত্রে ত্রিশতোত্বরে ৫1২৯, ৩২1  চরণনলিনে দৈতারাতেঃ 
২৬১৮৪ | চিৎসুবর্ণময়ং দিব্যং ২৭২০৮ । চিদ্রূপায়ামতোহনংশ| 
২৮২৬১ । 
জ 
জাতো৷ মধ্যাহ্ু-বেলায়াং ৫৩০ । জীবানাং গ্লপনাদ,ী ২৭২০৭ | 
জীবেশয়োর্ভিদা চৈব ২৭1২১৩। জীবেশ্বরভিদ] চৈব ২৭।২১৫। জ্ঞানপূর্বরঃ 
পরন্নেহে! ২৮২৬৫ | জ্ঞান-সন্যাসিনঃ ১১৮০ | 
ত 
তচ্ছক্ত্যৈৰ তু জীবেধু ২৮২৬২। তত্গ্রীত্যৈব চ মোঞক্ষঃ ২৮1২৬৫। 


| ঘ | 


তৎ সাধু মন্তে ৭1৪৬ । ততঃ কলিযুগে প্রান্তে 8২৭। ততোইপি ভূয়সীং 
ভক্তিং ২৭২৩৮ । ততোহপ্যনস্তগুণিত| ২৭২২১ । “তত্বমসি* ২৮২৬০ । 
তত্মস্তহতবক্গাক্ীত্যাদিযু. ২৮২৬০ । তত্র বিষ্ঠোঃ পুরং ২৭২০৮। 
তত্রাপি ক্রমযৌগেন ২৭২২৫। তথান্তেহপ্যন্তুরাই সর্কে ২৭২২৩। 
তাস্ত প্রিযম্‌ ৪1২৪। তছিজ্ঞানার্থ, সঃ ১২৮৯) ২৮/২৬৪। তদ্িষ্টোঃ 
পরমং পদং ২৭২০৩। তমেব বিদিত্বী ২৮২৬৪ । তন্মাদ্া এতনম্মাৎ 
২৭২০৪ । তশ্মিন, তুষ্টে ১৩৯৬ । তন্মিন, স্ব আশ্রমে ১৬১১১ । 
তস্ত হ বা এতম্ত ২৭২০৫। তন্ত হৈতস্ত হৃদয়স্তাগ্রং ২৭২৩২ । 
তন্তান্ত ত্রীণি রূপাণি ২২০৭1 তৃতীয়মস্ত খষভভ্ত ৪1২৬। 
তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় ২৮২৪২ ।| তেষাং যান্থ! দৃশ্তাং ২৭২১৯ । 
তে হ ব্রহ্মাণমভিসংপদ্ভ ২৭২২৪ । ত্রিবিধা জীবসঙ্ঘাস্ত ২৭২১৮। 
ত্রিশতান্দোত্তর ৫1৩০ | 

দ 

দিব্যং জ্ঞানং যতো! ৯৬৪। দুঃখেইপি তেষামিহ ২৭1২২৬। দৃষ্ট। 

স চেতনগণান. ২৭২১৭। দেবকীনন্দন! নন্দকুমার | ২৮২৭১ । 
দেবর্ষিভূতাপ্ত ১৩৯৭। দ্বা স্ুপর্ণা সধুজা ২৭২১৫) ২৮২৬-। 
দ্বিরপাবংশকৌ তন্ত ২৭।১৯৬। দ্ধে নায়ী নন্দভার্ধ্যায়াঃ ২৮।২৭২। 

ধ 

ধর্মস্ত সাক্ষাৎ ২৮1২৪৪। ধন্মো জগন্নাথাৎ ২৮২৪৪ 1 ধর্ 

ভবত্যধর্োহপি ২৮২৬৫ | 

ন্‌ 


ন কর্ণ! বর্ধতে ২৭২০৫। নকারয়েৎ পুণ্যম্‌ ২৭১৯৯। নচ 
জীবে সমন্বয়ঃ ২৮২৫৭ । নচনাশং প্রযাত্যেষ ২৭২১৫। নতত্র 
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স্্য্যো ভাতি ২৭২০৩ । নমো বাচে নমো ২৭২০৩। .ন যত্রমায়া 
কিমুতাপরে ২৮২৫৭ । নবর্ণনীয়ং ৩১৪। নহি পাপফলং ২৭২২২। 
“নাদেবো দেবমর্চয়েৎ ১২/৮৮। নায়মাত্মা প্রবচনেন ২৭২৩৮। নারায়ণঃ 
পরঃ ২৭২০৩ । নান্ছরাণাং তথা! মুক্তিঃ ২৭২১৮। নাস্তি নারায়ণসমং 
২৮২৫৪ । “নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন” ২৮২৩৪ । নিত্যানন্দ জ্ঞানবল! 
২৭।২১৯। নিত্যে। নিত্যানাং ২৮২৬০ । নিঃশেষ-ধর্ম-কর্তা ২৮।২৬৫। 
নিরুকর্ভং মুখ্য বাঘুঃ ৫1৩৩। নির্দেহকান, স ভগবান, ২৭২২১। 
নির্দোষপুর্ণ-গুণবিগ্রহ আত্মতন্্র ২৭১৯৩। নেখস্তীবেন হি পরং 
২৮২৪৪ । 


প্‌ 


পঞ্চভেদ! ইমে নিতাঃ ২৭২১৩। পঞ্চরাত্রং ভারতঞ্চ ২৮।২৬৯। 
পরব্যোমেশ্বরস্ত ২৮।২৪২1। . পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্ভ ২৭২৩৩ । পরাস্ত 
শক্তিঃ ২৭২০৩। পরীক্ষ্য লোকান ২৮২৬৪ | পরে! মাত্রয়া তন্ব! 
২৭২০২ | পবমানশ্চ বাষুরিতি ৪1১৭। পুণ্যপাপাদিকং রিফুঃ ২৭১৯৯ । 
পুরাণানাং সাররূপঃ ২৮।২৭০। পুর্ণমদঃ পূর্ণমিদং ২৭২০৫ | পূর্ত্যভাবেন 
সর্কেষান্‌ ২৭২৩৫। পৃথগ, গুণাগ্ভাবাচ্চ ২৮২৬২1। পৃতক্ষো বপুও 
৪1২৫।  প্ররুতিস্তেন চাবিষ্টী ২৭২০৬। প্রতি দৃশমিব নৈকধার্কম্‌ 
২৮২৭২ | প্রতিবিষ্বাংশকা জীবা; ২৭১৯৬ । প্রধ ন্বম্ত মহত! মহানি 
২৭1২১০ | প্রধারা মধ্বো ৪1১৭ | প্রাণে! বর্গ কং ২৭২০৫ প্রায়শো 
রাক্ষসাশ্চৈব ৫1৩১ । প্রারন্ধকর্্মনাশে হি ২৭২২২। 

বৰ 


বলিখা তথপুষে ৪1২৪ বায়না ধার্যমাণঞ্চ ৩১৪ । বায়োদদিব্যানি 
৪1২৭। বান্ুদেবঃ সংকর্ষণঃ ২৭২০৫ | বাস্গদেবো। বা ইদমগ্র ,২৭২০৩। 


[চ] 


বাহৃভোগান্‌ ভূঞ্ততে চ ২৭২৩০। বিদ্ান্তে হি তদ! ২৭২২২। 

প্রসবস্তন্তে ২৭২১১। বিমুক্তিকালে প্রবিশস্ত্যভীক্ষং ২৭২৩০ । বিবিচ্য 
ব্যলিখৎ ২৮২৫১ । বিশেষস্ত বিশিষ্টন্ত ২৮।২৬২। বিশ্বং সত্যং বশে 
২৭1২১১। বঝিষ্টস্তে৷ দিবে! ধরুণঃ ৪।২১। বিষ্কোন্গ্‌-কং বীধ্যাণি ২৭২০২। 
বিষ্োর্বশাশ্চ তে সর্ব ২৭২৩০ বৈকুগ্ঠং পরমং ধাম ৩১৪। ব্রহ্গণ! 
সহ তে সর্ব ২৭২২৪ । ব্রহ্গনগ্যাং সরস্বত্যাম্‌ ১৬১১১ । ব্রহ্মমহাভারত 
২৮২৭০ । ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ ২৮২৪১ । ব্রহ্মাপরোক্ষেহপি ২৭২২১ ॥ 


ব্রদ্মেশানাদিভির্দৈবৈঃ ২৮২৫৫ | 
ভ 


ভক্তিযোগেন মনসি ১৬১১১ । ভক্তিরেবৈনং নর়তি ২৭২৩৭; 
২৮২৬৪ । ভঙ্জির্বিষ্তৌ৷ গুরৌ চৈব ২৮২৬৪ । ভক্তিস্থঃং পরমোবিষুঠঃ 
২৭২৩৮ ; ( পাঠাস্তর ) ২৮২৬৪ । ভক্ত্যর্থান্তথিলান্তেব ২৮২৬৫ 1 ভক্ত্যা 
জ্ঞানং ততো! ২৭২৩৭ । ভক্ত্য। প্রসন্নঃ পরমে! ২৭২৩৮ । ভক্ত্য প্রসনো 
ভগবান্‌ ২৭২৩৯। ভক্ত্যব তুষ্টিমভ্যেতি ২৮/২৬৫। ভক্ত্যব তুষ্যাডি 
২৮২৬৬ । ভিন্ন জীবাঃ পরো ভিন্নঃ ২৮২৩০ ভীষাম্মা্বাতঃ পবতে 
২৭২০৩ | ভূগ্জতে পুরুষং প্রাপ্য ২৭২২৯ । ভেদ-ব্যপদেশাচ্চ ২৮২৫৮ 
ভেদাভেদৌ চ যঃ ২৭১৯৩। ভোগার্থং স্থষ্টিরিতান্তে ২৭২১১ । 

মূ. 

মত্স্তকুন্মাদিরূপাণীং ২৭।১৯৩। মধ্যমা মানব! যে তু ২৭২১৮ 
মধবা চাধ্য-চরণৈরিতি অত্যাদর ২৮২৫১। মধেবো বো নাম ৪1২৩ 
মনোময়ঃ প্রাণ ২৭1০৪ | মনাহাস-মুহুল্রন্দরাননং ২৮২৭১. মহ 
বৃদ্ধিরভক্তিস্ত ১৭২৩৮ | মহাকুলপ্রহ্ুতোহপি ১৮১২২ । মায়াবাদমসচ্ছায 
১১1৭৭ । মাহাত্ম্জ্ঞানপুর্বস্ত ২৭২৩৬। মিথশ্চ জড়ভেদোহয়ং ২৭২১৫ 
মুক্তসন্তোপাসন। কর্তব্য। ২৮২৫৭। মুক্তা অপি হি কুর্বাস্তি ২৮২৫: 
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মুক্তাবানন্দো বিশিষ্তে ২৮২৫৯ । মুক্িরনিত্য! তমশ্চৈব ২৭২১৮ । 
মুক্তিহিত্া হি ২৮২৫৮। মুক্তোহপি জদ্ষশঃ ২৭২৩৭ । মোক্ষং বিষ্জ্যি,- 
লাভং ২৮২৫৮ । 


যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্বং ২৭২০৩। যচ্চান্ুকুলমেতন্ত ২৮।২৬৯। 
যচ্চিকেত স্ত্যমিত্তন্‌ ২৭২১০। যতো নারায়ণ ২৮২৬৪ । যতো বা 
ইমান্সি ২৭২০৪ । যত্র ধর্মায় কর্ম ২৮২৬৭। যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ 
২৭২৩৪ । যত্ত্রামূর্যহতীরাপস্তত্র ২৭২৩৪ । যথা তরোরমূল ১৩1৯৬ । যথা 
রাজ্ঞঃ সহকার্ষ্যে মন্ত্রী ২৮২৬৬। যথা শৌক্লাদিকং রূপং ২৮২৬৫ । 
যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গাঃ ২৮২৫৬ | যথোদকং শুদ্ধে ২৮২৫৪ । যদদহরেব 
বিরজেৎ ১৩/৯৬। যদা পশ্তঃ পশ্ততে ২৭২৩৩ যমেবৈষ বুগুতে তেন 
২৮২৬৪ | যশোদাইপি দেবকীত্যুচ্যতে ২৮।২৭২। যন্ত দেবে পরা ভক্তিঃ 
১২৮৯ ) ২৮২৬৪ | যঃ সর্ববজ্ঞঃ যঃ ২৭।২০৩। যঃ স্বকাৎ পরতো ১১৮২ । 
যাভিভূ্তানি ভিগ্যন্তে ২৮২৪২। যো বেদ নিহিতং ২৭া২৩৪। যো বৈ 
ভূমা ২৭২০৫.| | 

্ র 
" রজে। রঞ্নকর্তৃত্ান ২৭।২০৭। রূপং রূপং প্রতিবিদ্বো ২৭২০৪। 
৬ | ল্‌ ূ | 
লোকে ব্যবায়ামিষ ১১৮০ । লৌকিকী বৈদিকী ২৮২৬৩ । 
| শ 

শৃখে বীর উ্রমুগ্রং ২৭1২০৫। শ্রীব্রদ্গরুদ্রসনকা ২৮২৪৯ শ্রীভাগবত- 
সম্প্রদায়-প্রবর্তকরপেণ ২৮২৪২ |. শ্রীমধবঃ প্রাহ বিষ্ুুং ২৭১৯১ । 

মধবাচার্য্যৈরেক ২২।১৫%।  শ্রীমন্সধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ টিক 
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শ্রীভূহুর্ীস্ত্রণী হীশ্চ ২৭২০৬ । শ্্রীর্যত্র রূপিণ্যু ২৭২০৮। শ্রী তে 
লুক্ষমীশ্চ ২৭২০৫ | শ্রোত্রস্ত, শ্রোত্রং মনসঃ ১৩৯৫ | 


সস 


সন্কর্ষণশ্চ স বৃভৃৰ ২৭১৯৭ । নসত্যং জ্ঞানম্? ২১১৪৭ | সত্যং সত্যং 
পুনঃ সত্যং ২৮1২৫৩। স পূর্বযঃ পবতে ৪1১৮। সপ্ত স্বস ররুষীঃ ৪1২০| 
সমানে বৃক্ষে পুরুষো ২৭২১৫। সম্প্রদদায়বিহীনা যে ২৮২৪৮। 
সম্প্রদারাহরোধেন ২৮২৪১ । সম্যগ, জ্ঞানস্ত দেবানাং ২৭২২০ । 
সযথা শকুনিঃ হুত্রেণ ১৩৭৯৪। স যো হবৈ তৎপরমং ২৮২৫৪ । 
মর্বজ্ঞ ঈশ্বরতমঃ স চ ২৭1১৯৪। সর্ধত্রাখিল-সচ্ছক্তিঃ ২৭১৯২। 
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'কন্মকাণ্ড ১১1৮১, ৮২ 
কর্মজড়-সিদ্ধাস্ত ১৮।১২৩ 
কন্মদেহ ২৭২২৩ 
কর্্মনাশ ২৪।১৬১ 
কুর্দমনিণয় ৪1২৪; ২৪।১৬৪ 
কর্দুফলবাদ ৩১৩ 
কর্্-সন্যাস ১১1৮০, ৮১ 


কন্মী ২৮।২৬৩ 
কন্মি-ত্রিদগ্ডী ১১1৮২ 
কলস-প্রতিষ্ঠ|-বিধি ২৪।১৭২ 


কলি ৫1৩; ১৭১১৭; ১৮/১২৪ ; ₹ণ। 


২১৮, ২২৬, ২২৭; ২৮২৪৭ 
কলিকাল ১১৮১ 
লিঙ্গ রাজ্য ৫1৩৩ 


কলিষুগ ৪২৮; 61২৯ ; ২১।১৪৩ 
কক্কি ২৪।১৭৩ ; ২৭২০১ 
কল্পরাত্রিকাল ২৭২২৮ 
ফল্যব্দ ৫1৩০, ৩২, ৩৬ 
কণ্তপ ২৮; ১১1৮৩ 

ংস ২৪।১৭৩; ২৭২৩৬ 
কাকতীথ” ৮1৫৩ 
কাজি ২৭১৩২ 
কাঠকোপনিষদ্ভাষ্য ২৪।১৬৮ 
কাণ্রুমঠ ২৫।১৭৮, ১৭৯, ১৮০ 
কানাড়া ৫1৩২ 
কানাড়ি ( ভীষা ) ৫1৩১ 
কাপালিক ২৭।২*৯ 
কাম ২৭২৯২ 
কায়দণ্ড ১১1৮২ 
ক্বার্তিক ২১১৫০ 
কাত্তিকেয় ৯৬৫ 
কালকেয় ২৭২১৮ 
কালনেমি ২৭২১৮, ২২৬, ২২৭ 
কাশীধাম ২০১৩৭ 
কাবারগড় ১।৫ 
কিলহর্ণ ( অধ্যাপক ) ৫1৩৩ 
কুস্তী ৩১১ 
কুম্রা ১৫ 
কুম্ঘ লা ১৫ 
কুরুক্ষেত্র ২৭১৩৭ 


কুর্ঘ ( অবতার ) ২৭১৯৩, ১৯৯. ২*১ 


৫. 


[৬] 
কুর্মাচল ৫1৩৩ 


কৃতি ২৭১৯৭, ১৯৮, ২*৬ 


কৃত্তিক ১৩. 

কৃষ্ণ 81২৮; ১১1৭৯, ৮১ ১২৮৭; ১৩। 
৯২, ৯৩, ৯৬, ১০০: ১৬১১২; ১৯1 
১২৮; ২১১৪৯; ২৪1১৬০৪ ১৭১, 


১৭৩) ২৭ ২০১; ২৮২৪৫) ২৫০) ২৫৭, 
২৬৩, ২৭২ 
কুষ্কর্ণামৃত-মহার্ণব ২২১৫৬ ; ২৪1১৭১ 
কুষচৈতত্ত ১১1৮৪) ২৭1১৯১7 ২৮২৪৩, 
২৪৬ 


কুষ্চচৈতন্যা-সম্প্রনায় ২৮২৪৫ 
কুফ্ণজন্মথণ্ড ৩1১৩ 7 ১১1৮১ 
কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ২৪1১৭ ৩ 

কৃষভীর্ঘ ২৫১৭৭ 

কুঞ্$দেব ২৬১৮৮ 

কৃষ্ণদেবালয় ২৬১৮৭, ১৮৮ 
কৃষ্ণদৈপায়ন ৪।২৮ 

কৃষঃমঠ ২৫১৮০ 

কুষ্ণমন্বির ১৯১২৭, ১২৯ 
কৃষমুস্তি ১৯১২৭, ১৩০7 ২৮২৭১ 
কুঝ্ঝলীলা। ২৪1১৭৩ 

কৃষ্হূর্যা ৩৯ 

বৃষ্ম্বামী আয়ার ৫৩২ 

বুক ৫1৩৩ 

ক্গাপুর ম্ ২৫।১৭৬, ১৭৭, ১৭৯ 
কেনারিজ্‌ ১1২ * 


বৈষ্বাচার্ষ্য শ্রীমধব 


কেবলা দৈতবাদ 
১৫৭ 7; ২৮২৪৭, ২৪৮ 


কেবলাদ্বৈতবাদী ১২1৮৮ 
কেবল।দ্বৈতবাদি-সম্প্রদায় ২৬১৮৫ 
কেবলাদ্বৈত-মত ১২৮৬, ৮৭ 
কেবলাদ্বৈতী ১২1৮৭ 
কেবলাভেদবাদদ ২৮।২৫৯ 
কেরলদেশ ১৫।১০৯ 

কেশরী ৩।১১ 

কেশব ২5১৭১; ২৭১৯৯ 
কেশবভারতী ২৮২৪৫) ২৪৬, ২৫২ 


১১ ৮৩ ঃ ১২1৮৬ ২৩। 


কৈকেয়ী ১৩৯৫ 
কৈব্ল্য-অবস্থা ২৮।২৫৬ 
কৈবল্যতীর্থ ২৫1১৭৪ 
কোন্কান্‌ ১।৪ 
কোলপব্বত ১।১ 
ক্যানারি ( ভাষা) ১1৫ 
স্বীরদাগর ২৭।২২৫ 

খ্‌ 
থটবাঙ্গ রাজা ১৩1৯৫ 
খওন-ত্রয়মন্দারদর্রী ২৬।১৮৪ 
খ্রীষ্টাব্দ ৫৩৩ 

গ 
গঙ্গ। ১৮১১৯; ২০1১৩৩, ১৩৬ 
গঙ্গানদী ৪1১৭; ২৭২৯৮ 
গ্রণবাট ২২১৫৫, ১৫৬ 
গতকলির গণ ৭২২৬ 


গব্সুচী 


গদ (ভক্ত) ১৩১০০ 
গদ[তীর্ঘ ২৬ 

গণেশ ১৮১২১ 

গন্ধমাদন পর্ব ২২১৫৪ 


গরুড় ১৬১১১, ১১৪) ২১১৩৯) 


২৭২০২, ২২১, ২২৭ 
গরুড় মুস্তি ১৯১২৮ 
গরুড়বাহন তীর্থ ২৫।১৭৪ 
গরিড় ২৮২৭৭ 
গ।য়ত্রী ২৮২৬৯, ২৭৯ 
গীতা ১৫।১১০ 
গীতা-তাৎপর্ধ্য ২১1১৫ * 


গীতা-তাৎপধ্য-নির্ণয়-টীক। ২৬।১৮৩ 


গীতাবিবৃতিঃ ২৬।১৮৯ 


গীতা-ভাস্ত ১৬১১২ ; ২৩১৫৭ 7 ২৪।১৬০, 


১৭০; ২৮২৬৯, ২৭০ 
গীতা-ভান্ত-টাকা ২৬1১৮৩ 
গুণনিধি ২৫১৭৭ 

গৃহস্থাএম ১১।৭৯ 

গৃহাশ্রম ১১৮০ 

গৃহা ৪৬০ 

গৃহানত্র ৯1৫৬, ৫৭, ৫৯ 

গে। (স্থান) ২1১৩৮ 
গোকর্ণক্ষেত্ত্র ১১ 

গো।কুল ২৪।১৭৩ ; ২৮২৭২ 
গোকুলচন্দ্রমা ২৮২৭২ 
গোদাবরী ১৮১২১; ২১১৫১ 


[৭] 
শে।পাল ১৯১২৭ 
গে।পালগুরু গোন্বামী ২৮২৫১ 
গোপালভষ্ট গোস্বামী ২৮২৫১ 


গোপীচন্দন ৩1১১; ১৯১২৬, ১২৭, ১৭৮৪ 
২৮২০১ 


গোগীনাথ ২৫1১৭৭ 
গোপীনাথরাও ৫1৩২ 
গোগীমৃত্তিকা ৩।১১ 
গৌ'গীনরোবর ১৯১২৬ 
গো-পুজ। ১৯১৩০ 

গে।পেশ ২৭২০১ 
গোবদ্ধন-মঠ ১১1৮৩ 

গোবা (স্থান ) ২০।১৩৭ 
গোবিন্দ ১০1৭৩; ২৮২৫০ 
গোবিনভাব্য ২৮।২৫১, ২৫৮ 
গোভিল ৯1৫৬ 

গোমতী ২২।১৫৩ 

গোমেধ ১১৮১ 

গেলোক ৩1১৪ 
গোঁলোকধাঁম ৩1১৪ 
গোঃষ্ট্যানন্দী ২৬।১৮২ 
গৌঁড়ীয়-বৈষবধনর্ম ২৮২৪৮ 
গোঁড়ীয়-বৈষ্ণব-সন্প্রায় ২৮।২৬৮ 
গৌতম ৯1৬০; ২৮২৫৫ 
গৌর ২৮২৫১ 
গৌরকিশে!র ১৮১২৩ 
গোরগ্রণোদ্দেশ-দীপিকা ২৮১৪৩, ২৫৯ 


[৮] 


গৌরচন্দ্র ২৮২৪৬ 
গৌরনাগরী ২৮।২৬৮ 
গৌরন্ন্দর ২৮২৪৫, ২৪৭, ২৫৯, ২৬১ 
দ্ঘ 
ঘৃতবলী (গ্রাম) ৮1৫২,৫৪ 
চ 
চক্র (মুদ্রা) ৩১১; ২৪১৭১ 
চতুঃসন-সম্প্রদায় ২৮২৪৪ 
চতুর্ববেদশিখ! ২৭১৯৯ 
চতুভূজ কালিয়মর্দদন শ্রীকৃষ্ণ ২৫।১৮০ 
চতুর্থ ২৪।১৬৬, ১৭২7 ২৭২২৭, ২৩২ 


চতুর্মখ ব্রহ্ম! ১২1৮৬; ২৫১৭৪; ২৭1১৯৮। 
২২৫, ২২৭, ২২৯ 


চতুশ্চত্বারিংশ কলি ৫।৩২ 

চন্্র ১৯৩, 5 

চন্দ্রগিরি ( নদী ) ১1৫ 

চন্দ্রপূজা ২৪1১৭৩ 

চজ্জবংশ ২৪১৭৩ 

চন্ত্রমোলীন্বর ১৯১২৯ 
চন্ত্রমৌলীখবর শিব ১1৪ 
চন্রশেখর আচাধা ২৮২৪৬ 
চরিতাস্ৃত ২৮।২৬৭ 
'চাতুর্মান্ত-ব্রত ২০1১৩৩; ২১১৪২ 
চার্বব।ক্‌ ২9১৬২ 

চিকাকোল ৫1৩৩ 

চিঞ্ঞাপুর মঠ ২৫১৮০ 
চিন্তাদ্বৈতাদ্বৈত-সিন্ধাস্ত ২৮২৪৪ 


বৈষ্ঃবাচার্যা |মধ্ব 


চিন্মাত্রবাদ ১১।৭৫ 
চিন্মত্র-নিবিবশেষবাদ ১১1৭৬ 

চৈতন্থা ২০১৩২; ২৮২৪৭ 
চৈতন্যচরিতামুত ২৮২৫০ 

চৈতন্যদ্দেব ১১1৭৭ ; ১৯১২৭; ২৮২৬৯ 
চৈতন্তভাগবত ২৮২৪৫, ২৫০ 
চৈত্র (ব্যক্তি ) ২১।১৪৬ 

চোলদেশ ৩১১ 

চাত-গোত্র ১১৮৩ 


ছ 
ছলারি নৃসিংহস্মৃতি ৫1৩২ 
ছান্দেগা ১৮১১৯ ; ২৪।১৬৫ 
ছান্দেগাভাস্ত ২৪। ১৬৭ 
ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ ৯।৬০ 


জ 
জগন্ভ,ষণ ২৫১৭৬ 


জগন্নাথ ১৮১২৩ 

জড়তরত ৯৫৭ 

জনক ১১।৭৯ ; ১৩।৯৪ 

জনলোক ২৭।২২৫/ ২২৯ 

জনা দন ২৭২০১; ২৮২৬২ | 
জনার্দন তীর্থ ২১১৫২ ; ২৫১৭৪, ১৭৬ 
জয় ২৭২০২ 


জয়তীর্ঘ ৫1৩৪ 7 ২৫/১৭৪ ; ₹৬1১৮২, ১৮৩3 
২৭1১৯৩। *৩৭ 


জয়তীর্থ-বিজয় ৫1৩৪ 
জয়সতী ২৭২০৬ 


শবরসূট 
জয়স্তী-নির্ণর ২৪.১৭৩ 
জয্ন-বিজয় ( পর্বত ) ১৬ ১১১ 
জয়সিংহ ২১১৪২, ১৪৩ 
জয়া! ২৭১৯৭, ১৯৮৪ ২০৬ 
.জরাসম্ধ ২৪।১৭৩ ; ২৭২১৮, ২২৭, ২৩৬ 
জীগ্রৎ ২৪।১৬৯ : ২৭১৯৯ 
জাতি-গোস্বামী ২৮২৬৮ 
জাবালোপনিষৎ ১১1৭৯ 
জিতামিত্র ২৫।১৭৫ 


জীবগোম্বামী ২৮২৪২, ২৪৩, ২৫১৪ ২৫৯, 


২৬৫ 
জীব-দদণ্ড ১১1৮২) ৮৪ 
জীবাবরণ ২৭২৩১, ২৩২ 
জৈন ৩।১৪ ; ২৩১৫৭ 
জৈনমত ২৬১৮৬ 
জৈনমত-খগ্ডনম্‌ ২৬ ১৮৮ 
জাননিধিতীর্ঘ ২৫,১৭৪ 
জান-সন্যান ১১1৮০ 
জ্াননাবতার ২৭২০১ 
জ্ঞানি-স্্র্ধা ১১1৮২ 
জ্ঞানেশতীর্ঘ ২৫১৭৪ 


জোষ্ঠ (সন্ন্যানীর নাম) ১৪।১০৬; ১৫১১) 


১৮১২৫; ২১১৪২ 
জ্যোতির্দঠ ১১1৮৩ 
জেযোতিক্ক ১০1৭৩ 
ঈীকাঁচাধ্য ২৬১৮৩ 


1৯) 


ঠ 
ঠাকুর বৃন্দাবন ২৮২৪৭ 


ড 
ডাক্তার বুকাঁনন্‌ ৫।৩২ 

তি 
তত্বপ্রকাশিক। ২৬১৮৩ 
তত্বপ্রকাশিকী-টিপ্লনী ২৩।১৮৮ 
তত্বপ্রকাশিক1-ভাবদীপঃ ২৬১৮৯ 
তত্বপ্রদদীপঃ ২৬।১৮৩ 
তত্ববাদদ ২৮।২৪৭, ২৫০ 
তত্বাদী ৫।২৯, ৩০; ১৯১২৮ 
তত্ববাদ্ি-পঞ্জিক। ৫।৩, 
তত্ববাদি-সম্প্রদায় ৪1১৬; ২৫১৭৮; ২৬ 

১৮১; ২৭১৯০ 

তত্ববিষেক ২৪১৬৪ 
তন্ববিবেক*্মন্দরমঞ্জরী ২৬১৮৪ 
তত্বদংখ্যান ২3।১৬৪ 
তত্বসন্দর্ভ ২৮২৪২, ২৫১ 
তত্বোগঘ্যোত ৪1১৬৪ 
তন্ত্রদীপিক। ২৬।১৮৯ 
তন্ত্রসার ২১/১৫* ; ২৪১৭১ 
তন্ত্রসার-সংগ্রহ ২৪।১৭১ 
তগস্থীর্ঘ ২৫১৭৬ 
তপোঁনিধি ২৫১৭৭ 
তপোলোক ২৭২২৫ 
তমঃ ২৭২৪৭ ৮ 


[১০] 
তরঙ্িণী ২৩১৮৫ 


তর্কতাগ্তবঃ ২৬১৮৪ 
তর্গণবিধি ২৪১৭২ 

তলবকা রোপনি্যিদ্ভাম্য ২৪।১৬৯ 
তাঙ্গোড়, 51৩ 
তাৎপধ্যচত্রিকা ২৬১৮৪ 
তাৎপর্য্য-নির্পয় (প্রস্থ ) ৫1৩৬ 
ভীর্থপুঞ্জা ১৯1১৩, 
তীর্ঘপ্রবন্ধ ২৬১৮৭, ১৮৮ 
তীর্থপ্রবন্ধটীকা ২৬১৮৯ 
তীর্থস্বামী ৫1৩১ 

তুভদ্রা ২২১৫৪ 

তুরক্ষ ২০১৩৩ 

তুরক্করাজ ২০।১৩৪ 

তুরীর় ( অবস্থা ) ২৭১৯৯ 
তুলু ১২ 

তুলুব ১৫; ৩1১১, ১২, ১৪ 
তৈজস ( অবস্থা ) ২৭১৯৯ 
তৈত্তিরীয়ভাষ) ৪।১৬ 
তৈততিরীক়টীক। ২৬।১৮৯ 
তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্য ২৪।১৬৮ 
 ভ্রিদশ্ড ১১1৮৪ 

জরিদগু-সন্ন্যাস 5১1৮২ 

জিপুর ২৭২১৮ 


ত্রিবিক্রম ( পণ্ডিতাঢাধ্য ) ২১১৪৩, ১৪৪, 
১৪৫; ২৪1১৭১ ; ২৬১৮৩; ২৮২৭১ 


জিবিক্রস দেবাঁলয় ২৬১৮৬, ১৮৭ 


বৈষ্ণবাচার্য শ্্রীমধৰ 


ত্রিবিক্রম বিষু 8২৪ 


ত্রিবিক্রমাচা্য ১২৮৬; ২১১৪৯, ১৫০ 
১৫২ : ২৪1১৬২ ; ২৭1১৯ 


ত্রেতাধুগ ৪১৫, ২৭ 
ব্রেলোক্যপাবন ২৫।১৭৭ 
দর 


দক্ষ ১৩; ১১৭৪ 
দক্ষিণ-কর্ণাট ১।২ 3 
দক্ষিণ কানাড়। ৫।৩২ 

দৃক্ষিণদেশ ৫1৩২ 

দক্ষিণা ২৭২০৬ 

দক্ষিণাবর্ত-শঙ্খ ১৮।১২১ 

দণ্ড ২৭২০১ 

দতাত্রেয় ২৭২৭১ 

দধিমন্থন-দণ্ড ১৯১২৭ 

দস্তবক্র ২৭২৩৬ 

দশ-প্রকরণ-টাক1 ২৩১৮৩ 
দশ-প্রকরণ-টাকা-টিপ্লনী ২৬১৮৯ 
দশরথ-নন্দন ২৭।২০১ | 
দশাক্ষর-মন্ত্র ২৮২৪৭ 
দশোপনিষৎখণ্ডাথঃ ২৬।১৮৯ 
দাক্ষিণাত্য ২৮।২৫১ 

দামোদর ২৫।১৭৭। ১৭৯ 

দাসকুট ২৬১৮১, ১৮৮ 
দ[সকূট-সম্প্রদায় ২৬১৮২ 

হু্গী ৪1২৬ ; ২৭1২০৬, ২০৭ 

দুর্ববাস। ১২।৮৬ ; ২৫1১৪ 


শবাঙগুচী 
দুর্য্যোধন ৪1২৮ ; ৫1৩০ 
ছুঃশ(সন ১৫।১১০ 
দেবকী ২৮২৭২ 
দেবীধাম ৩।১৪ 
দৈত্য ৫1২৯ 
দৈষ-বর্ণাশ্রম-বিধি ৯/৬৫ 
দৈববাণী ৬।৩৯ 
তপন ১২1৮৭; ১৫১১০ ; ২৪1১৭৩ 
দবন্ব-মঠ ১৯১২৯, ১৩০ ; ২৫১৭৯ 


দ্বাদশ-স্তেত্রমূ ১৯১২৭ 
২৮২৭২ 


দ্বাদণী-তিথি ১৮১২৪, ১২৫ 
ছ্বাপর ৪1১৫, ২৭; ১৭১১৬ 

দ্বরক! ১৯১২৬ ; ২৪১৭৩; ২৮২৭৩ 
দ্বারকাপতি ২৮২৭২ 
দ্বারকাপুরী ১৭।১১৬ 
দ্বিতীয় মধ্বাচার্য ৪1১৬; 


১৭৮) ২৬১৮৫ 
দ্বৈতসম্প্রদায় ২৫।১৮৭ 
দ্বৈতসিদ্ধাত্ত ১২৮৬, ৮৭; ১৪১০৭ ; ২১। 
৯৪৪; ২৩1১৫৮ 
দ্বৈতাদৈতমত ২৮।২৪৩ 
ধ 
ধনুস্তীর্ঘ ২৬; ৬৩৮ 
ধন্বস্তরি ২৭।২০১ 
ধন্বস্তরিক্ষেত্র ২২১৫৬ 
ধবল গঙ্গা ২৬১৮৭ 


২৪১৭১ ) 


ঠ 


১৯১২৯; ২৫। 


[১১] 
ধরণীধর ২৫।১৭৬, ১৭৭ 
ধরাধর ২৫।১৭৩৬ 
ধারবাড় ৫৩১ 
ধৃত্তরাষ্ট্র ২৪১৭৩ 


নচিকেতা ২৪।১৬৮ 

নড্ডস্তিল্লা ২৭ 

নন্দ ২৭২০২; ২৮২৭২ 

নন্দনন্দন ২৮২৭১, ২৭২ 

নন্দিগ্রাম ১২৮৭ 

নবদ্বীপ ২০১৩২ 

নবনীত-পুজ। ১৯।১৩ 

নয়চক্দিকা ২৬।১৮৪ 

নর ২৭২০১ 

নরনারায়ণ গিরি ১৬১১১ 

নরহরিতীর্থ ৫।৩৩, ৩৪, ৩৭; ২৫১৭৪, 
১৭৫) ১৭৬) ১৭৯ ; ২৬১৮২ 

নরহুরিতীর্ঘ মঠ ২৫।১৭৯ 

নরোতুম ১১৮২ 

নরোতম-মন্গ্যাস ১১1৮১ 

নরমিংহ ২৪।১৭১ ; ২৭২০১ 

নরসিংহতীর্থ ২১১৫২ 

নরদিংহ-নখস্তোত্র ২৪১৭১ 

লর্ভকগ্গোপাল ১৯।১২৮ 

নারদ ১৬১১২; +৭1২৩২; ২৮২৪৩ 

নারদীয় বাক্য ২৮২৫৪ « 


[১২] 


নারায়ণ ২৮; ৩1১১, ১২, ১৪3 81১৭৯ 
৭1৪৬; ৯৬০; ১২৮৬; ১৬১ ২, 
১১৩, ১১৪ ; ১৭১১৬, ১১৭ ১১৮ 
১৮১২১; ২০১৩৬, ১৩৭; ২১১৪৬, 
১৪৮; ২৭১৯৯; ২৮২৫৪ 

নারায়ণ-তন্ত্র ২৮২৬৪ 

নারায়ণ পণ্ডিতাচার্যা ২৬।১৮৩ ; ২৮২৭১ 

নারায়ণ ভট্ট ২৭; ৩1১০, ১১) ৫1৩০ £ 
৬1৩৮ £ ১২৮৮ 

নারাযর়ণ-সম্প্রদায় ২৮।২৪৪ 

নারায়ণীয় উপনিষৎ ১০।৭২ 

নারিকেল-দেবালয় ৭18 

নারিকেলী (দেবালয় ) ৭18৭ 

নাসিক্য বায়ু ৪1১৫ 

নাস্তিক্যবাদ ১০1৭৩ 

নাস্তিকামত ১১1৭৪ 

নিত্যানন্দ প্রভূ ২৮২৪৯, ২৫২ 

নিসাই ২1১৩২ 

নিশ্বার্ক ২৮২৪৩ 

নিমিত-কারণ ২৭২০২ 

নিরুপাঁধিক (প্রতিবিস্ব ) ২৭১৯৭ 

নিম্বার্ক ২৮২৪৪ 

নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান ২৭২৩৬ 

নির্বিশেষ-জ্ঞন-সন্ন)ান ১১৮১ 

নির্ব্িশেষবাদী ৩১৩; ১১৮২ 

নির্ধ।ল্য-বিসর্জন-পুজা ১৯১৩, 

নীলাচল ১১1৭৭ « 


বৈষ্তবাঁচার্ষ্য শ্রীমধ্ব 


নৃসিংহদেব 81২২ ; ২৫১৮০ 
নৃসিংহমন্দির ৫1৩৪ 
নৃসিংহস্ততিঃ ২৬১৮৪ 
নৃসিংহাচাধ্য ৫1৩৩ 
নৃহরিতীর্ঘথ ২৩১৫৮ 
স্ায়”বিবরণ ২৪।১৭০ 
স্যায়-বিবরণ-টীকা ২৬১৮৩ 
হযায়নুধা ২৬১৮৩ 
চ্যায়ামৃতম্‌ ২৩।১৮৪, ১৮৫ 
হ্যায়ামৃত-টিপ্লনী ২৬।১৮৯ 
হ্যায়ামৃত-টীকা-তরঙ্গিণী ২৩।১৮৯ 


প 

পঞ্চ তন্মাত্র ২৭২১০ 

পঞ্চ পাগ্ডব ৫।২৯ 

পঞ্চ ভঙ্গী ২৬১৮৫ 

পঞ্চ মহাভূত ২৭২১০ 

পঞ্চরাত্্র ৩১১, ১২; 81২১; ৯৫৯। ৬০, 
৬১; ১১1৮০; ১৭১১৬; ১৮১২৫) 
২৪১৬৫ ; ২৭1২৪০ £ ২৮২৬৩, ২৬৯ | 

পঞ্চজ্তি-টীকা ২৬।১৮৭ 

পঞ্চামৃত পুজা ১৯১৩০ 

পদরত্বাবলী ২৬1১৮৪ 

পদ্ধতিটিপ্ননী ২৬।১৮৯ 

পদ্মতীর্ঘ ২১১৪০. ১৪২ 

পল্মনাভ ১৪১০৬ 

পদ্মনাভতীতথ ২১১৫২; ২৩১৫৮; ২৬। 
১৭৪) ১৭৫) ২৬।১৮২ 


্ 


শবদসূচী 

পদ্মনাভাচীরী ২৮২৭৩ 
পদ্মুনাভাচীর্য্য ৫৩১ 
পদ্মপার্দ ১১1৮৩; ১২1৮৬ 
পল্পপুরাণ ১১1৮০ 
পবনদেব ৩১০4 ১১1৭৮; ১৬১১৪ 
পবমান স্ক্ত ৪1১৬, ১৭ 
পরন্থিনী (নদী ) ১৪।১০৬ ; ১৫1১০৯ 
পয়্েব্রত ২৮ 
পরতগ্্র (ভত্ব) ২৭১৯২ 
পরতীর্থ (যতি) ১২/৮৬; ২৫১৭৪ 
পরবিদ্তা ১১1৭৪ 
পরব্রহ্ম ৪1২১ 
পরম-ত্র্গ ৪1২৭ ; 
পরমাতা। ৩৩৯ 
পরমানন্দপুর্নী ২৮২৫০ 
পরম।-ভত্তি ২৭।২৩৫-২৩৭ 
পরমেশ্বর ২৮২৬২ 
পরশুতীর্থ ২৬ 
পত্রশুরাম ১১, ২, ৩। ২৬; 

২৪১৭২; ২৭২০১ 
পরশু রী ক্ষেত্র ১১, ২, ৪; ২৬ 
পরশুরম-গীঠ ২৭ 
পরাবরণ ২৭২৩১, ২৩২ 
গরাশর ২৮ 
পরিশিষ্-ভাগ ২৭1২৪, 
পরেশ ২৫1১৭৮ 
পয়োক্ষ-প্রমাপ ২৪।১৬৩ 


২৮২৫৫ 


২০1 ৩৭; 


[১৩], 


পলমার ৫1২৯ 

পলমার মঠ ২৫।১৭৫, ১৭৬, ১৭৯, ১৮০ 

পাঞ্চরাত্রিকগুরু ১৮১২৩ 

পাঁঞ্চলদেশ ১।২ 

পাজকা ৬1৩৮ 

পাজকান্সেত্র ২।৬, ৭, ৮) ৩১১) ৫1৩০; 
৮1৫87 ১১1৮৫; ১২৮৮) ১৩৯৩ 


পাও্ডব ২৪।১৭৩ 

পাঁঙ ২৮) ৩1১১ 

গাঁপনাশিনী (নদী ) ১২7 ২৬; ৬৩৮ 

পারস্তী (দেবালয় ) ২২১৫৬ 

পার্থ-নারথি ২৭২০১ 

পান্বতী ১১।৭৭ 

পাশুপতান্ত্র ২৬১৮৪ 

পাষণ্ডমতথগ্ডুনম্‌ ২৬।১৮৮ 

পিতৃশ্রাদ্ধ ১১৮১ 

পুগুরীকপুরী ২১১৪০, ১৪২; ২৪১১৪ 

পুত্তিক! মঠ ২৩১৮০ 

পুভিগে মঠ ২৫১৭৭, ১৭৯, ১৮ 

পুনামক নরক ১৩1৯৬ 

পুরাণ ৪1২৯; ১১1৮০; ১৪১০২; ১৮ 
১২৫; ২৭২৪০; ২৮২৬৯ 

পুরাণার্ক ৩1৯ 

পুরুবংশ ২৪।১৭৩ 

পুরুষ-কেশরী। ১১।৮৫ 

পুরুষ-নুক্তটাক! ২৬১৮৯ 

পুরুযোত্তম (বিজু) ৪1২৭; ১৩৯৬; ২৮। 


ত্ধু৮ 


[১৪] 


পুরুষোত্তম ( তীর্থ) ২৫১৭৫ 

পুরুষে/তম তীর্থ ৫1৩৩ 

পুক্ষরাক্ষ ২৫১৭৮ 

পুষ্ধবটিক। ১1৪ 

পৃগবন ২1৭ 

পুগবন-বংশ ২।৭ 

পুর্ণপ্রজ্ঞ ৪1১৫,২৭; ৫1৩৩; ১৩1১০ 
১৪১০১-১০৭; ১৯৫।১০৮১ ১০৯) 
১৬১১১ ; ১৭১১৬, ১১৭; ১৮1১১৯। 
১২০; ১২২, ১২৩ ১১৫; ২০১৩৬) 
২১১৪০, ১৪৫, ১৪৯, ১৫০, ১৫১) 
১৫২) ২২1১৪৫৫, ১৫৬; ২৮1২৫১। ২৬৬ 

পৃথু ২০১৩২ 

পেজাবর মঠ ২৫1১৭৮-১৮০; ২৬| ১৮৪, 
১৮৯ 

পৈ্গীশ্রুতিঃ ২৭।১৭৬ 

পৌঁলমা৷ ২৭২১৮ 

প্রকাশানন্দ সরম্বভী ২৮২৪৬ 

প্রকৃতি ২৭1০৯ 

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ২১১৪৬ 

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ ১০।৭৩ 

গ্রজ্ঞান ২৫১৭৬ 

প্রজ্ঞান-মুত্তি ২৫।১৭৭ 

প্রণব ১৮১২০ 

গ্রতিবিস্বঅংশ ২৭১৯৭ 

. প্রত্ক্ষ ২৪1১৬৩, ২৭১৯১, ২৩৯ 

প্রন্যনা ১১৮৪7; ২৪১৬৭ £ 
১৯৮) ১৯৯ 

গুধান বাতু ৪1২৫, ২৭ 

প্রধ্বংস।ভাবু ২৭।২১৬, ২১% 

প্রপঞ্ক ২৭১৯৬ 


৭1১৯৭ 


বৈষওবাচার্য্য ভ্রীমধৰ 


প্রপঞ্-মিথাত্বানুমান-গুন ২৪১৬৪ 
প্রভাকর ২১১৪১ 

প্রমাণ-পদ্ধতিত ২৬১৮৩ 
প্রমাণ-লক্ষণ ২১১৫৭, ১৬৩ 


প্রমেযরত্াবলী ১৪১০২; ২৭১৯১, 
২৮1২৫১৭ ২৫৮ 

প্রযোজক কর্ত। ২৭১৯৯ 

প্রযোজ্য ২৭১৯৯ 

প্রুস্তরফলক ৫1৩৫-৩৭ 


প্রস্তরফলকত্রয় ৫1৩৩, ৩৪ 

প্রহ্লা্ঘ ৭৪৬ ; ১৩1৯৫; ২০1১৩২ 
প্রেমামরতর ২৮২৫১ 
প্রাকৃতসহজিয়া ২৮২৬৮ 
প্রগভাব ২৭২১৬, ২১৭ 

প্রাজ্ঞ (অবস্থা ) ২৭১৯৭ 
প্রাজ্ঞতীর্ঘ ১২৮৬, ৮৭) ২৫১৭৪ 
প্রাজ্ঞবাট্‌ (গ্রাম) ২১১৪২ 

প্রাণ ৪1১৫ 

প্রাথ-দেবালয় ২৬১৮৭ 

প্রাণনাথ ৩।১৪ 

প্রাণাত্স বারু ২৭২২১ 


ফ্‌ 
ফল ২৭২৪০ 


ফল-মৌরভ ৪1১৬ 


বৰ 
বজদণ্ড ১১1৮ৎ 
বজাঙ্গজী ৩।১১ 
বড়ভগ্তেখর ১৯।১২৭ 


বড়ভগ্ডেখবর ( বিষুমুর্তি ) ১৯১২৭ 
বদরিকাশ্রম 81২৮ ; 5৫1১১০ 3 5৬1১১5. 


৯১৪; ১৭।১১৬-১১৮ ; ২1১৩৫, ১৩৬ 


শবান্কুচী 


ধদরীনারায়ণ ১৬১১১ ; ২০।১৩৫ 

বদরীহরিনারায়ণ ১৬।১১১ 

ঘনমালামিষ্রীয় ২৬।১৮৫ 

বরদরাজ ২৫১৭৮ 

বর।হু ২৫।১৭৮ 3 ২৭।২০১ 

বরাহদেব ২৫১৮০ ; ২৬১৮৬ 

বর্তমানকলির গণ ২৭।২২৬ 

বলদেব ২৪১৭৩ ; ২৮২৫১ 

বলদেব বিদ্যাভৃষণ ১৪1১২; ২৭1১৯১ 

বলাবতার ২৭২০৭ 

বলি ১৩৯৫ 

বসস্তের অবতার ৩১৩ 

বন্ধু ২৪১৬৭ 

ব্হদক ১১৮২ 

ব(উষ্জ ২৮২৬৮ 

বাগদগ্ড ১১৮২ 

বাগীশ ২৫১৭৪ ১৭৬, ১৭৮ 

বাগীশভীর্থ যতি ২৬১৮৬ 

বাঁণতীর্থ ২।৬ 

বাদাবলী ২৬।১৮৩ 

বাদিবাজ ২৫১৭৮; ২৬।১৮৬ 

ঘাদিরাজতীর্ঘ ২৬১৮৫, ১৮৬; ২৭১৯৯ 

বাদিরাজ-যতি ২৬।১৮৮ 

বান্নিরাজন্বামী ৪1১৬; ১৯1১২৮, 
২৬১৮২, ১৮৬, ১৮৮ 

বার্দিসিংহ ১৪১০৩, ১০৪ 

বাদীক্দ ২৫১৭৬, ১৭৯ 

বানপ্রস্থ ১১1৮০ 

ধানপ্রস্থাশ্রম ১১1৭৮, ৭৯ 

ধামন ২৫১৭৮ ; ২৭২০১ 

ধামনভীর্ঘথ ২১১৫২; ২৫১৭৪, ১৭৭ 


১২৯; 


[১৫] 

থাঁযু ৩৯; ৪1২৩, ২৬, ২৭ 
বাযুদেব ৩১০) ৪1২৫; ৬1৩৮ ৪২7; ৯1৬৬ 
বারুপুরাণ ৪1২৭ ; ৫1৩১ পু 
বাযুলোক ৪8।১৫ 
বায়ুস্তুতি ২৬।১৮৩ 
বারাহ ২৮২৬৪ 
ব্রিজাক্ষ ২৫।১৭৮ 
বাইক্ষেত্র €৩৩ 
বাহস্পত্য বর্ষ ৫।৩১, ৩২ 
বালকৃষ্ণমুত্তি ২৫।১৮০ 
ঘালগে।গাল ১৯১২৭ 
বালাচার্ধা ৫৩৩ 
বাসনাময়কোষ ২৭২২৩ 
বাজুদেব ৫৩০ ; ৬।৩৮-৪৪ ; 

৮1৫১-৪৫) ৯1৫৬, ৬০, ৬৯। ৬5, ৬৫) 


৭18€-৫০ ) 
১০।৬৭-৭৩ ; ১১1৭৪, ৭৮, ৮৩-৮৫ ) 
১২।/৮৮-৯০ 3 ১৩1৯১-৯৪, ৯৬-১০০ 7 
১৪১০১, ১০৪; ১২১১৬ ঃ ২৪1১৬৭। 

১৭৩; ২৫।১৭৭-১৭৯ ) 

২৭১৯৭ ১৯৪৯ 

ধান্ছরদেব ভট্ট ১১।৭৮ 

বাহ্ুছেব-সম্প্রদায় ২৮২৪৪ 

বিজয় ২1১৭৮; ২৭২০২ 

বিজয়ধ্বজ ২৫।৯৭৫, ১৭৮; ২৮২১৩ 

বিজয়ধ্বজতীর্ঘ ২৬।১৪ 

বিজয়নগর-রাজ ৫1৩৪ 

বিজয়।-দ্রশমী ৫1৩০, ৩৯ 

বিজয়েন্দ্র ২৫১৭৫ 

বিঠঠল ২৫১৭৮ 

বিঠ্ঠলদেব ২৫।১৮, 

বিস্তাধিরাজ ২৫1১৭৪, ১৭৭, ১৭৮ 

বিদ্ভাধিরাজ তীর্থ ২৫১৭, 


[১৬] বৈষগবাচার্য্য শ্ীমধ্ব 


বিস্যাধীশ ২৫।১৭৫-১৭৮ বিরিঞি ৩1১৪ 

বিদ্ভানিধি ২৫১৭৪, ১৭৬-১৭৬৮ বিরোচন ১৮১১৯ 

বিচ্ভাপতি ১০৭৩ ; ২৫।১৭৬, ১০৮ বিলম্ঘি বমর ৫1৩০ 

বি্যাপুর্ণ ২৫১৭৭ বিলদ্ধি বর্ষ ৫1৩১, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭ 
বিগ্তাবল্পভ ২৫১৭৭ বিশিষ্টাদৈত-সম্প্রদ।য় ২৮২৪৯ | 
বিদ্য।ভূষণ ২৮।২৪৩, ২৫১ বিশ্ব ( অবস্থা ) ২৭১৯৯ ্ 
বিদ্চামুততি ২৫১৭৬ 'বিশ্বজ্ঞ ২৫।১৭৯ 

বিদ্ারণ্য ৫1৩৪, ৩৫, ৩৭ বিশ্বতীর্ঘ ২৫১৭৮ 

বিদ্যারণাতীর্থ ৫৩৪ বিশ্গাথ ২৫।১৭৮ 

বিদ্ভারণ্য ভারতী ৫1৩৪ বিশ্বনিধি ২৫।১৭৮, ১৭৯ 

বিদ্চারাজ ২৫।১৭৬ বিশ্বপতি ২৫১৭৬, ১৭৮, ১৭৯ ; ২৬১৮৯ 
বিদ্যাসমুদ্র ২৫।১৭৭। ১৭৮ বিশবপুব ২৫1১৭৬ 

বিদ্যাসাগর ২৫।১৭৮ বিশ্বপ্রজ্ত ২৫1১৭৯ 

বিছ্াললোক ৪1১৫ বিশ্বপ্রিয় ২৫১৭৯ 

বিছ্বেশ ২৫১৭৬ বিশ্বপ্রির-বুন্দাবনাচার্যা ২৫।১৭৮ 
বিদ্বৎ-বক্স্যান ১১৮১ . বিশ্ববন্দয ২৫১৭৬, ১৭৮, ১৭৯ 
বিধভক্তি ২৮।২৪৫ বিশ্ববর্ধয ২৫।১৭৯ 

বিনায়ক ২১।১৪৬ . বিশ্ববল্লভ ২৫।১৭৬। ১৭৯ 

বিপ্রচিত্ত ২৭।২২৬ বিশ্ববেছ্ধ ২৫১৭৮ 

'বিবিৎসা-সন্গ্যাস ১১।৮১ বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা ২৪।১৭২ 
বিবুধপতি ২৫১৭৬ বিখববোধ ২৫।১৭৯ 

বিবুধশ্রিয় ২৫।১৭৮ বিশ্বভুষণ ২৫১৭৬, ১৭৭, ১৭৯ 
বিবুধপ্রিয়তীর্ঘ ২৫।১৭৬ বিশ্বমনোহর ২৫।১৭৯ , 
বিবুধবন্দা ২৫১৭৬, ১৭৮ বিশ্বমান্য ২৫।১৭৯ 

বিবুধবর্ধয ২৫১৭৬ বিশ্বমূর্তি ২৫।১৭৮, ১৭৯ 

বিবুধবল্পভ ২৫।১৭৬ বিশ্বরাজ ২৫১৭৬, ১৭৮, ১৭৯ 
বিবুধাধিরাজ ২৫।১৭৬ বিশ্বাধিরাজ ২৫।১৭৬, ১৭৮, ১৭৭ 
বিবুধেক্্র .২৫।১৭৫, ১৭৬, ১৭৭ বিশ্বাধীশ ২৫১৭৬, ১৭৮, ১৭৯ 

বিবুধেশ ২৫।১৭৮ বিশ্বেন ২৫।১৭৮ 

বিভীষণ ১৩।৯৫ বিশ্বেশ ২৫১৭৬, ১৭৮ 

বিমানগিরি ২৬ বিশ্বেশ্বর ২৫।১৭৯ 

বিমান-পর্ববত ৭৫০ | বিষয়-তত্ব ২৮২৪৫ 

বিরাটু-পর্বব ২৪১৭৩ বিধুব সংক্রান্তি ৩১০ 


বিরাট পুরুষ ৯1৬৯ ২1৮) ৩1৯-7৯৮২৭২ 


শবদসূচী 


বিঞ্ুতত্ববি নির্ণয় ২৪1১৬৫ 
'বিষুতীর্থ ২১১৫১, ১৫২) 
২১৭৪১ ১৭৭) ১৭৯ 

'বিষ্ুপ্রিয়া ৭0৫৯ 
বিষুমঙ্গল ১৪১৯৬ 
বিষ্ষঙ্গল ( গ্রাম ) ২১১৪৫ 
১মঙগল ক্ষেত্র ২১১৪৩ 
বিষুমঙ্গল দেব।লয় ২১১৪৫ 
বিষুমন্ত ২৪১৭১ 
বিফুলোক ২৪1১৬৮ 
বিষুসহত্র-নাম ১৫১০4 
'বিফুসহত্রনাম-ন্তোত্র ২৪1১৬০ 
বিষু-স্তুতিঃ ২৬১৮৩ 
বিষুস্তোত্র ২৪1১৭১ 
বিষুঃ্বামী ২৮২৪৩ 
বিষ্ু্বামি-সন্প্রদায় ১১1৮৩ ; ২৮২৪৬ 
বিঘক্সেন ২৭২৭২ 
বুদ্ধ ১১1৭৪, ৭৫, ৭৬7 
7 ২৪।১৬২ ; ২৭।২০১ 
বুদ্ধ(বতার ২৪১৭৩ 
বুদ্ধিনাগর ১৪১০৩, ১০৪ 
বুত্র ২৭২১৮ 
বৃন্দাবন ২৪১৭৩; ২৮২৭৩ 
বৃন্নারণ্য ২৮২৭২ 
বুশ্চিক-তাতুলীয়কগ্ায় ৯(৬১ 
বৃষ ৬৪২ 
বৃহদারণ/কভাত্ ২৪1১৬৭ 


[১৭] 


বৃহদারণ্যকো পনিষৎ ২৭২২৭ 
বৃহস্পতি ১৬৯ ; ১৫।১০৮ 
বেকাল ১1৫ 
বে্কট ভট্ট ২৮২৫১ 
বেত্রবর্তী নদী ১৩1৯৮ 
বেদ ৪1২৩, ২৬, ২৭ ; ৯1৫৬, ৫৭, 


বেদগম্য 
বেদগর্ভ 
বেদনিধি 
বেদপতি 
বেদবতী 


বেদবন্দ) 
বেদবল্পভ 
বেদবাণী 

বেদবিছ্থা! 
বেদবেগ্য 


৫৯, ৬২--৬৫১ ১০1৬৭, 
৬৯, ৭০, ৭১ ) ১১(৭৪---৭৭, 
৭৯, ৮৩) ১২৮৯ ১৪1১০২, 
১০৩; ১৬১১৪) ১৮১২০, 
১২১ ২০১৬৩; ২১১৪০, 
১৪২, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৯; 


২২১৫৩ ৪ ২৩১৫৭ ; 

২৪১৬০, ১৬৪-+১৬৮, ১৭২, 

১৭৩ ; ২৭২১০, ২৩৬, ২৪০ ; 
২৮২৪২, ২৬৯, ২৭৪ 

২৫1১৭৭ 

২৫১৭৬, ১৭৮, ১৭৯ 

২৫১৭৫, ১৭৬, ১৯৭৭, ১৭৮ 

্‌ ২৫১৭৮ 

২৭) ৩১৯) ১১) ৬18০, 

৪৩) ৭1৫৯ ) ৮1৫২ 

২৫1১৭৬, ১৭৮ 

২৫১৭৬ 

২৭।২০২ 

২৭ ; ৬৩৮ ; ৯৬৫ ; ১৩1১০ 


২৫1১৭৭, ১৭৮ 


1১৮] 


রেদর্যাস ৩১১; ৪1২৮; ১৬১১৫ ; 
১৭১১৬, ১১৮ ১ ১৮১২১ 7 
২০১৩৫; ২১১৪১; 
৪1১৬০, ১৬৪১ ২৫১৭৫, 
১৭৭) ১৭৮) ২৭২০১ 
বেদভূষণ ২৫১৭৭ 
বেদরাজ ২৫১৭৬, ১৭৮ 
বেদ-শাস্ত্ ১১1৮২; ১৪১৯৭ 
বেদী ১৬১১৫ 
বেদ-সন্ন্য'স ১১1৮৩ 
বেদা ২৫১৭৮ 
বেদাত ১১1৭৮; ১২৮৮, ৮৯ 


১৪১৯২ ;১৯1১২৯ ; ২৮২৭৯ 


বেদাস্ত-দেশিক 81৩৪, ৩৫, ৩৭ 


বেদাভু-ভাষা ১৮১২২ ; ২৮২৫১ 
বেদান্তশান্্ ২১১৪৪, ১৫১ ; ২২১৫৩ 
বেদান্ত সুত্র ১৮১২০; ২৮২৭৯ 
বেদান্তুশ্ত্রভাস্ ২৮২৪৩ 
বেদাত্ী ২১১৪৬ 
বেদার্ব-সংগ্রহ ২৮২৫৩ 
বেধাচল পর্বত ১২ 


বৈক ৩১২, ১৩, ১৪) ৪1১৮; ১৬1১১৫ 7 
২১১৩৯ ; ২৩1১৭, ১৪৮; 


২৪১৬৮ ; ২৭1১৯৫, ২৯২, 
২০৮) ২২৮, ২২৯ 


বৈুষ্ঠধাম 
বৈকুঞ্ঠখারক 


৩1১৪ ; ২১১৫৭ 
৩1১৪ 


বৈষ্ণবাচার্যয শ্রীমধব 


বৈকুষ্ঠরাজ ২৫১৭৮: 
বৈভব-্প্রকাশ ২৮২৪৫ 
বৈভব-প্রকাশিক! (গ্রন্থ) ৫1৩৪ 
বৈভব-বিলাস ২৮২৪৫, 
বৈয়াসকি-মন্প্রদায় ১৭১১৭ 
বৈষবসার্বভোম ১৮১২৩ 
বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমাল। ২৮২৫৯ 
কৈষ্ণবস্মৃতি ২৩১৫৭ 
বৈষ্ণবী দীক্ষা ১২1৮৩ 
বৌদ্ধ ১১1৭৪) ৭৫3) ২১১৪১ 

২৩১৭৫ 7 ২৪১৬৪ ) ২৭২৯৯, 
বৌদ্ধ-নান্তিক্যবাদ ১১1৭৭ 
বৌদ্ধবাদ ৩1৯ 
ব্যান ৪1১৫ 
ব্য'স ৪1১৭,২* ; ৫1৩৩; ৮1৫৩? 


১৭১১৭ ; ১৮১২০, ১২১ 


১২৫) ২৪1১৭১, ১৭৩7 
২৭২১) ২৮।২৪৩১৭২৭০ 

বাঁসকুট ২৬১৮১ 
ব্যাসকুট-সম্প্রদার ২৬২৮২ 
ব্য।নতীর্থ ২১১৫১; ২৬1১৮৪১১৮৫2 
২৮২৪৩ 

ব্যাসদেখ ১৪১৪১) ১০২; ১৬1১১২), 
১১৪, ১১৫; ১৭1১১৬ 7 

১৮১১৭ ) ২১১৪৪ | 

ব্যাস্পীঠ ১৬১১৪ 


শব্দসূচী 


ল্্যাপরায় | ২৫১৭৫ 
ব্যাসরায় মঠ ২৫1১৭৯ ) ২৬1১৮৪ 
ব্যামসংহিত। ২৮২৬৪ 
এ্রন্থা ১১১৭৪ ; ১২1৮৭; ৯৩৯২) 

১৪1১০৬% ১০৭7 ১৬১১২; 
২১১৪ ৬-৮ ১৪৯; ২৪1১৬৪ ; 
২৭১৯২) ১৯৯, ২০২, ২১২, 
২১৩, ২২৯ ; ২৮২৫৫, 


২৫৬, ২৫৭, ২৬০১ ২৬১ 


ব্রহ্গচধ্য ১১৭৯, ৮০ 
ব্রহ্মচয্যাশ্রম ১১1৭৮ 
্রক্ষচারী ১১1৭৯ 
ব্রন্মজান ২৪1১৬৮ 71২৭।২০৯ 
ব্রহ্গণ্য তীর্থ ২৮২৪৩ 
ব্রঙ্গতর্ক ২৮২৬১ 
ব্রহ্মাদও ১১1৮২ 
ব্রশ্গনদী ১৬।১১১ 
ব্রন্ম-স্ত ২৪1১৬৩ 
্রন্মবাণী ২৭২৪২ 
ব্র্মবিদ ১৩৭৩ ১ ২৮২৪১ 
্রশ্নীবৈবর্ত 1১৩) ১৪; ১১1৮১ 


ব্রন্ম-মাধ্ব-গৌড়ীঘ-সন্প্রদায় 
২৭1১৯১ ১ ২৮২৪৭ 


১৮ ১২৩ ; 


ব্রহ্মমাধ্বসহ্গ্রদায় 


২৮২৫১ 
ব্রহ্মমাধ্বাম্ায় ১১1৮৪ 
ব্রিন্দাযজ্ ২৪১৭২ 
ব্রঙ্গশান্তর ২৪।১৬২ 


[১৯] 


্রঙ্গ-সন্যান ' , ১১৮৩ 
ব্রন্মসন্্রদায় ২৮/২৪১স্৮২৪৪, ২৫১ 
ব্রহ্ম'সাযুজ্য | ২৭|২২৮ 
ব্রন্মীন্ত্র 81১৫ 3 ১9১০৫, ১৯০৬) 


১৬১১৫ 7; ১৭১১৬, ১১৭) 
১৮১২০, ১২১, ১২৪৪ ১২৫3 
২১১৪৫, ১৪৯ ; ২৪1১৬১, 
১৬২; ২৭২৪০ ; ২৮২৬৯, ২৭০ 


প্রহ্গনুত্রভাস্ত ১৮১২৪, ১২৫ 7 ২৩১৫৭ ; 


২৪১৬০, ১৭০ ; ২৮২৬৯, 
২৭০, ২৭২ 
ব্রহ্মা ৩1৯ 7 81২৪ ; ৯৬৫ ; ১৬১১২, 


১১৪, ১১৫১১৮1১১৭৯, ১২৯; 


২১১৩৯) ২৪১৬৩, ১৬৫ 
১৬৭ ; ২৭১৯৪, ১৯৫১ ২০৮, 
২১৭, ২২১, ২২৩-২২৬, ২২৮7 

২৮২৪১, ২৪৩, ২৪৫, ২৫৪ 
ব্রহ্মা ২৭২০২, ২০৮ 
ব্রহ্মা দি-যোপি-প্রতক্ষ ৯৭২৩৯ 
বরঙ্গানন্দ ভারতী ১৮১২৩ 
্রন্মানন্দীয় ২৬১৮৫ 
ব্রার্মাণ ২৭1২৪, 
ব্রা্গণথণ্ডার্থ (দর্শন) ৪1২৪ 
্রাঙ্গমুহুর্ত ২৪১৭২ 

ভ্ভ 

ভক্ত-তিদী ১১৮২ 
ভক্তিবিনোদ ১৮১২৯ ২৮২৪৩, ২৫৯ 


[২]. 


ভক্তিযোগ 


৯(৬৯ 
তক্তিরসামৃত্ত সিন্ধু ২৮২৬৩ 
ভক্তিসিদ্ধাস্তসরম্ঘতী গোস্বামী ঠাকুর 

" ২৬১৮৬ ১ ২৮২৭৩ 
ভগবদগীত। ২৪১৬১ 
ভগবদগীতাতাৎপধ্যনির্ণয ২৪।১৭০ 
ভট্ট ২১1১৪১ 
ভগ্ডারিকে মঠ ২৫১৭৯ 
ভবিব্য পুর « ২৭১৯৯ ; ২৮২৬৯ 
ভরণী ১৩ 
ভরত ১৩৯৫ ১ ২৮২৪১ 
ভরতবংশ ২৪১৭২ 
ভাগবত ৩1১১ ; ১১1৮১ ১৩1৯৬) 


২৮২৪৩) ২৫৮ ২৬৬ 
ভাগবত-তাৎপর্য্য ২১১৫৯; ২৪১৭২; 
২৬1১৮৩১ ১৮৪ ১) ২৮২৬৯) ২৭০ 


ভাগবত-সম্প্রদায় ৩1১২, ১৪ 
ভাগীরধী . ১৮১২১, ১২৪ ২০১৩৬ 
ভাগীরথী-তীর্থ ১৬১১৩ 
ভাট (সিদ্ধান্ত) ১৮১২১ 
ভাগ্ডারকার €] ৩১) ৩২ 
ভাবার্থ-দীপিক! ২৮২৪২ 
ভাবি-কলির গণ ২৭২২৬ 
ভারত ২৬১৮৭ 
ভরত-ভাৎপর্য্য-নির্ণ় ৫1২৯ 
ভারতবধ ১1১১ ৩৯ 
হ্ারত-হুদ্ধ রর ২৪১৭৩ 


বৈষ্ঃবাচার্ধ্য ভীমধ্য 


ভারতী 81১৫ ) ২৪।১৬৯ ১ ২৮২৪৬ 

ভারগব-গোত্র ১১1৮৩, 

ভাক্কর ভট ২৮২৫৩, 

ভীম ১০৭০7 ২৯১৩৩ ১ ২২1১৫৪ ১ 
২৪।১৭১ 

ভীমরাও ৫1৩১ 

ভীমসেতু মঠ ২৫১৭৯ 


ভীমসেন ৩১১ ; 91১৪, ২৬, ২৭; ৪1২৯, 
৩৩ ; ১৩১৬০; ১৫১১৪ 


১৬1১১৪ ; ২৪1১৭ 


ভীমাবতার ₹০1১৩৭। 
ভীম্ম ৫1২৯ 7; ২৪1১৭৩ 
তুবন্ত্রে ২৫1১৭৭ 
ভূ ৪1২৬; ২৭1২৬, ২০৭ 
ভূ-বৈকুণ্ ১৬১১১ 
ভেদোজ্জীবনম্‌ ২৬১৮৪, 
মজ্জিগেহলী মঠ ২৫1১৭৯ 
মণিমঞ্জরী ২৬১৮৪, 
মণিমপ্ররী টাক! ২৬,১৮৯. 
মণিমান্‌ ৪1২৮ 


মত্ত (অবতার ) ২৪১৭২; ২৭1১৯৩, 
১৯৭. ১৯৯,২০১, 


মদনাধিগতি (বি গ্রহ), ২১১৪৩. 
মধুটকটভ ২৭২১৮ 
মধুবিষ্যা। ২৪1১৬৭, 
মধুৃদন ৭18৯, ৫৯ 


শবসূটী 


মগুনুদন গোন্বামী ২৮২৭৩ 
মধুসুদন সরহ্ঘতী ২৬১৮৫ 
মধেদীভট ২৭ 
মধ্য কেরল ১২ 
মধ্যগেহ ২৬, ৭ ;৩1১০, ১১; ৬।৩৮-- 


৪০ রি ৭18৯, ও 


৮1৫১, 


৫২১ ৫৪ 7 ৯1৫৬, ৬৪, ৬৫ 3 


১১1৮৪, ৮৫) ১৩৯৭-- 

পু ১০৩) ১৪১০৫ 
মধাগেহনবংশ ২৭ 
মধ্যগেহ ভু  ২।৭ ; ৬৪৪; ৮1৫৪, ৫৫ 


মধ্ববিজয় গ্রন্থ) ২।৭; ২১১৪০ ; ২৬১৮৩ 
ম্ধ্ববিজয়-টাকা 
মধ্ব-ভাঙ্তয ১৮১২২; ২৭২২৭; ২৮২৬৩ 
মধ্বমত 
মধ্বমুনি 
মধ্ব-সম্প্রদায় 


১৭৮ ) ২৬।১৮১--১৮৩, ১৮৫ 


৬১৮৩১ ১৮৯ 


২৮২৫৩, ২৫৭, ২৬১, ২৬৩ 

৩১৩) ১৪১০৮ 
১৮১২৪ ; ১৯১২৯ ; ২৫। 
€ ১৮৭) ২৭১৯০০২৮২৪৩, ২৪৭, 


২৪৯-২৫২. ২৫৯ 


মধ্বসরোরর ৃ ১৯১২৭ 
মধ্যাসন্ধাস্ত ২৭১৯০, ২১৬, ২৩৯ 
মধ্বানায় ২৭১৯১ 
মনুসংহিত। ১১1৮৩ 
মনোদও্ ১১1৮২ 
নসর ২৭২৪০ 
মন্্রার্থমঞ্জনী ২৬১৮৯ 


[২১] 


মন্ত্রালয় মঠ ২৪১৭৯) ২৩১৮৯ 
মন্দ পর্বত ২৭২৭৮ 
মন্থনস্দওহত্র ১৯১২৭ 
মরুৎসুত্ত ৪1২৩, 
মরুতাখ্য দেখ ৩১ ৪ 
মর্ত্য 81২৪ 
মলক়গিরি ১১ 
মহৎ ২৭২০৮ 
মহতত্ব ২৭২১০ 
মহর্লোক ২৭২২৫ 
মহাদেব ১১1৭৭); ২০১৩৭; ২১১৪৬ 
মহাপুজা ১৯১৩৩ 
মহাপ্রভু ১৮১২৩ ১ ২০1১৩২ ; ২৮২৪৩, 


২৪৬--২৫২, ২৫৯, ২৬৬--২৬৮ 


মহাপ্রড়র শিক্ষা” (গ্রন্থ ) ২৮২৪৩. 
মহাপ্রলয় ২৭২২৫ 
মহাবীর ১৬১১১ 
মহাভারত ৪1২১; ৫২৯; ১৫১০৮; 
১৬১১৫ ; ১৮১২১) ২5 
১৩৫) ২৩১৫৭; ২৪১৬০, 
১৬৫) ১৭০--১৭৩/; ২৮। 
২৬৯, ২৭০ ২ 


মহাভারত-তাৎ্পধ্য-নির্ঁয় ৪1১৬; ৫1২৯১" 
৩১, ৩২) ২১১৫০; ২৪।১৭২, 


২৬১৮৮) ২৭১৯৩, ২১৩ 
২৮২৬৫, ২৬৯ 

মহারূট়ি ২৪1১৭০ 
মহালগ্্বী ২৭২৪৬ 


[২২. 


মহীদাস 


২৪১৬৬; ২৭1২৯১ 
মহীশ ২৪১৭৭ 
মৃহীশূর ৫৩২ 
অহ্ত্ে ২৫1১৭৮ 
মহেশ ২৭১৯২ 
মাঙ্গোড়, ১৩ 
মাঠর শ্রুতি '২৮1২৬৪ 
মাণ্ক্যোপনিষদ্ভান্ ১৪1১৬৯ 
মাত্স্ত ২৮২৭২ 


মাধবতীর্ঘ ২৩১৫৮ ; ২৫১৭৪, ১৭৫) ১৭৯ 


মাধবেন্দ্রপুরী ২৬১৮৪ ; ২৮২৪৭, ২৪৯, 


২৫০৫২ 


মাধ্যমিক বৌদ্ধ ২১১৪৬ 
মাধ্ব-গৌঁড়ীয় ২৭১৯১ 
জাধ্ব-গোঁড়ীয়-বেদান্তাচাধ্য ২৭১৯১ 
মাধ্বগোড়ীয়-সম্প্রদায় ২৬১৮৪ 
মাধবগৌড়ীয়ায়ায় ২৭১৯০ 
মাধ্বতীর্ঘ ২৪১৭৫ 
সাধ্ব-ন্তায় ২৬১৮৩ 
মাধ্বব্রাঙ্গণ ১৩ 
আধ্বভাবয ২১১৩৯ 
মাধ্যপম্প্রদায় ২৪১৭১; ২৬।১৮৪ 
আন্স-দরোধর ৫৩ 
মায়! ২৭১৪৭, ১৯৮১ ২০৬; ২৮২৫৭ 


সায়াবাদ ১1৭৩) ১১৭৭) ৮৪৯ ৮৫ 

” ১৪১০১; ২১১৪৯, ১৪১৪ ১৪৭; 
₹৩1১৫৭ ১ ২৪1১৬৪ ; ২৬১৮১ 
২৮৪৪৭, ২৪৮ ২৫৮ 


২ 

বৈষ্বাঁচাধ্য শ্রীমধব 
মায়াবাদ-খণ্ন ২৪1১৬৩ 
মারাবাদ-ভাস্ত ১২1৮৮ 
মায়াবাদশান্্র ২১১৪৩ 
ষায়াবাদ-নিহ্ধান্ত ১৮১২২, ১২৩, ১২৪ 


মায়াবদ-সম্প্রদায় ২১১৪০, ১৪৫; ২৬।১৮৪ 


মায়াবাদী ১১৭৭; ১২1৮৬, ৮৭; 


১৫১১০ ; ১৮১২২, ১২৪; ২১১৪২, 
১৪৪, ১৪৬, 38৭, ১৪৯, ১৫২ 
২৪1১৬৩, ১৯৬৪১ ১৬৬; ২৭১৯৫, 
২০৯) ২৮২৪৭ 
মায়াবৈভব ২৮২৬৪ 
মায়ারাভ্য ৩1১৩ 
মারীচ ২০১৩৭ 
মা (পাদ) ২৪।১৬১ 
মাল্‌পী-বন্দর ১৯১২৬ 
মুকুন্দ ১১৮১ 7 ১২1৮৭-৮৯ ; ১৩৯৬; 
২৮২৪৬ 
মুত্তগ্কান ২৭২০২ 
নুখ্যপ্রাণ ৪1২৫; ১৯১২৮ 
মুখ্যধায়ু ৩1১১ 
মাধী-শুরা নবমী তিথি ২৩১৫৮ 
মুচ্চিলকোড়, ১৩ 
মুণ্ডক ১২৮৯ 
মুূলগ্রামী ১৯।১২৯ 
মেরু পর্ধবত ২৭২০৮ 
মোক্ষ ২৭১৯৯ 
'মোক্ষদশ। 81১৬৮ 


শব্দসুচী 


ম্যাজালোর 
ম্যালেবার 


বক্ষ 
যজুঃ 

যজ্ঞ 

বজ্জ-দীক্ষা 

যজ্জেশ্বর 

যতি-প্রণবকল্প . 
যছুনন্দন 

বছুপতি 

ঘছুপতাযাচাধ্য (গৃহস্থ ) 
ঘছবংশ 

যম 
যমক-ভারত 
যমুনা নদী 
যরমল্দেশ 
যশোদ। 
যশোদা।নন্দন 
হাজ্ঞবক্ক্য 
যাতন্জাদেহ 
যাদব 
যাদবকৃষঃ 
যাঙন্জ্রে 
যুক্তিমল্লিক! 
যুধিতির 
যোগমায়। 


৯1৬২ হু 


২১১৪৯ ; 


১১1৭৯ ; 


২৪১৬৯ 
81২১ 
২৭২০১ 


১১1৮৩, 


৯৬৫ : ১১1৭৪ 
২৪১৭৩ 
২৫১৭৮ 
২৫১৭৮ 
২৬১৮৯ 
২৪১৭৩ 


২৪১৬৮ 


২১১৫০ ; ২৪১৭১ 


৪1১৬৭ 


২৭।২২৪ 
২৪১৭৩ 
২৭২০৯ 
২৫১৭৭ 


৪1১৬; ২৬১৮৮ 


৫ 1৩০ : 


ঠ 


৪১৭৩ 


[২৩] 


যোগী: ২৫১৭৭: 

| 
রধুনন্দন ২৫।১৭৫, ১৭৬) ১৭৮: 
রহুনাথ ২৫।১৭৪১ ১৭৬-১৭৬৮ 
রমুপতি ২৫১৭৬, ১৭৮ 
রবুপু্গৰ ২৪১৭৬" 
রধুপ্রবীর ২৫1১৭৬: 
রঘুপ্রিয় ২৫1১৭৬' 
রধুবর ২৫1১৭৬ 
রঘবধ্য ₹৫1১৭৪, ১৭৬ 
রঘুবধ্যতীর্থ ২৮1২৫০৪ ২৬৮ 
ল্ঘুভূষণ ২৫১৭৬, 
রথুমা ন্য ২৫5৭৬ 
রঘুরত্ব ২৫১৭৬ 
রঘৃত্তম ২৫১৭৪, ১৭৬: 
বলনেত্র ১৪১০৭ 
রঙ্গনাথ ১৪১০৭) ২৫১৭৭ 
রঙ্গমকঃ ৩1১০ 
রজত পীঠ ১৩ 
রঙ্গতগীঠক্ষেত্র ১1৪ 
রজতপাঠপুর , ১1২৩, ৫; ২।৮ 7 ৩১০7 

৭1৪৮, ৫০ ) ৮৫৪ ; ১২1৮৬, ৮৮) 


৮৯; ১৩৯১, ৯৩; ১৪১০৩; 
১৫১১০; ১৮১২২; ২৯১৪০? 
১৪১; ২৬1১৮৬--১৮৮ ৯ 
“পুরন্দর 


রজঃ 


৩১০৩ 


২৭1২০৭' 


[২৪] 


রম ২৭১৯৭, ১৯৮ 
রমানাথ ২৫১৭৭ 
রম।পতি ২৭১৯২ 
রাগশুজি ২৮২৪৫ 
'াগমার্গ ২৮২৪৫ 
রাঘব ২৫১৭৭ 
রাঘব ঘস্ত্ ৫1৩১ 
'ঝাঘবেত্র ২৫1১৭৫--১৭৭ 
প্লাঘবেস্ত্রতীর্থ ২৬১৮৯ 
ব্লাধথবোতন ২৫১৭৭ 
রাজকেলি ২৪1১৩৭ 
'বীজসিংহ ২১১৪৫ 
ক্লাজেন্ে ২৫১৭৫ 
রাত্রিপূজ। ১৯১৩০ 
রাধারষ্ণঘের! ২৮২৭৩ 
রাবপ ১৩৯৫ 
রাম ৪1২৫১ ২৭) ২৪১৭৩ ; ২৭২০১ 
ক্লামচজ্জ ৩1১১; 51২৫ । ৬1৩৮ ১ ১৩১৭০ 3 
২৪1১৭২ ; ২৫১৭৪, ১৭৬, ১৮৮ 
রামচন্দ্রতীর্থ ২1১৭৫ 
রামতীর্ঘ ২১1১৫২২৫১৭৪, ১৭৮ 
রামবিগ্রহ ২৫১৮০ 
কামভত্র ২৫১৭৬ 
রামতোজ ১২) ৩; হ৬ 
রামসনোশটাকষ! ২৬১৮৯ 
রামাচা্য (গৃহস্থ) ২৬১৮৯ 
রামাচারয্যতীর্থ ২৬১৮৫ 


বৈষ্ঞবাচার্য মধ 


রামানুজ-সন্প্রদায় ১১1৮৩ 
রামানুজাচাধ্য ৩১১; ২৮২৪৩ 
রামানুজীয় ৩১২ ; ২৭২২৮ 
ঈামায়ণ ২৪1১৬৫ 
রাহ ১০1৭৩ 
কুব্ধিণী ২৪১৭৩ ; ২৭২০৬ 
রুব্বিণীশবিজয়কাব)ম্‌ ২৬১৮৮ 
রুষ্মিগীশবিজয়টাক! ২৬১৮৯ 
ক্র ১৪; ১১1৭৪) ৭৬ ; ২৭১৯৮, ২০২ 
রুদ্ররূপ ১১1৭৭ 
রুদ্রসম্প্র্গায় ২৮২৪৪ 
রূড়ি ২৪1১৭ 
রূপগোন্বামী ২৮২৬৩ 
রোহিগী ১1৩ 
রৌপ্যগীঠপুর ১২ 
লগ 
লগ্মণ ১৩১০ 
লক্ষ্মী ২৪1১৬৬-১৬৮ ; ২৭১৯২ ১৯৮, 
২০২, ২০৬; ২৮২৪৫ 
লঙ্গীকান্ত ২৫১৭৭ 
লক্ষ্মীদ্দেবী ১৬১১৫ ; ২৭২০৮ 
জন্দ্ীধর ২৫1১৭৭ 
লক্্ীনারায়ণ ২৫১৭৭ 
লক্মীন্ ২৫১৭৭ 
লক্্ীপতি-তীর্থ ২৫১৭৭ ; ২৬১৮৪ 


২৮২৫০,২৫২ 


শব্দসুচী 


জক্দী-প্রতাক্ষ 
লশ্্ীপ্রিয় 
লগ্ী বল্ল 
লক্ষ্্লীমোস্ন 
লক্গ্মীরমণ 
লঙ্গরীসমু'্ঘ 
িকৃচ 
লিকুচকুল 
লিকৃচবন 
লিকৃচবদ-বংশ 
কিঙ্দেত 
লে'কনাথ 
লোকেশ 


শক 

শকাব্দ 
শকৃনি 
শক্তিসিদ্ধান্ত 


শহ্কায় (দেবদেল) 
চি 


২৭২১৯ 
৫1১৭৭ 
২৫১৭৭ 
২৫১৭৭ 
২৫।১৭৭ 
২৫১৭৭ 
৮1৫৪8 
২১১৫২ 


৭ 


;১৪1১০৬ ; ২১১৪৩ 


২৭২২৩, ২৩১ 
২৫।১৭৬) ১৭৭ 


২৫১৭৬ 


৫1৩১--৩৩ 
২১১৪০ 
২৮২৪৩ 


২৮২৫৪, ২৫৬ 


শঙ্কর (আ'চার্যা) ৩1১১, ১২,১৪3) ১১1৭৫, 


৪ ৮৩; ১২৮৬; ১৪১০৫ ; ২১১৪০ ; 


২৮২৪৭ 
শঙ্কর (ব্যক্তি) ২০।১৩৭ ; ২১১৪২, ১৫২, 
শঙ্কর-মায়াবাদ ২৮২৪৭ 
শঙ্কর-সম্প্রদায় ১১1৮৩ ২৮২৪৫ -২৪৭ 
শহ্করাচার্ধয ৩1১৩; ৯৬০ ; ১১1৭৬, ৮৩ ; 


১২1৮৩; ১৩1৯১ 3১৪1১০৬, ১০৭; ১৮1১২% 


আঙ্করাবতার 
শঙ্গ (মুদ্রা) 


শব্দ (প্রমাণ) 


শব্দাবতার 
শত 
শম্যাপ্রাস 
শাঙ্করভাষ্য 
শাস্তি 
শাস্তিপর্ব 
শিব (মহেশ) 


শিব (পুরাণকথক) 


শিবস্ততিঃ 
শিষালী 
শিলালিপি 
শিশুপাল 
শিশুমার 
শিশুরাজ 
শীরুরু 
শীরুরু মঠ 
শুক 
শুকদেব 
গুক্রাচার্য্য 
শুরুপক্ষ 
শুদ্ধদৈত 
শুদ্ধদ্বৈতবাদ 


গুদ্ধদৈতবাদী 


২০১৩৪ ও 


[২৫] 


৩।১৩ 

৩১১ ; ২৪১৭১ 
২৭১৯১ 

১৪1৭৫ 

২1১৩৭ 

১৬১১১ 

২১১৪৪ 

২৭১৯৭, ১৯৮, ২০৬ 
৫1২৯ 

৪1২৭ 

৮1৫২, ৫৪ 

২৬১৮৪ 

১৪) ৫; ৩১২; ৪1২৮ 
৪1৩৩ 

২৭২৩৬ 

২৭২০১ 

৫1৩৩ 

২৫।১৭৭ 

২৫|১৭৯, ১৮০ 

৮1৫৩7 ২৭।২৩২ 
২১১৩৯ ২৮২৪৩ 
১৩1৯৫ 
১1৪ 
১৮১২৫ 
২৩১৫৭ £ 
২৮২৪৮, ২৫৮ ২৫৯ 


২৮২৫৩ 


[২৬] 


গুদ্ধদৈতমত 
গুদ্বদৈত-সন্প্রদায় 
শুদ্ধদবৈত সিদ্ধান্ত 
গুদ্ধসংখ্যান 
গুদ্ধাতৈতসিদ্ধান্ত 
শৃচ্যবাদ 


শৃঙ্গেরিমঠ 


২৬১৮১ 

২৫১৭৯ 

২৮২৫৩ 

৯1৬০ 

২৮২৪৪ 

১১।৭৫ ; ২১১৪৭ 


৫৩৪ 


শেব (প্রতিমা) ১1৩; ২৭1২০২, ২২১, ২২৭ 


শ্বর্দেব 
শেষশায়ী 

শৈ 

শৈবসিগ্ধাস্ত 
শোভনভট 
শ্বেতদ্বীপ 
স্বেতাশ্বতর 

ঞ্ 

শ্রীকৃষ্ণ-ষন্দির 
শ্রীকৃষ্-স্তুতি 
শ্রীধর 
জীধরস্বামী 
প্ীনিধি 
নিবাস (তীর্থ) 
ীনিবাসতী্ব (মৃহন্থ) 
শ্রীবৎসাহ 

জীবৎসাঙগ 

ভ্রীবল্লত 


ঝি 


শ্রীতায; 


২১১৩৯ 


২৭, ৮; ১২1৮৮ ১ ১৪1১০৬ 


৩1১৪ 
২৬১৮৬ 

১৮১২১ 
২৭1২০২, ২২৮ 
১২৮৪ 

৪1২৬ ; ২৭২০৬ ২০৭ 
১1৪ 

২৪1১৭৩ 

২৫1১৭ 
২৮২৮২ 
২৫১৭৬) ১৭৭ 
২৫১৭৭ 

২৬১৮৯ 
২৫1১৭৬ 

২৫১৭৭ 
২৫১৭৬, ১৭৭ 


৮1২৫৩ 


বৈষ্ঃবাচার্য্য শ্রীমধব 
্রীসচ্ছলারিস্মৃতি ৫1৩২ 
্ীমন্তাগবন্ত ১১1৭৯, ৮২1 ১৪৯০১ ১০২, 
১০৪; ১৬১১১ 3 ২১।১৩৯৯ ১৪৩ 
২৩১৫৭; ২৪1১৯৭২ / ২৭২৪৩ 7 
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সামীপ্য 
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মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কদ » ঢাকা ৪৮১, ভগবৎ শহ্খমিধি রোড, 
: হইতে প্রীরমেশচন্র দে সকার কর্তৃক্‌ মুদ্রিত। 


